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পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় অবিভক্ত বঙ্গদেশের চতুষ্পাঠীসমূহের 
জীবিত ও মৃত অধ্যাপকদ্দের জীবনী সংগ্রহ করিয়। “বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক- 
জীবনী প্রকাশিত হইল। প্রায় দীর্ঘ বার বৎসর যাবৎ অপরিসীম ধৈ্ধয 
এবং অধ্যবসায়ে এ. পধ্যস্ত যে সকল জীবনী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা 
লইয়া এক্ষণে এই গ্রন্থ সংস্কৃত অধ্যাপকবুন্দ, তথা শিক্ষিত জনসাধারণের 
সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা 
বিচারের ভার তাহাদের উপরেই অর্পণ করিলাম । 

সংস্কৃত-ভাষা বিশ্বের প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ ভাষা । বর্তমানের স্বাধীন ভারতে 
এই ভাষার সমাদর বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে । সরকারী এবং বে-সরকারী 
চেষ্টার ফলে সংস্কত-ভাষ। ভারতে তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে, 
আর সেই লুপ্ত ধনভাগ্ারের উদ্ধারে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যে কিছুটা সাহায্য 
করিতে পারিবে-_-তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 

ৃ এই প্রসঙ্গে একটি পুরাতন ঘটনার উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সংস্কৃত 
অধ্যাপক-জীবনী সঙ্কলন ও প্রকাশের এই চেষ্টা! প্রথম নহে। ময়মনসিংহ জিপার 
ধীতপুর-শিমুলজানি গ্রামনিবাপী পরলোকগত পণ্ডিত যোগেন্্ন্্র বিদ্যাতৃষণ 
মহাশয় ১৩২১ বঙ্গাৰঝে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাহার সংগৃহীত 
জীবনীর কিছু কিছু অংশ তৎকালীন কয়েকখানি পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল । 
বিদ্যাভূষণ মহাশয় তীহার সঙ্কলিত “বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী” নামক গ্রন্থ 
নহ্কলন ও প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্ 
ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়। বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের এই 
প্রচেষ্টা আমাকে “বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী” সংগ্রহ কাধ্যে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত এবং অন্ধপ্রাণিত করিয়াছে । আমার মনে হয়, এই জাতীয় 
গ্রচেষ্টার বিশেষ সার্থকতা আছে। এখনই ষদ্দি এই বিষয়ে বিশেষ যত্ব না 
নেওয়া! হয়, তাহা হইলে বহ বিশিষ্ট পঞ্ডিতের জীবনী বিশ্বতির অতল গর্ভে 
বিলুপ্ত হইবে । বিশেষতঃ, আমি দীর্ঘ ১২ বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত 
হইয়াছি ঘে, পরলোকগত বহু বিশিষ্ট পঙ্জিতের পুরে অথবা! পৌত্রেরা তাহাদের 


চর্চার ইতিহাসের জন্য ইহাদের জীবনীর মূল্য অপরিসীম এবং তাহা লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজ্জনও আছে। এই বিশ্বাসের বশবর্তা হইয়াই আমি 
পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসের উপাদ্দানম্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। এই 
গ্রন্থে সর্বসমেত ৩৮৪ জন সংস্কৃত অধ্যাপকের জীবনী এবং ৮২ জনের চিত্র প্রদত্ত 
হইয়াছে। বনু চেষ্টা করিয়! ধাহাদের প্রতিকৃতি আমি সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি, তাহ। এই গ্রন্থ মধ্যে সন্গিবেশিত করিয়াছি । 

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের জীবনী-পঞ্জী লক্ষ্য করিলে দেঁখ। যাইবে যে, বনু বিশিষ্ট 
পণ্ডিতের জীবনী আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহাদের সম্পকিত যদি 
কোন যোগ্য ব্যক্তি পূর্বোক্ত পত্রের বিষয় সহ উহাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া 
আমার নিকট যথাসম্ভব সত্তর প্রেরণ করেন, তাহ। হইলে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
থণ্ডে তাহা সন্নিবেশিত হইবে। এই বিষয়ে তাহাদের সহযোগিতা বিশেষভাবে 
কামনা করি। 

যে সকল পত্র-পত্রিক! বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়। আমার এই কার্ষো বিশেষভাবে 
সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
অধিকস্ত যে সকল মাঁসিকপত্র হইতে আমি তথ্যার্দি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাদের 
নিকট আমি খণ স্বীকার করিতেছি। 

পরিশেষে বক্তব্য, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশে “নবীন প্রকাশক*-এর 
স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় শ্রীমান্‌ অশোককুমার পান আমাকে যথেষ্ট সহায়তা 
করিয়াছে। শ্রীভগবানেব নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন ঈশ্বরের 
করুণারাণি শ্রীমানের উপর সর্বদা! বধষিত হয়। ইতি-- 
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রুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ভট্টাচার্য ৫৭ | গোপীনাথ স্বতি-ব্যাকরণতীর্থ ৮৪ 
শ্রীকৈলাশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ- গোপেন্দুভূষণ কাব/-সাংখ্যতীর্থ ৮৫ 
স্বৃতিতীর্ঘ ৫৯ | গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৮৭ 
কৈলাসচন্ত্র তর্কতীর্থ ৬০ | গোপালচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ- 
কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি, বেদাচাধ্য ৬১ সাংখ্যতীর্থ ৮৮ 
কালীকুমার তর্কতীর্ঘ ৬৩ | গোলোকনাখ ন্যায়রত্ব ৮৯ 
কালীকিস্বর স্বতিভূষণ ৬৪ | গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়রত্ব ৯০ 
কালীরুফ্ণ তর্কতীর্থ ৬৪ | গোবিন্দচন্দ্র বাচম্পতি ৯১ 
কালীচরণ স্থতি-পুরাণতীর্ঘ ৬৬ | গোবিন্দীনন্দ ভট্ট, কবিকঙ্কণাচার্ধ্য ৯১ 
কালীজীবন কাব্য-ব্যাকরণ- স্্রীগৌরচন্ত্র শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ- 
সাংখাতীর্ঘ ৬৬ কত্য-স্থৃতিতীর্থ 
কালীনাথ বেদাস্তশাস্ত্ী ৬৭ | শ্রীচণ্ডীচরণ কাব্য-ব্যাকরণ- 
কালীপদ শাস্বী, পঞ্চতীর্থয ৬" ্বতিতীর্থ 


কালীপ্রসঙ্ন তর্কচূড়ামণি ৬৪ 


মাম 
চন্্রকিশোর তর্কতীর্থ 
চন্দত্রকিশোর সিদ্ধান্তবাগীশ 
চজ্জনারায়ণ স্যায়পঞ্চানন 
চন্রফর্ণি হ্যায়ভূষণ 
চিন্তাহরণ স্বতিতীর্ঘ 
জ্গচ্চন্দ্র শিরোরত্ু 

জগদীশ তর্কালঙ্কার 
শ্রীজগর্দীশচন্ত্র তর্কতীর্ঘ 
জগপদীশচন্দ্র স্মতি-ব্যাবণতীর্ঘ 
জগন্দ,র্ভ হ্যায়ালঙ্কার 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার 
জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার 
জয়চন্্র সিদ্ধাস্তভৃষণ 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 
জয়নারায়ণ তর্করত্ু 

জয়ন্তী দেবী 

জানকীনাথ শিরোমণি 


ব্যাকরণ-শ্বতি-মীমাংসাতীর্থ 
তারাচরণ তর্করত্ 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি 


(১১) 


পৃষ্ঠা | নাম 


পৃষ্ঠা, 
তারানাথ ন্যায়-তর্ক-ব্যাকরণতীর্ঘ ১৩৪ 
তারানাথ কাব্য-স্থ্াতিতীর্থ ১৩ 





শ্রতারাগ্রসন্ন তর্কতীর্ঘথ ১৩৮ 
তারাপ্রসাদ হ্যায়রত ১৩৪ 
তারাশঙ্কর তর্করত্ব ১৩৪ 


তারিণীকুমার বিদ্যাভূষণ ১৪৭ 
'তারিণীচরণ কাব্যতীর্থ, স্বতিরত্ব ১৪১ 


ত্রিপথনাথ কাব্য-ব্যাকরণ- 
স্বৃতিতীর্ঘ ১৪২ 
ত্রিপুরাচরণ তর্কবাগীশ ১৪৩ 
ভ্রেলোক্যনাথ স্বৃতিভৃষণ ১৪৪ 
দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ ১৪৪ 
দক্ষিণাঁচরণ শ্থৃতিতীর্থ ১৪৫ 
দ্রবময়ী দেবী ১৪৫ 
দ্বারকানাথ বিদ্যাতৃষণ ১৪৬ 
দাশরথি স্বৃতিভূষণ ১৪৭ 
দ্বারকানাথ শ্বতিরত্ব ১৪৮ 


দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন ১৪৪৯ 
ঘবারিকানাথ ন্যায়শাস্ী ১৪৯ 


দিগন্র ন্যায়ভূষণ ১৫০ 
দিবাকর বেদাস্তপঞ্চানন ১৫১ 
শ্রীদিবাকর কাব্য-ব্যাকরণ- 

বেদান্ততীর্ঘ ১৫২ 
শ্রীদীননাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ১৫৩ 
ুর্গাচরণ ন্যায়রত ১৫৪ 
ুর্গাধন স্যায়তৃষণ হি 
ছুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার ১৫৫ 
র্গাহ্দর কৃতিরর ১৫৫ 


(১২) 
আম পৃষ্ঠা | নাম পৃষ্ঠা 


শীদেবেন্্রনাথ কাব্য-পুরাণ- প্রসন্ন তর্করত্ব ১৭৫ 
স্বৃতিতীর্ঘ ১৫৭ | প্রাণক্ণ বিদ্যাসাগর ১৭৬ 
নকুলেশ্বর বিদ্যাবিনোদ ১৫৮ | প্রাণনাথ সিদ্ধাস্তবাগীশ নূর 
নগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ১৫৯ | পুলিনচন্দ্র জ্যোতিভূষিণ ১৭৭ 
নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ১৫৯ | প্রিয়ংবদ দেবী ১৭৭ 
নরেন্্রনাথ পঞ্চতীর্থ ১৬০ | প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ১৭৮ 
শ্রীনরেশচন্দ্র শাশ্বী, কাব্য- পার্ধতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ১৮১ 
ব্যাকরণতীর্থ ১৬২ | শ্রীপ্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ ১৮১ 
প্রানশ্রদাকৃমার তর্কতীর্ঘ ১৬৩ | শ্রীপ্রিয়নাথ স্বৃতিতীর্থ ১৮২ 
শ্রীনলিনীকাস্ত কাব্য-ব্যাকরণ- প্রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ১৮৩ 
তর্ক-স্থৃতিতীর্ঘ ১৬৪ | বলদেব বিগ্ভাভৃষণ ১৮৩ 
ননীনচন্দ্র ধর্শশাস্ত্ী ১৬৫ ] শ্রীভবতারণ শ্বৃতিতীর্থ ১৮৪ 
নারায়ণচন্দ্র কাব্য-স্মৃতিতীর্ঘ ১৬৫ | ভবরঞন তর্কতীর্থ ১৮৪ 
নিবারণচন্ত্র স্বতিরত্ু ১৬৬ ) শ্রীভবানীপ্রসাদ কাব্য- 
নিশিকান্ত তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ ১৬৭ স্বৃতিতীর্থ ১৮৫ 
নীলকমল বিদ্যাসাগর ১৬৮ | ভবানীভূষণ কাব্য-ব্যাকরণ- 
নীলকান্ত তরুবাগীশ ১৬৯ ূ সাংখ্যতীর্ঘ ১৮৬ 
নীলমণি শাস্ত্রসাগর ১৭০ ভারতচন্দ্ব তর্কবিজয় ১৮৭ 
শ্রীপরেশচন্ত্র পঞ্চতীর্থ ১৭০ | তুবনমোহন স্থৃতির £ ১৮৭ 
পূর্ণচন্্র কাব্য-ব্যাকরণ- শ্রীভৃতেশচন্দ্র তর্ক-স্থৃতি- 
গুরাণ-তর্কতীর্থ, তর্কবাগীশ. ১৭১ ব্যাকরণতীর্থ ১৮৮ 
প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ- ভূপতিনাথ সাংখ্যতীর্থ ১৮৯ 
স্বৃতি-সাংখ্তীর্থ ১৭২ | শ্রতৃপালচন্দ্র স্ৃতিতীর্ঘ, স্বতিরত্ব ১৮৯ 
প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ- শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ- 
স্বৃতিতীর্থ ১৭৩ সাংখ্য-স্থৃতিতীর্থ ১৯০ 
প্রসঙ্নক্মার কাব্য-ব্যাকরণ- মথুরানাথ তর্কবাগীশ ১৯১ 
সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ ১৭৪ | মথুরানাথ বিদ্যারত্ব ১৯২ 


প্রম্থনাথ বিষ্যা ভূষণ ১৭৪ | মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৯২ 


(১৩) 


নাম পৃষ্টা | নাম পৃষ্ঠা 


শ্ীমধুস্ছদন বেদ-ব্যাকরণতীর্থ ১৯৪ | রঘুনাথ সার্বভৌম ২২৫ 
মধুস্থদন তর্কপঞ্চানন ১৯৫ | রছ্ুমণি বিগ্ভাভৃষণ ৮২২৬ 
্ীমধস্থদন বেদাস্তশান্ী. ১৯৬ | রজনীকান্ত স্থৃতিরত ২২৭ 
মহিমচন্ত্র শিরোমণি ১৯৭ | রজনীকান্ত সাহিত্াচা্য ২২৭ 
মহেশচন্্র তর্কচূড়ামণি ১৯৭ | রজনীকান্ত বিষ্যারতব ২২৮ 
মহেশচন্তন্যায়রত্ব ১৯৮ | শ্রীরজনীনাথ স্তবতিতীর্থ ২২৮ 
মহেশ্বর স্যায়ালঙ্কার ১৯৯ | শ্রীরতিরঞ্জন তর্ক-ব্যাকরণতীর্ঘ ২২৯ 
শ্রমাখমলাল সাহিত্যাচার্যধা. ২০১ | শ্রীরমণীমোহন সিদ্ধান্তশাস্্রী ২৩, 
মাধবচন্দ্র তর্কবাগীশ ২০২ | শ্রীরমাপ্রসাদ পঞ্চতীর্ঘ, গোস্বামী ২৩১ 
মাধবচন্্র তর্কসিদ্ধাস্ত ২০৩ | শ্রীরমেন্্রচন্্র কাব্য-তর্কতীর্থ. ২৩১ 
মুরারিমোহন কবিরতু ২০৪ ূ রমেশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ- 

ৃত্যুয় বিগ্যালঙ্কার ২০৫ | সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ ২৩৩ 
মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ২৯৬ | ্রীরমেশচন্ত্র পঞ্চতীর্ঘ ২৩৪ 
মুক্তারাম বিচ্ভাবাগীশ ২০৭ | রমেশচন্্র ন্বৃতিতীর্ঘ ২৩৫ 
যজ্েশ্বর বেদীস্ততৃষণ ২০৭ | রাকেশচন্দ্র বেদীস্তবাগীশ ২৩৬ 
শ্রীফতীন্দ্রনাথ সাংখ্যশাস্্ী, রাজকুমার কাব্য-স্বৃতি- 

কাব্য-ব্যাকরণ-স্থৃতিতীর্ঘ ২৭৯ বেদ্বতীর্থ ২৩৭ 


শ্রীযাদবেন্্রনারায়ণ কাব্য-ব্যাকরণ- রাজগোবিন্দ সার্বভৌম ২৩৭ 
স্যায়-তরুতীর্ঘ ২১০ | রাজীবলোচন বিষ্ভাসাগর ২৩৮ 


যামিনীকাস্ত তর্কতীর্থ ২১১ | রাজেন্্রনাথ বিদ্যাতৃষণ ২৩৯ 


যামিনীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ ২১৩ | রাধাকাস্ত স্যায়ভূষণ ২৪৬ 

যামিনীনাথ তর্কবাগীশ ২১৩ | রাধাচরণ কাব্য-ব্যাকরণ- 

যোগেন্্র্ বিদ্যা ভৃষ্ণ ২১৪ স্বৃতিতীর্থ, কাব্যরত্ব ২৪, 

যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ব, রাঁধানাথ তর্কসিদ্ধাস্ত ২৪১ 
কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ ২১৫ | রাধামোহ্‌ন বাচস্পতি, গোস্বামী ২৪২ 

বন্দাঘটীয় রথুনন্দন ভট্টাচাধ্যা ২১৬ | রাধারমণ বিষ্যাতৃষণ ২৪২ 

রতুমাথ চক্রবর্তী ২১৭ | রাধাবল্্ভ ্থৃতি-ব্যাকরণ- 


রঘথুনাথ শিরোমণি ২১৮ জ্যোতিস্তীর্ঘথ ২৪৩ 


(১৪) 


রামকণ্ঠ তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ ২৪৫ ] রেবতীমোহন কাব্যরত্ব, কাব্যতীর্ঘ ২৬৭ 


রাষকাস্ত স্থতিতীর্থ ২৪৬ | রোহিণীচন্ত্র তর্কচূড়ামণি ২৬৮ 
রামগোপাল তর্কালঙ্কার ২৪৬ | রোহিণীনাথ স্যায়ালঙ্কার ২৬৮ 
রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন ২৪৭ | লম্ষ্মীকাস্ত বিদ্যাতৃষণ ২৬৯ 
রামগোপাল স্মবৃতিরত্ব ২৪৮ | লক্ষীকাস্ত কাবা-ব্যাকরণ-সাংখ্য- 
রামচন্দ্র হ্যায়রতু ২৪৯ বেদাস্ততীর্ঘ ২৭, 
রামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশ ২৫০ | শ্রীলক্্মীকাস্ত পঞ্চতীর্থ ২৭১ 
রামদেব স্বৃতিতীর্ঘ ২৫১ | লক্ষ্রণচন্ত্র শ্তায়-তর্কতীর্থ ২৭২ 
শ্রীরামধন শাস্ী, কাব্য-ব্যাকরণ- প্রীলম্বোদর কাব্যতীর্থ ২৭৩ 
পুবাণতীর্ঘথ ২৫২ | ললিতমোহন কাব্য-ম্থৃতিতীর্থ ২৭৪ 
রামনন্দন দর্শনরত্ ২৫২ | লালমোহন বিচ্যানিধি ২৭৫ 
রাঁমনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত ২৫৩ | শ্রীবহিমচন্দ্র কাব্য বযাকরণতীর্থ ২৭৬ 
রামনারায়ণ তর্করত্ ২৫৫ | শ্রীবটরুষণ শ্বৃতি-ব্যাকরণতীর্থ ২৭৭ 
রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ২৫৭ | বনমালী বিগ্যারত্ব ২৭৭ 
রামপদদ শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ- বরদাকাস্ত বিদ্যারত্ব ২৭৮ 
তর্ব-বেদীস্ততীর্থ ২৫৭ | শ্রীবসস্তকুমার কাব্যতীর্ঘ ২৭৯ 
রামভন্দ্র তর্কবাগীশ ২৫৮ | ব্রজনাথ বিচ্যারত্ব (নবদ্বীপ) ২৭৯ 
রামভদ্তর সার্ববভৌম ২৫৯ | ব্রঙ্জনাথ বিষ্ঠারত্ব (প্রহর) ২৮০ 
শ্রীরামময় পঞ্চতীর্থ ২৫৯ | শ্রীবাণীপদ ফাব্য-ব্যাকরণতভীর্ঘ ২৮২ 
শ্রীরামরঞ্জন স্থতিতীর্থ ২৬০ | বাণেশ্বর বিস্যালঙ্কার ২৮৩ 
রামরতন স্থতিরত্ব ২৬১ | বাণেশ্বর ভারতী, কাব্যতীর্থ ২৮৫ 
রামরাম তর্কসিদ্ধাস্ত ২৬২ | শ্রীবামনচন্্র পঞ্চতীর্ঘ ২৮৬ 
রামলাল বিস্ভার্ণব ২৬৩ | বামনদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ২৮৭ 
রামলাল তর্কতীর্থ ২৬৩ | বাহুদেব কাব্য-স্থতি- 
রামলোচন বিদ্যামণি ২৬৪ মীমাংসাতীর্ঘ ২৮৭ 
রামেন্্রনাথ স্যায়বাগীশ ২৬৫ | বাস্থদেব তর্কতীর্থ ২৮৮ 
রাদেুনুন্দর কতিরত্ব ২৬৬ | বানুদেব সার্ব্বভৌম ২৮৯ 


রামেশ্বর তর্কসিন্ধাত্ত ২৬৬ ) ভীবান্থদেব স্থতিতীর্থ ২৪৯৪ 
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ভ্রীবিজয়কষ্: কাবা-ব্যাকরণ- 

স্থৃতিতীর্ঘ ২৯৫ 
বিভ্তিভূষণ স্বতি-ব্যাকরণতীর্থ ২৯৬ 
শ্রীবিভূতিভূষণ কাব্য-স্থতিতীর্থ ২৯৭ 
বিরজানাথ তর্কপঞ্চানন ২৯৭ 
বিশ্বপ্তর জ্যোতিষার্ণব ২৯৮ 
বিশ্বেশ্বর কাব্য-পুবাণতীর্ঘ ২৯৯ 
বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন ২৯৯ 
গ্রাবিশ্বেশ্বর বিষ্ভাভূষণ, কাব্যতীর্ঘ ৩০০ 
বিষুপ্রসন্ন স্থৃতিতীর্থ ৩০০ 
বীরেন্্রকুমাব কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতি- 

পুবাণতীর্থ ৩০১ 
বৈকুঠঠনাথ ন্যায়চুধু ৩০২ 
শ্ীশটীন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্ঘ, ধর্মশাস্ত্রী ৩০৩ 
শবচ্চন্্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ৩০৪ 


শরচ্জ্জ শাস্ত্রী ৩০৫ 
শশধর তর্কচূডামণি ৩০৭ 
শশধর স্বতিতীর্ঘ ৩০৮ 
শশিকুমার শিরোরত্ব ৩০৯ 
শশিমোহন স্বতিভূষণ, 
শ্বতি-ব্যাকরণতীর্থ ৩০৯ 
জ্ীশশিশেখর কাবান্যাকরণ- 
পুরাণতীর্ঘ, বিদ্ভাসাগর ৩১১ 
শীকফ তর্কালঙ্কার ৩১২ 
জীকফণ সার্বভৌম ৩১২ 


গ্রধরচন্্ কাব্য-ব্যাকরখ-স্বৃতিতীর্ঘ ৩১৩ 
ভ্ীত্ীমোহন ভায়-তর্ক- 
বেঙাস্ততীর্য ৩১৪ 


শ্ীস্বর বিদ্যালঙ্কাব ৩১৫ 
গ্ররাম শিরোমণি ৩১৬ 
প্রীপ্রীনিবাস স্বতিরতব ৩১৭ 
শৃলপাণি সাহুডিয়ান ৩১৭ 

শ্রশৈলেন্্রনাথ কাব্য-সাংখ্য- 
বেদাস্ততীর্ঘ ৩১৮ 
শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্ধানন ৩১৯ 
শ্যামাকাস্ত স্থতিতীর্থ ৩২০ 
হামাচবণ কবিবতু ৩২১ 
শ্ামাপ্রসন্ন বিষ্ভাবাচস্পতি ৩২২ 
শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত ৩২৩ 
। শিব্চবণ সিদ্ধান্তবাগীণ ৩২৪ 
শিবদেব বিস্যাবত্ু ৩২৫ 
শ্রীসতীকাস্ত কাব্য-ব্যাকবণতীর্থ ৩২৫ 
সতীনাথ পঞ্চতীর্ঘ ৩২৬ 

সতীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ- 

স্বতিতীর্ঘ ৩২৭ 

প্রীসত্যনারায়ণ শ্বতি-সাংখ্য- 
বেদাস্ত-ব্যাকরণতীর্থ ৩২৮ 
সত্যব্রত সামশ্রমী ৩২৪ 
শ্রীসনকেশ্র শ্বাতিতীর্থ ৩৩২ 
স্বৃতিতীর্থ ৩৩৩ 
সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ৩৩৪ 
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সারদাচবণ স্বৃতিতীর্থ ৩৩৯ | শ্রীহবিচরণ বিষ্াবত্ব, শ্বৃতিতীর্থ ৩৫৯ 
সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী, হবিদাস তর্কতীর্থ ৩৬০ 
সাংখ্যতীর্ঘ ৩৪০ | হরিদাস কাব্য-্যাকরণতীর্থ ৩৬১ 
সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ৩৪১ । হরিদাস বিষ্তারত্ব ৩৬১ 
প্রীসীতানাথ স্থতিতীর্থ ৩৪২ | হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ৩৬২ 
সীতানাথ বিদ্যাতৃষণ ৩৬২ | হরিপদ কাব্য-স্বতি-মীমাংসাতীর্ঘথ ৩৬২ 
প্রীসীতানাথ কাব্য-স্থতিতীর্ঘ ৩৪৩ | শ্রীহবিভজন কাব্যতীর্থ ৩৬৩ 
্ীন্থকুমাব পঞ্চতীর্ঘ ৩৪৩ | হরিশ্চন্ত্র তর্করত্ব ৩৬৪ 
সথরেনদ্রন্তর স্বৃতি-ব্যাকরণতীর্ ৩৪৪ | হরিহর বিদ্যাসাগর ৩৬৫ 
স্থরেন্দনাথ স্বৃতিতীর্থ ৩৪৫ : হবিহর শাস্ত্রী ৩৬৭ 
রেন্্রনাথ স্বতি-ব্যাকরণতীর্থ ৩৪৬ | হবেস্রনাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্ঘয ৩৬৮ 
হ্বেজ্রমোহন কাব্য-সাংখ্য- হবেন্দ্রনাথ কাবা-ব্যাকরণ- 
বেদাস্ততীর্থ ৩৪" স্বৃতিতীর্থ ৩৬৯ 
্রীন্নরেশচন্দ্র কাব্যতীর্ঘ ৩৪৯ | হারাণচন্ত্র কাব্য-ব্যাকরণ- 
্রীস্ববেশচন্্ স্বৃতিতীর্ঘ, বিদ্ভানিধি ৩৫৭ | স্থৃতিতীর্ঘ ৩৭০ 
শ্রীস্্যকাস্ত তর্কবাগীশ, হারানন্দ বিদ্যাসাগর ৩৭১ 
কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ৩৫১ | হৃধীকেশ বিষ্যাবিনোদ ৩৭১ 
রীস্্যকাস্ত স্বতি-ব্যাকরণতীর্ঘ ৩৫১ | হ্ৃবীকেশ শাস্ত্রী ৩৭৯ 
সুর্য্যকুমার তর্কসরম্বতী ৩৫২ | হেমচন্দ্র বিগ্যারত্ ৩৭৩ 
হটী বিগ্যালঙ্কার ৩৫৩ | শ্রীহেমচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্য- 
হটু বিদ্যালঙ্কার ৩৫৪ পুরাণতীর্থ ৩৭৪ 


হরগৌরীশঙ্কর জ্যোতিবিনোদ ৩৫৫ | শ্রীহেমস্তকুমার ষটতীর্ঘ ৩৭৫ 
হবনাথ ব্যাকরণতীর্থ, বিষ্ভারত্ব ৩৫৫ : হেরম্বপাথ স্তায়রত্ব, তর্কতীর্ঘ ৩৭৫ 


হবনাথ শাস্ত্রী ৩৫৬ ূ ক্ষিতীশচন্দ্র তর্কতীর্থ ৩৭৭ 
হুবমোহন তর্কচূড়ামণি ৩৫৬ | গ্রক্ষীরোদচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ 
হরহুন্দর তর্করত্ব ( ঢাক ) ৩৫৭ স্বতিতীর্ঘ ৩৭৮ 
হ্রসুন্দব তর্বরত্ব ( ময়মনসিংহ ) ৩৫৮ সংক্ষিপ্ত জীবনী 


হরহুন্দর স্থতিতীর্ঘ ৩৫৮ | অবিনাশচজ্জ বেদাস্তরত্ব ৩৭৮ 
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শ্ীশচন্্র জ্যোভীরত্ব ৩৭৯ | ২৪-পরগণা জিলার জয়নগর-মজিলপুর 
রীনা শাস্তী ৩৭৯ | গ্রামের প্রাচীন পণ্ডিতদের 
চণ্ডীচরণ শিরোমণি, কাবা- নাম ও অধ্যাপনার বিষয় ৩৮০ 
স্বৃতিতীর্থ ৩৭৯ | নবদ্ধীপের প্রাচীন পণ্ডিতবর্গের 
মেদিনীপুবজিলাস্থিত রসিকগঞ্জের নাম ও তীহাদদের রচিত 
কয়েক্ষজন প্রাচীন পপ্ডিতেব নাম ৩৭৯ | গ্রন্থাবলী ৩৮৪ 
চিত্র-্ুী 
শীঅহুকৃলচন্ত্র শাস্বী ৭ পৃঃ জীবানন্দ বিষ্ভাসাগব ১২৪ পৃঃ 
অমৃতলাল বিগ্যাভৃূষণ ১৪ পূঃ তাবানাথ তর্কবাচম্পতি ১৩* পৃঃ 
আশুতোষ শ্বৃতিতীর্থ ২* পূ: তারানাথ কাবা-স্বতিতীর্ঘ ১৩৭ পৃঃ 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর ২৩ পৃঃ দ্বারিকানাথ ম্যায়শান্ত্রী ১৩৯ পৃঃ 
ঈশ্বরচন্দ্র শাস্বী ২৮ পৃঃ শ্রীনলিনীকান্ত তর্ক-স্থতিতীর্ঘ ১৬৪ পৃঃ 
কমলকুষ্ণ শ্মৃতিতীর্ঘ ৩৩ পুঃ নিবাবণচন্দ্র স্বৃতিরত্ব ১৬৬ পৃঃ 
্রীকামাখ্যাচবণ তর্ব-স্থৃতিতীর্থ ৩৬ পৃঃ | নিশিকাস্ত তর্ক-ব্যাকরণতীর্ঘ ১৬৭ পৃঃ 
কানীচন্দ্র বিদ্যারত্ব ৪২ পৃঃ নীলকাস্ত তর্কবাগীশ ১৬৯ পৃঃ 
শ্রীকাশীনাথ বিদ্যানিধি ৪৬ পৃঃ পুরচন্্র তর্কতীর্ঘ ১৭১ পৃঃ 
কুষণন্ত স্থৃতিতীর্ঘ ৫২ পৃঃ শ্রীভৃতেশচন্্ তর্ক-স্বতিতীর্ঘ ১৮৮ পৃঃ 
শীকৃষণচৈতন্য গঞ্চতীর্ঘ ৫৫ পু: শ্ীভূপেন্ত্রনাথ সাংখ্য-স্থৃতিভীর্থ ১৯০ পৃঃ 
শ্রীকৈলাশচন্্র স্বৃতিতীর্ঘ ৫৯ পৃঃ শরমধুক্ছদন বেদ-ব্যাকরণতীর্ঘ ১৯৪ পৃঃ 
কালীচরণ স্থতি-পুরাণতীর্থ ৬৬ পুঃ শরমধুস্থদন বেদাস্তশাস্বী ১৯৬ পৃঃ 
কালীনাথ বেদাস্তশাস্বী ৬৭ পৃঃ মহেশচন্্র তর্কচূড়ামণি ১৯৭ পৃঃ 
গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ব ৭০ পৃ শ্রীমাথমলাল সাহিত্যাচার্ধ্য ২০১ পৃঃ 
গঙ্গাধর বিষ্যালঙ্কার ৭১ পৃঃ যজেশ্বর বেদাস্ততৃষণ ২*৭ পৃঃ 
গুরুনাথ বিস্তানিধি ৮১ পৃঃ শ্রধাদবেন্রনীরায়ণ-তর্কতীর্ঘ ২১০ পৃঃ 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ১১৪ পৃঃ ঘাষিনীকান্ত তর্কতীর্থ ২১১ পৃঃ 
জানকীনাথ শাস্ত্রী ১১৯ পৃঃ যোগে্চন্দ্র বিস্যাভৃষণ ২১৪ পৃঃ 
শ্রীজীবনকৃষণ তর্কতীর্৫ঘ ১২২ পৃঃ যোগেন্মোহন বিস্তারত্ব ২১৫ পৃঃ 


(১৮) 


হ্বীরমণীমোহন সিদ্ধাস্তশান্নী ২৩০ পৃঃ 


শ্রীরমাপ্রসাদ্ন পঞ্চতীর্থ, গোস্বামী ২৩১ পৃঃ 


শ্রীরমেন্দ্রন্্র কাব্য-তর্কতীর্ঘ ২৩১ পৃঃ 
শ্রীরমেশচন্ত্র পঞ্চতীর্থ ২৩৪ পৃঃ 
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ২৩৯ পৃঃ 
রাধাবল্লভ স্থৃতি-জ্যোভিস্তীর্ঘ ২৪৩ পৃঃ 
রামগোপাল স্মতিরত্ব ২৪৮ পৃঃ 
রামচন্দ্র গ্যায়রত্ব ২৪৯ পৃঃ 

রামদেব স্থৃতিতীর্ঘথ ২৫১ পুঃ 

শ্ীরামধন শাস্ী ২৫২ পৃ: 

রামনারায়ণ তর্করত্ব ২৫৫ পুঃ 
শ্রীরামময় পঞ্চতীর্ঘ ২৫৯ পৃঃ 
শ্ররামরগ্রন স্থৃতিতীর্ঘ ২৬* পুঃ 
রামলাল তর্কতীর্থ ২৬৩ পৃঃ 

রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত ২৬৬ পঃ 
লম্দ্রীকাস্ত বিষ্াভূষণ ২৬৯ পৃঃ 
্রীবন্কিমচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ ২৭৬ পঃ 
বরদাকাস্ত বিগ্যারত্ব ২৭৮ পৃঃ 

ব্রজনাথ বিদ্যাবত্ব ২৭৯ পৃঃ 


বিশ্বস্তর জ্যোতিষার্ণৰ ২৯৮ পৃঃ 
বীরেন্্কুমার স্থৃতি-পুরাণতীর্থ ৩০১ পৃঃ 
শশধর তর্কচূভামণি ৩০৭ পৃঃ. 
শ্রিশশিশেখর কাব্য-ব্যাকরণ- 
পুরাণতীর্থ ৩১১ পৃঃ 
প্রশৈলেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখা- 
বেদাস্ততীর্ঘ ৩১৮ পৃঃ 
শ্যামাকাস্ত তর্কপঞ্চানন ৩১৯ পৃঃ 
শ্টামাচরণ কবিরত্ব ৩২১ পৃঃ 
সতীনাথ পঞ্চতীর্ঘ ৩২৬ পৃঃ 
সত্যব্রত সামশ্রমী ৩২৯ পৃঃ 
সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীণ ৩৪১ পৃঃ 
শ্রসীতানাথ স্তথবতিতীর্ঘ ৩৪২ পৃঃ 
শ্রস্থকুমার পঞ্চতীর্ঘ ৩৪৩ পৃঃ 
স্থুবেন্দ্রন্্র স্থৃতি-ব্যাকরণতীর্থ ৩৪৪ পূঃ 
্রন্রেশচন্দ্র কাব্যতীর্ঘথ ৩৪৯ পৃঃ 
হরনাথ ব্যাকবণতীর্থ ৩৫৫ পৃঃ 
প্রহবিভজন কাব্যতীর্থ ৩৬৩ পৃঃ 
হবিশ্চন্দ্র তর্করত্ব ৩৬৪ পৃঃ 


শ্রবাণীপদ কাবা-ব্যাকরণতীর্ঘ ২৮২ পৃঃ | হাবাণচন্র স্বতিতীর্থ ৩৭০ পৃঃ 


বামনদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ২৮৭ পৃঃ 


শ্রহেমচন্্র ভট্টাচার্য্য ৩৭৪ পৃঃ 


বিভূতিভূষণ শ্ৃতি-ব্যাকরণতীর্ঘ ২৯৬ পৃঃ শ্রহেমন্তকুমার ষট্তীর্ঘথ ৩০৫ পৃঃ 





ন্বঙ্গীল্স 
সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 
অনন্তকুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, জ্যোতিষাচার্ধ্য 


ইনি বরিশাল জিলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত জয়শিরকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। “ইহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য জ্যোতীরত্ব এবং মাতার নাম 
মণিতারা দেবী । ইনি বাল্যকালে মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কাব্য 
ও কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন । পরে ইনি বরিশাল ধশ্মরক্ষিণী সভার অধ্যাপক 
হরেন্ত্রনাথ কাব্য-ব্যাকবণ-স্মতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের 
উপাধি পাশ করেন। পরে বিভিন্ন স্থানে জ্যোতিষশাস্থ শিক্ষা কবেন। ইহার 
পর ইনি ববিশাল সহবে আসিয়া জ্যোতিষ ব্যবসায় আবম্ভ করিয়। 'প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। বরিশাল সহরে অবস্থান কালে ইনি 'শ্রীচৈতন্ স্কুলে” প্রধান সংস্কৃত 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন উক্ত কাধ্য করিবাব পর উহ। পরিত্যাগ 
করিয়। বরিশাল জেলাস্থ "ডগলাস বোভিং-এ শিক্ষকতা করেন! দেশ বিভাগের 
পরে কলিকাতায় আসিয়া! “ধরণীধর চতুষ্পাঠী” স্বাপন করিয়! অধ্যাপনা! করিতে 
থাকেন। আহ্বমানিক ১৯৬০ থুষ্টাবে ইনি ২৪ পরগণাস্থ বেলঘরিয়ায় মৃত্যুুখে 
পতিত হন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) প্রশ্ন-কল্পতরু, (২) জাতকবিজ্ঞান, 
(৩) স্বপ্রকল্পতরু, (8) অনস্তরিজ্ঞান, €৫) প্রাগ-ধাস্তবিজ্ঞান, (৬) গ্রহচিকিৎসা- 
বিজ্ঞান। 


অনস্তপ্রসাদ ব্যাকরণতীর্থ, কাব্যভুষণ 
ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উখিয়া গ্রামে ১৩০৮ 
বঙ্গাঝের ৮ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম ললিতমোহন চক্রবর্তী 
এবং মাতার নাম মহামায়া! দেবী। ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর শ্বগ্রামস্থিত 
ভারতী বিগ্তালঘ্বের অধ্যাপক লম্মীকান্ত বিস্বাভূষখের নিকট হইতে কলাপ- 
জীবনী--১ 


২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ব্যাকরণের আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া 
সুরেনত্রমোহন কাব্য-সাংখ্য-বে্দাস্ততীর্ঘের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি 
এবং কালীকাস্ত শিরোমণির নিকট হইতে ঢাক! সারম্বত সমাজে কাব্যের উপাধি 
পরীক্ষাগ্ন প্রথম বিভাগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া! “কাবাভৃষণ' উপাধি লাভ 
করেন। ইনি বহু বৎসব পর্য্যন্ত ত্রিপুবারাজের আগবতলাম্থ রাজধানীতে উহার 
ছ্বারপপ্ডিত ও পুরোহিতপদে নিযুক্ত ছিলেন+ কয়েক বসব পূর্বে ইনি 
আগবতলাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


শ্রীঅনন্তমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 


ফবিদপুর জিলার কোটালিপাড়। পরগণার অন্তর্গত ভন্ুয়াতলী গ্রামে ১৩০৯ 
বঙ্গাবের পৌষমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বনমালী বিশাবদ 
এবং মাতার নাম উমাতাব] দেবী । 

পাঁচ বৎসর বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি 
উনশিয়া। গ্রামনিবাসী ভারতী বিগ্ভালয়ের অধ্যাপক লক্মীকান্ত বিদ্যাতূষণ 
মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-্যাকরণের আছা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
কলিকাতায় আগমন করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অধ্যাপক মহামহো- 
পাধ্যায় কালীপ? তর্কাচার্ধ্য মহাশয়ের নিকট কাব্যশান্ত্র পডিতে আরম্ভ করেন। 
পরে “বাণীবিলাস বিষ্ভালয়ে'র অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্থতিতীর্ঘ 
মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্য ও কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় 
উতীর্ঘ হছন। পরে ইনি উল্ত অধ্যাপকের নিকট স্বতি ও পুরাণশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে থাকেন। 

এই সময় কলিকাতায় জাপান কর্তৃক বোম বধিত হইতে থাকায় ইনি 
স্বগ্রামে গমর্ন করেন। অনস্তর ইনি উনশিয়! গ্রামের “মধুকদন সরন্বতী সংস্কৃত 
কলেজে'র ছিতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর উক্ত কার্য করিবার 
পর ইনি পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। বাণীবিলাস বিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
প্রভাপচন্ত্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতিতীর্ঘ মহাশয়ের মৃত্যুর পর শ্যামবাজারস্থিত ১*নং 
গোপাল বিশ্বাস লেনস্ছিত্ত উক্ত বি্ালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং বু ছাত্রকে 
নানাশান্ত্র অধ্যাপন। করনি। বর্তমানে উক্ক বিষ্ভালয় ৫৩ নং রাজ নবকফ স্ত্রীটে 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-নীধঙ্গী 


নিজ বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সেখানেই অধ্যাপন! কার্য চলিতেছে। 
ইনি বহু বংসর পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন গৃহীত পরীক্ষার পরীক্ষক 
ছিলেন ॥ 


অন্নদ্দাকুমার সাংখ্যতীর্থ 


প্রীহট্র জিলাব নর্তন গ্রামে ১২৮৪ বঙ্গাের ভাত্রমাসে অক্নদাকুমার 
ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। উহাব পিতার মাম কালীকুমার ভট্টাচার্য্য এবং 
মাতাব নাম হৈমবতী দেবী । 

ইনি প্রথমে নিজ বাড়ীতে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে 
শ্রীহট্র জিলাব কবুযাদি গ্রামনিবাসী 'কৃষ্জজয় স্ৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন 
করিয়া আসাম গভর্ণমেন্টেব প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় ব্যাকরণ, কাব্য, স্বতি 
জ্যোতিষ, পুরাণ ও দর্শনশান্ত্রে প্রথম বিভাগে উতভীর্ণ হয়! বৃত্তিলাভ করেন। 
ইহার পর ইনি চু*চুডায় গমন করিয়। বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক সীতানাথ 
ব্দাস্তাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিয়া! সাংখ্যের উপাধি পাশ 
করেন। ইনি পরে ঢাকাস্থিত পূর্ববঙ্গ সারন্বত সমাজে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষা 
দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম হুইয়। উত্তীর্ণ হন ও “সাংখ্যরত্বাকর” উপাধি এবং 
শ্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 

ইহার পর অন্ননাকুমার সাংখ্যতীর্য মহাশয় মুশিদাবাদ জেলার বড়নগরে বড় 
্তরফের কুমার বাহাছুরকে দর্শনশান্ত্র পড়াইবার জন্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া এক 
বৎসর কাল উক্ত কার্য করেন। পরে ইনি শ্রীহ্ট জেলার পঞ্চখণ্ড নামক গ্রামে 
“রঘুনাথ-মহেশ্বর চতুপ্পাঠীতে ১৯১৭ থ্ষ্টা হইতে ১৯২৬ খুৃষ্টাব পর্যযস্ত 
'অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ই'হার পিতার স্বত্যু হওয়ায় তীয় পিতৃব্য অবস্তীনাথ 
ভট্টাচাধ্য এবং রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় 
নিজ বাড়ীতে 'নর্ভন বৈদিক সমিতি চতুষ্পাঠী' নামে এক্‌ চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় । 
তখন ইনি উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। ১৯২৭ খৃষ্টা হইতে ১৯৫৯ 
খষ্টাব পর্যযস্ত নান শাস্ত্র অধ্যাপনা! করেন। নিজ বাড়ীতে চতুম্পাটী থাকা 
কানে ইনি ২৩ জন ছাআ্জকে আহার-বাসস্থান দিয়] মিজ বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। 


৪ ধ্ষীয় সবন্বৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইনি আমাম সংস্কৃত এসোসিয়েশনের মনোনীত সদস্য এবং আসাম সংস্কৃত 
বোর্ডের মনোনীত সভ্য ছিলেন । শ্রীহট্র গভর্ণমে্ট সংস্কৃত কলেজের পরিচালক 
সমিতির সদশ্তও ছিলেন। ইনি বহু দিন বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোফিয়েশন এবং আসাম, 
সংস্কৃত এসো সিযেশনেব পবীক্ষক ছিলেন । 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম-_-মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান গীতিকাব্য। 

১৩৬৮ বঙ্গাবেব চৈত্রমাসে স্বগৃহে ই' হার স্ৃত্যু হয়। 


অন্নদাচরণ তকবাগীশ 


ফরিদপুর জিলার ইদিলপুব পরগণাব অন্তর্গত যূলগাঁও গ্রামে ১২৮২ বঙ্গাবের' 
কান্তিক মাসে অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার তার নাম 
প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম রাঁজমগি দেবী । এই বংশে চন্দ্রমণি স্যায়- 
তৃঘণ, রামগোপাল ন্তায়পঞ্চানন প্রভৃতি বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করিয়া রামভন্্রপুর গ্রামনিবাসী 
জানকীনাথ বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ কবেন। 
পৰে ত্রিপুরা! জিলার বাজাক্টি গ্রাম নিবাসী শিবচরণ দিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া! গভর্ণমেণ্ট গৃহীত উপাধি পরীক্ষা 
দিয়া 'ব্যাকরণতীর্থ* উপাধি লাভ করেন। পরে ফরিদপুর জিলার মহীসার 
গ্রামনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ হ্যায়রন্্র যহাশয্ের নিকট নব্যন্থাঁয় 
পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে কাশীতে গমন করিয়। জয়নারায়ণ তর্করত্ব মহাশয়ের 
নিকট কয়েক বৎসর নব্যন্ঠায় অধ্যয়ন করেন। পরে বর্ধমান জিলার্‌ পূর্ববস্থলীতে 
গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কষনাথ ম্ায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট উহার পাঠ 
শেষ করিয়! নবদ্ীপস্থ বঙ্গ বিবুধজননী সভায় ন্যায়শাস্রের উপাধি পরীক্ষা! দিয়] 
“তর্করর" উপাধি লাভ করেন এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর পুনরায় ইনি 
কানীধামে গমন করিয়া লীতারাম শাস্ত্রীর নিকট প্রাচীন স্থায়শান্ত্র অধ্যয়ন করতঃ 
উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। “তর্কবাগীশ* উপাধি লাভ করেন এবং 
মহামহোপাধ্যায় স্ুত্রন্ষণ্য শান্ত্রীর নিকট সাংখা ও বেদীস্তশাস্্ব অধ্যয়ন করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় কাশীধামস্থ বাঙ্গালী- 
টৌলায় চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়| ১৩০০ বঙ্গাব হইতে ১৩১৪ বঙ্গাৰ পর্য্যস্ব অধ্যান! 


বলয় অন্বৃত্দধাদপকক্জীধলী ঙ 


করেন'। গরে স্বগৃছে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৩১৫ বধ হইতে ১৩৩৮ বন্গাব 
পর্য্যন্ত কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, স্তায় প্রভৃতি শান্তর অধ্যাপনা! করেন। ইহার পর 
স্বগ্রাম ভা্গিয়া নদীগত হইলে ধীপুর গ্রামে আসিয়। চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ১৩৩৯ 
বঙ্গাব,হইতে ১৩৫০ বঙ্গাবের ওর! কাত্তিক পর্যন্ত অধ্যাপরা করেন। ইনি একজন 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। ইন ১৩২৫ বঙ্গাব হইতে ১৩৫৭ বঙ্গান্ম পর্য্যস্ত 
“ইফিলপুর হিতৈষিণী সভার” সম্পাদক ছিলেন। 

ই হাব রচিত মুদ্রিত গ্রন্থ £ (১) ব্যধিকরণ-(ব্যাপ্তিবাদ-্যায়) এর “প্রভা” 
নামক টীকা, (২) বাপ্যন্থগম-( ব্যাপ্তিবাদ ন্যায়) এর “প্রভা” নামক টীকা । 

১৩৫০ বঙ্গাবের ৪ঠ| কাত্তিক স্বগ্রাষে এই ধুরন্ধর নৈয়ায়িকের মৃত্যু হয় । 





অন্নদানাথ বেদাস্তশাস্ত্রী 


পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী জিলাব চৌপল্লীগ্রামে ১৭৯৪ শকাৰের ২২শে অগ্রহায়ণ 
'অন্নদানাথ ঠাকুর চক্রবত্তী জন্মগ্রহণ কবেন। ই'হার পিতার নাম গুরুনাথ ঠাকুর 
চক্রবর্তী । | 

ইনি প্রথমে নিজ বাভীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে ঢাক! 
জেলার পাক্কা গ্রামে গমন করিয়। কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়! ইনি বেদাস্তশাস্্ অধায়ন করিবার 
জন্য কাশীধামে গমন কবেন এবং সে স্থানের ভাগীরথী শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট 
১২১৩ বৎসর পর্য্যস্ত বেদাস্ত অধ্যয়ম করিয়! বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইহার 
পর কাশীর পণ্ডিত-সযাজ ইহাকে “বেদাস্তশাস্ত্রী” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
ইনি মধ্যে মধ্যে অধিক জ্ঞান লাভের জগ্য মহামহোপাধ্যায় লক্ষণচন্ত্র শাস্ত্রী এবং 
মহামহোপাধ্যায় |বধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। 

অধ্যয়ন সমাধির পর কাশী ও কলিকাতার বহু স্থান হইতে অর্থের বিনিময়ে 
ইহাকে অধ্যাপন। করিবার জনতা আহ্বান আমিতে থাকে ; কিন্তু অর্থের বিনিময়ে 
অধ্যাপনা কাধ্য গহিত মনে করিয়। উহা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে অঙ্দানাথ 
ফাশীধাম হইতে ্বগৃছে প্রত্যাবর্তন করিয়।স্বগৃহের চ্ুম্পাহীতে কলাপ-্যাকরণ ও 
বেদাত্তশাস্ব গধ্যাপনা আরভ করেন এই লমগ়্ ইহার টোজের হাতনংখ্য 


৬ ব্জীয় সংস্কৃত-অধাপক-জীবনী 


ছিল ২০২২ জন। ইনি ৫৬ জন ছাত্রকে আহার-বাসন্থান দিয়া নিজগৃহে 

রাখিতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 
বেদস্তশান্ত্রী মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ পূর্ববঙ্গ সারন্বত সমাজ এবং কলিকাতা 

সংস্কত এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা। সংস্কৃত 

এসোসিয়েশনের বেদাস্ত এবং উপনিষদ্শাস্ত্রের প্রশ্নকর্ত। ও পরীক্ষক ছিলেন । 
১৩৫৬ বঙ্গাব্ের ১৫ই মাঘ কলিকাতায় উ“হার মৃত্যু হয়। 


অনাথবন্ধু সিদ্ধান্তবাগীশ 


বরিশাল জিলার অন্তর্গত জয়শিরকাঠী গ্রামে ১২৮৩ বঙ্গাবের শরাবণমাসে 
অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম বৃন্দাবনচন্্র ভট্টাচার্য্য 
জ্যোতীরতু এবং মাতার নাম রামমণি দেবী । 

নিজগৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর অনাথবন্ধু ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার 
অন্তর্গত উনশিয়। গ্রাম নিবাসী ও ২৪ পরগণ! জিলার আগরপাঁড়া। প্রবাসী নীলকাস্ত 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের জন্য গমন করেন এবং সেস্থানে ১৮ বৎসর 
পর্যাস্ত কলাপ-ব্যাকরণ, স্ত্তি, মীমাংস! ও বেদাস্ত গ্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । 
১৩১৪ বঙ্গাবে ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত শ্বৃতির 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। স্বর্ণপদক এবং পুবস্কার লাভ করেন আর ঢাকাস্থ 
পূর্ববঙ্গ সারস্বত অমাজে স্থৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। “সদ্ধাস্তবাগীশ” 
উপাঁধ এবং রৌপ্যপদক লাভ করেন। 

ইহার পর ইনি কলিকাতার ৫৩ নং হরি ঘোষ স্ত্রীটে 'ভারতীরঞগ্চন বিদ্যালয়” 
নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়] নানা শাস্ত্র অধ্যাপন। করাইতে থাকেম। কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই ই'হার অধ্যাপনা-নৈপুণ্য পণ্ডিত-সমাজে প্রসার লাভ করে। 
মহারাজ শ্ণীশ্রচন্্র নন্দী ই'হার চতুষ্পাহীর অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন। 
১৩২৮ বঙ্গাকে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্বতিশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন; কিন্ত ৬ বংনর উক্ত কাধ্য করিবার পর শারীরিক অবুস্থতার জন 
উহ পরিত্যাগ করিতে বাঁধ্য হন। 

ইহার কয়েকজন প্রঙগিক্ধ ছাত্র : বামাচরণ স্বতিভীর্ঘ কালীচয়ণ স্বৃতি- 
ুরাণতীর্৭ঘ, প্রতাপচগ্দর কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতিতীর্থ, ছারাণচন্্ শ্বতিষঠীর্থ, সারদাচরণ 


বঙ্গীয় সংগ্ৃত-অধ্যাপঞ-জীবনী ণ 


শ্বৃতিতীর্ঘ, মহেন্দ্রনাথ স্থতিভীর্ঘ, সতীন্ত্রনাথ কাব্য-স্বতিভীর্থ, বিমোদবিহারী 
শ্থৃতিতীর্ঘ, রাধাবল্পভ স্বৃতি-ব্যাকরপ-জ্যোতিস্তীর্ঘ, অনাথনাথ লাংখ্যতীর্থ ইত্যাদি। 
ইনি দায়ভাগের টাকা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন , কিন্তু উহা স্মাধ্ত হয়; 
নাই । * অনাথবন্ধু সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয় একজন বিখ্যাত স্মার্ভ ছিলেন। 
১৩৩৬ বঙ্গাকের ১৮ই আধাঢ় কলিকাতায় ই'হার মৃত্যু হয়। 


শ্রীঅনুকুলচন্দ্র জ্যোতি:-ব্যাকরণতীর্থ 


বরিশাল জিলার সিদ্ধকাঠী গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১১ই কাতিক শনিবার 
শ্রীঅন্থকৃলচন্ত্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম আশুতোষ 
উন্টাচার্ধ্য এবং মাতার নাম শখকল। দেবী | 

ইনি স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় প্রাথ।মক শিক্ষার পর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ১৩ 
বখসর এবং পবে বরিশাল জিলাব উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। 
ইহার পরে উক্ত শিক্ষা পরিত্যাগ কিয় বরিশাল সহরের অধ্যাপক প্রভাতচন্জ্ 
স্বৃতিপঞ্চানন মহাশয়ের স্থাপিত চত্ু্পাঠী হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি 
পরীক্ষায় এবং কাব্যের আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ফরিদপুর, 
জিলার মূলগাওয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অল্নদাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট বেদাস্ত 
এবং স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ভটট্রপল্লীতে গমন করিয়। রামময় 
বিছ্যাভূষণ এবং পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়দ্য়ের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
অনন্তর ইনি ১৯৩৭ খুষ্টাব্ডে বর্ধমানের বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
বীরেশ্বর তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে জ্যোতিষশাস্ত্ের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি প্রথমে বরিশাল টাউন স্কুলে এবং পরে বাখরগঞ্ 
হাইস্কুলে ৫৬ বৎসর প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্ধা করেন। পরে বরিশাল 
সহরস্থ “ধশ্মরক্ষিণী সভার* অধ্যাপক এবং উহার সহ-সম্পাদকের কার্য্য সম্পন্ন 
করেন। এই সময় ইনি ওগুপ্রেস পঞ্জিকার কয়েক বৎসর জ্যোতিষ কার্যের 
সহায়ক হন। বনু বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীঅন্কৃলচন্ত্র নিখিল ভারত জ্যোতিষ 
সশ্গিলনীর সম্পাদকরূপে কার্য করেন। আকাশবাধীর কলিকাতা। কেন্দ্র হইতে 
ইনি গাঁতা, রামার়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া প্রশংসা অর্জন করেন । 


৮. বীর লংকাত-অধ্যাপক-ভী নী 


ইনি দেশ হিতাগের পর কলিক্ষাতার টালিগঞ্জে “আদর্শ চতৃষ্পাঠী' নামে নৃতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়! অধ্যাপন। আরম্ভ করেন। বর্তমানে ইনি বিশুহ্ধ লিহ্ধাস্ত পঞ্জিকার 
'জ্যোত্তিষীব্ধপে নিযুক্ত আছেন। 

বরিশালে অধ্যাপন| কালে “কাপুর নিবাসী পত্রিকায় “ফলিত জ্যোতিষে 
গ্রহ-বিজ্ঞান” নামক এক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। চারিখানি 
তন্গ্রস্থের বঙ্গান্নবাদ করিয়া ইনি সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদকে দান করিয়াছেন । 


অত জরে 


শ্রীঅপর্ণাপদ স্ৃতি-ব্যাকরণতীর্থ 


বীরভূম জিলার গোপালপুর গ্রামে ১৩১৭ বঙ্গাবের ২২শে জ্যৈষ্ঠ ইনি জ্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার আদি বাসস্থান বর্ধমান জিলার পূর্বস্থলী গ্রামে। ইভাব 
পিতার নাম স্থরেন্ত্রনাথ স্মৃতিতীর্ঘ এবং মাতার নাম নন্দরাণী দেবী । 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষ/র পর পূর্বস্থলী চতুগ্পাঠীতে পিতার নিকট অধ্যয়ন 
করিয়। ১৯৩০ থৃষ্টাবে ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাব পরে 
ইনি উহার নিকট অধ্যয়ন করিয়। কাব্যের আছ ও মধ্য, মীমাংসার আছ্য ও মধ্য 
এবং নব্স্থতির আগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি নব্যস্থতির আদ্য পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়। বৃত্তি লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর উক্ত চতুষ্পাঠীর 
অন্যতম অধ্যাপক ভূপতিনাথ স্মবতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্থতির উপাধির পাঠ্য 
অধ্যয়ন করিয়। ১৯৪০ খুষ্টাবে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৪৩৬ থুষ্টাবে পূর্বস্থলী চতুষ্পাঠীর নাম পরিবর্তন হইয়] 'হুরেন্দ্র চতুষ্পাঠী' 
হয়। শ্রীঅপর্ণাপদ ১৯৩৭ খৃষ্টাবব হইতে উক্ত চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও ব্যাকরণের 
ছাত্রদের অধ্যাপনা! করেন। পরে ১৯৪০ থুষ্টা হইতে ইনি উক্ত চতুষ্পাঠীতেই 
অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত আছেন। বহু ছাত্র হার নিকট হইতে আদ্য, মধ্য ও 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। 


বীর সংস্কৃত-অধ্যাপকস্ধীবদী ৯ 


শ্রীঅভয়কালী স্মতি-তর্ক-ব্যাকরগতীর্থ 


নদীয়া জিলার পাতাইহাট নামক গ্রামে মাতুলালয়ে ১৩৩৮ বুঙ্গাবের 
'চৈত্রমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতৃভূমি নদীয়। জিলার মাটিয়ারী 
গ্রামে । ইহার পিতার নাম ত্রিজানিভূষণ মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীত্রিগুণাময্বী 
দেবী। 

ইনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার পর মাটিয়াবী গ্রামনিবাসী শ্রীফণি- 
ভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোঁধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ 
করেন। সেখান হইতে উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চু"চুডার ভূদেব 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বাস্থদেব স্মৃতি-বেদাস্ততীর্থের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। তাহার নিকট হইতে উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উহার 
নিকট নব্যস্থতি পডিতে আরম্ভ করেন। কিস্তু উক্ত অধ্যাপক পরলোকগমন করিলে 
প্রীঅভয়কালী নবহীপে গমন করেন এবং সেখানে ত্রিপথনাথ স্বৃতিতীর৫েেব নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া ১৯৫৪ খুষ্টাবে স্বৃতির উপাধি'পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়। ন্বর্ণপদক লাভ 
করেন। ১৯৫৬ খুষ্টাবে ইনি আশুতোষ সিদ্ধান্ত, স্বতিতীথথ মহাশয়ের নিকট হইতে 
মুঞ্ধবোধ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি শ্রীমনোরঞ্চন 
স্থৃতিতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হছন। ১৯৬১ 
খুষ্টাকে আশুতোষ গ্ায়াচারধ্য মহাশয়ের নিকট হইতে ইনি নব্যন্সায়ের উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। “তর্কতীর্ঘ; উপাধি লাভকরেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি স্বগ্রাম মাটিয়ারীতে ফিরিয়া আয়! 
“ত্রিগুণাময়ী চতুষ্পাঠী? স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপন! কাধ্যে নিরত আছেন। 


শ্রীঅযরচন্দ্র স্বতি-সাংখ্যতীর্থ 


ঢাক জিলায় বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত টোল-বাসাইল গ্রামে ১২৯৫ 
বঙ্গাবের ১৮ই শ্রাবণ শ্রীঅমরচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হেরত্ব- 
নাথ গ্যায়রত্ব এবং মাতার নাম শিবানী দেবী । 

ইনি প্রথমে তাহার জাতি জ্যেষ্ঠ খুল্পতাঁত অভয়াচরণ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সাংসারিক কার্যের জন্ত 





১০ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


বাড়ীতে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হওয়ায় শুভাঢ্যা গ্রামনিবাসী কীলীচরণ বিদ্যালক্কার 
মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাঞ্ত করেন। ইহার পর হাওড়। 
জিলার বালীতে গমন করিয়া গুরুচরণ বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের চতুষ্পাচীতে নীলকান্ত 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। শ্ব্তির উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ঘ হন। পরে শ্রীঅমবচন্ত্র চু'চুড়ায় গমন করিয়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক সীতানাথ বেদাস্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিয়। 
সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ইনি নিজ গৃহে গমন করিয়া 
পিতার নিকট নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় 
ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ইহাব পর ইহার অধায়ন-জীবন সমাপ্ত হয়। 

শ্রীঅমবচন্ত্র শ্থৃতি-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় ১৯১৭ খুষ্টাবে দিনাজপুর ধর্শসভা। 
চতুগ্পাঠীতে অধ্যাপকবপে কাধ্য আরম্ভ কবেন। ইহার নিকট হইতে বহু ছাত্র 
কাব্য, ব্যাকরণ, সৃতি এবং সাংখ্ের উপাধি পরীক্ষায় উততীর্ণ হইয়াছেন । 

একদা। কোল] ঘটকবাডীতে বজদেশের সকল স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণেব 
পগ্ডিত-ব্দায়ের নিমন্ত্রণ ছিল; কিন্তু পিতার শরীর অস্থস্থ হওয়ায় তিনি যাইতে 
পারেন নাই; ইহার প্রতিনিধিরূপে শ্রীঅমরচন্দ্র সেই বিদায়ে গমন করেন । সেস্থানে 
মহামহোপাধ্যায় কালীকিশোর স্বতিরত্ব মহাশয়ের সহিত ইহার স্ত্বতিবিষয়ে 
বিচার হয় এবং বিচারে কালীকিশোর পরাজিত হন। তখন কালীকিশোর 
সন্তষ্ট হইয়া ইহাকে আশীর্বাদ করেন এবং পৃথকৃভাবে ইহাকে 'ব্রাহ্মণ-পপ্ডিত? 
হিসাবে ব্দায় দেন। প্রসরচন্ত্র বিষ্যারত্বের শ্রাদ্ধেও বিরাট পণ্ডিত-সভ। হইয়াছিল, 
সেস্থানেও ইনি স্বৃতিশান্ত্রের বিচারে জয়লাভ করেন। পূর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাজের 
সভায় ইনি বহুবার লাংখ্যদর্শনের বিচার করিয়া! জয়লাভ করেন। ইনি একজন 
বিচারমল্প প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 

ইনি দেঁশবিভাগ কাল পধ্যস্ত বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের দিনাজপুর জেলার 
প্রতিনিধি-পভ্য ছিলেন। 

ইহার রচিত পুস্তকের নাম: পার্থপাস্তুপতম্‌ (নাটক)। ইহা ১৩৬৯. 
বঙ্গাবে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বনু গ্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীঘনী ১১ 
অমরচন্দ্র ব্যাকরণ সাংখ্য-তর্কতীর্থ 


ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অস্তর্গত মস্থয়া গ্রামে ১৩০৯: 
বঙ্গাষের কাত্তিক মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সারদাচরণ' 
ভট্টাচারধ্য এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী । 

বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার পর অমরচন্ত্র নিজ খুল্পতাত তারিণীচরণ স্ব্তি- 
তীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেই কলাপ-বাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়৷ ইহার আদ্য 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাক] জিলার মুড়াপাড়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
কালীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট উহার মধ্য পরীক্ষার পাঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন 
করেন। অন্তর কাশীতে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি 
মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অন্তর, 
ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরের অন্তর্গত বোকাইনগরস্থ রাজরাজেশ্বরী চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক নিজ মাতুল কালীরুষ্ণ তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট নব্যন্থায় অধ্যয়ন 
আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়। পাঁক। টোলের অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভৃষণ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত টোলের অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ 
মহাশয়ের নিকট হইতে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় ' উত্তীর্ণ হন। ইহার পর 
ইনি নিজ গ্রামে আসিয়। খুল্পতাতের নিকট কিছু দিন স্বতিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন । 


অনস্তর পাকা টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভৃষণ 
মহাশয় পরলোকগমন করিলে উহার সহকারী অধ্যাপক শশিতৃষণ তর্কতীর্ব 
মহাশয় প্রধান অধ্যাপক এবং অমরচন্দ্র ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ মহশিয় দ্বিতীয় 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে শশিতভৃষণ তর্কতীর্থ মহাশয় পরলোকগমন করিলে 
অমরচন্ত্র তর্কতীর্ঘ মহাশয়ই উক্ত টোলের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় 
২০ বংসর পধ্যস্ত ইনি উক্ত টোলে অধ্যাপকের কার্য করেন। 

বর্ধমান, বাজবাড়ী এবং ঢাকা জিলার ভাওয়াল রাজবাড়ীতে যে পণ্ডিতদের 
বিচার-সভা! হয়, তাহাতে ইনি অসামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়। বিশেষ হুখ্যাতি 
অঞ্জন করেন। অমরচন্দ্র নবান্যায়, জৈনন্ায় ও প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষার 
প্রশ্নকর্ত। এবং মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন । ইনি নবহ্ধীপের পাধজিক 
লাইব্রেরীর সহক্ষারী সভাপতি ছিলেন। ইহার চেষ্টাতেই উক্ত লাইব্রেরীর 


১২ বঙ্গীয় লংস্কৃত-অধ্যাপকজীবজী 


হত্তলিখিত পুঁথি বিভাগটি গ্বাপিত হয়। নবস্থীপস্থ বঙ্গবিবুধন্নননী সভার ইনি 
কাধ্যনির্বাহক সদস্য ছিলেন । 

১৩৪৯ বঙ্গাকে ইনি উক্ত অধ্যাপকের কাধ্য পরিত্যাগ করিয়। ন্বগৃহে 
প্রতাগমন করেন। অনস্তর ইনি তারকেশ্বরস্থ জগন্নাথাশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যমলয়ে 
শ্যায়শান্ত্ের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বার বৎসর উক্ত কাধ্য করিবার পর 
১৯৫৬ খুষ্টাবে উহ! হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তারকেশ্বরেই বাস করিতে 
থাকেন। ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তারকেশ্বর ষ্েট হইতে ইনি 
মাসিক ২৫ টাকা হিসানে বৃত্তি পাইতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 

ইনি “শব্শক্তি-প্রকাশিকা”র এক টীকা রচনা করেন; কিন্তু উহা মুদ্রুত 
হয় নাই। তারকেশ্বববাসীর পক্ষ হইতে ইহাকে মৃত্যুর কিছুদ্দিন পূর্বে নাগরিক 
স“বদ্ধন। জানান হয় | 

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ৩রা আষাঢ়, বুহস্পতিবার ইনি তারকেশ্বরে পরলো কণমন 
করেন। 

ইহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ই (১) শ্রীনলিনীরগ্তন তর্কতীর্থ, (২) 
শ্রগোপীনাথ মিশ্র তর্কতীর্ঘ, (৩) শ্রীত্রিদিবরঞ্ন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ, (৪) 
অনিলচন্ত্র তর্কতীর্থ, (৫) শ্রীশিবদত্ত মিশ্র তর্ক-তর্ক-বেদাস্ততীর্ঘ, (৬) শ্রীমাশ্- 
তোষ শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতি-্যায়তীর্থ, (৭) শ্রীগিরিশচন্দ্র পতি তর্কতীর্থ, 
(৮) শ্রীরামদাস তর্কতীর্থ (৯) শ্রীঅনস্তচরণ তর্বতীর্থ, (১০) শ্রীঅমরনাথ 
বাকরণ-তর্কতীর্ঘ, (১১) রুফ্ণপ্রসন্ন গোন্বামী তর্কতীর্থ, (১২) শ্রীধীরেন্্নাথ 
কাব্য-ব্যাকরণ-ব্দোস্ততীর্ঘ। 


অমরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধূলজোড়া গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাবের ১৩ই ফান্ন 
শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামেন্ত্রহুন্দর কৃতিরত্ব এবং 
মাতার নাম চন্ত্রতার। দেবাঁ। 

ইনি বাল্যকালে শ্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবার পর হুগলী জিলার 
চুড়ায় আগমন করিয়া! শ্বীয় খুক্পতাত স্রপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাময়র বেদাত্তরতের 


ফীয় লংগ্কৃত-অধ্যাপক-জীধনী ১৬৪ 


নিকট মুষ্বোধ-ন্যাকয়ণ পড়িতে আরত করেম। কাঁকাক্রমে ই'ছীর নিকট 
হইতে উহার আছ্া, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি উহার আগ্ঘ ও. 
মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি পান এবং উপাধি পরীক্ষায় 
প্রথ্ন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়। পুরস্কার পান। বেদাস্তরত্ব মহাশয়ের নিকট 
হইতে ইনি কাব্যের আস্ভ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি খুলনা 
জিলার নকীপুরে গমন করিয়! হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট কাব্যের মধ্য পড়িতে আরম্ভ করেন। 
কিন্ত নানা কারণে সে স্থানে পড়ার অস্থবিধ! হওয়ায় তিনি পুনরায় খুল্পতাতের 
নিকট আসিয়। কাব্যের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয় পুরস্কার পাঁন। 
পরে পাবনা সহরস্থিত দর্শন টোপের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ফণিভৃষণ 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্তায়ের আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর সে স্থানে পডার নানারূপ 
অন্থ্(বধা উপস্থিত হওয়ায় ইনি কলিকাতাব সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্ন্ায়েব উপাধি পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া স্বর্ণকেযূর পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে ইনি সাংখ্য ও.. 
বেদাস্তশাস্ত্র ই'হাঁব নিকট অধ্যয়ন কবেন ।' 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি শাস্তিনিকেতনে অধ্যাপনা! আরম্ভ করেন। 
কিন্তু সে স্থানে নানা অন্থৃবিধ! উপস্থিত হওয়ায় ইনি উক্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া 
ইন্দোর হোলকার ষ্টেটস্থিত সংস্কৃত কলেজে ন্তায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকরূপে 
যোগদান করিয়া ৪ বংসর কার্য করিবার পর উহা! পরিত্যাগ করেন এবং পরে 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। 

ইনি কবিগুরুর গীতাঞ্জলি'র সংস্কৃত অনুবাদ এবং ন্যায়প্রবেশ" প্রভৃতি গ্রস্ 
সম্পাদনা করেন। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। 

অমরেন্দ্রমোহন কিকাত| বিশ্ববিষ্থানয়ে অধ্যাপনা! করিবার সময়ে ১৩৬৪, 
বঙ্গাব্ধের ওর৷ বৈশাখ কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। 





2৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-দীবনী 


অমুতলাল বিদ্যাভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাঁড়ার মদনপাড় গ্রামস্থ সাড়ে আট আনী 
বাড়ীতে ১৮৭৭ খুষ্টাবঝে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম প্রসন্নকুমার 
।চৌধুরী এবং মাতার নাম মাতঙ্গিনী দেবী । 

গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করির্বার পর ইনি কিছুদিন. যাবৎ 
ফরিদপুর জিলার সামস্তসারে পড়াশুনা করেন। তাহার পর ইনি উনশিয়া গ্রাম 
নিবাসী আর্ধয বিদ্যালয়ের অধ্যপক রেবতীমোহন কাব্যরত্ম মহাশয়ের নিকট 
হইতে কাব্য ও কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার্দের উপাধি পাশ করেন। 
এই অময় ইনি উক্ত বিদ্যালয় হইতে ঢাকা সারম্ঘত-সমাজে কাব্যের উপাধি 
পরীক্ষ। দিয়া “বিদ্যাভৃষণ” উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পর স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়া কিছুদিন অধ্যাপন। করেন। তাহার পর উহা! পরিত্যাগ কবিয়। 
রাজসাহী জেলার বলিহার রাজার হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে ষোণ্দান 
করেন। তাহার পর ১৯০৭ থুষ্টান্দে কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউনে 
প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে ১৩ বংসর কাধ্য করিবার পর ১৯২২ খুষ্টাবে 
কলিকাতাস্থ স্কটিশ চাচ্চ কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগদান 
করিয়। ১৯৫২ থুষ্টাব্ষে উহা! হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা 
'বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের একজন পরীক্ষক ছিলেন। ১৯৫৯ থৃষ্টাবে নিন 
ই'হার মৃত্যু হয়। 

ই'হার প্রণীত গ্রস্থসমূহের নাম £ (১) সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিচয়ঃ, (২) নেতাজী- 
প্রশন্তিঃ (পদ্য) (৩) অম্ৃত-পঞ্চশতী (সংস্কৃত কাব্য, সটীক বঙ্গান্ছবাদ 


-পদ্যাকারে |) 


শ্রীঅমৃতলাল স্মতিতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত সন্মানদি গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাবে জল্সগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম উমাচরণ চট্রোপাধ্যায় এবং মাতার নাম 
সারদ| দেবী। 

শ্রীঅমুতলাল প্রথমে বরিশাল জিলার শোলক গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক 
:বিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শোলক-বাটাজোড় যুক্ত হাইস্কুলে 


বলীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১৫ 


১৩১২ বঙ্গাকে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৩১৬ বঙ্গাব্ পর্যযস্ত উহাতে অধ্যয়ন 
করেন। ইহার পর পিতার আদেশে ইনি বিশিষ্ট পণ্ডিত রামচরণ তর্করত্ব 
মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৩১৮ বঙ্গাবে উহার 
নিকট হইতে উহার আদ্য পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর অমৃতলাল বরিশাল 
জিলার নাবায়ণপুর গ্রামনিবাসী বিশ্বস্তব স্বতিরত্র মহাশয়ের নিকট হইতে ১৩২০ 
বঙ্গাবে কলাপ-ব্যাকরণেব মধ্য এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দ কাব্যের আস্ঘ পরীক্ষায় উতীর্ 
হন। পরে বরিশাল জিলার কীত্তিপাশ! গ্রামনিবাসী চিস্তাহরণ স্থতিতীর্ঘ 
মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতে গমন কবেন। পরে উহার নিকট ১৩৩৩ বঙ্গাবধ 
পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়। কাব্যের মধ্য এবং নব্যস্বতির আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। এই সময় ইনি ঢাকান্ছিত পূর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাজে স্থবতির মধ্য পরীক্ষা! দিয় 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং বৌপ্যপদক এবং পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর 
ইনি উহার নিকট অধ্যয়ন কবিষ! পাণিনি-ব্যাকরণের আদ্য ॥ও মধ্য, 'সামবেদের 
আদ্য ও মধ্য এবং মীমাণসা দর্শনেব আদ্য ও মধ্য পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে 
'অমৃতলাল ১৩৩৪ বঙ্গান্ধে কলিকাতায় আসিয়] বঙ্গীয় ব্রাহ্ষণসভার অধ্যাপক 
নরেঞ্জরনাথ পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যস্থতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ইহার পর ইহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় 

১৩৩৫ বঙ্গাঝে সাজবেদ বিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষোত্ভীর্ণ ছাত্রদের সহিত 
স্বতিতীর্থ মহাশয়ের যে বিচার হয়, তাহাতে ইনি জয়লাভ করিয়। পুরস্কার 
প্রাপ্ত হন। উক্ত বিচারের মধ্যস্থ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রী । 
পবে ইনি ১৩৪৮ বঙ্গাঝু মাণিকতল। চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। পরে 
'ইনি উক্ত সাল হইতে কিকাতার বেনিয়াটোল। অঞ্চলে “উম! চতুষ্পাঠী' স্থাপন 
করিয়া উহাতে অধ্যাপন। করিতেছেন। 


অশ্বিনীকুমার স্মতিরত্ব 
ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭৮ 
বঙ্জান্ধে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরকিশোর বিদ্যালঙ্কার এবং 
মাতার নাম বরদাহ্ুন্দরী দেবী । ইনি প্রথমে স্বগ্রামে কলাপ-ব্যাকরণ 
'অধায়ন করেন। পরে বদ্ধমান জেলার চু চূড়ান্থ বিশ্বনাথ চতুদ্পাঠীর অধ্যাপক 
মাতুন লীতানাধ সাংখ্যতীর্ঘ বেদাক্শান্্ীর নিকট স্মৃতি ও কলাপ-ব্যাকরণ 


১৬ ধ্ীয় লংস্কৃত-অধ্যাপক-জীঙ্গনী 


অধায়ন করিয়। শ্ৰতিরত্' উপাধি লাভ করেন। পরে চৃ'চুজাস্থ প্রতাপপুরে চতুষ্পঠি 
স্বাপন করিয়] স্থ্দীর্ঘ ৪ বৎসর ঘাবৎ বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপন। করান & 
বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনেব ইনি একজন পরীক্ষক ছিলেন। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের, 
১৮ই অগ্রহায়ণ চু'চুভাতে ই'হার মৃত্যু হয়। 


আহিল 


আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ব 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংল। দেশে যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রসিদ্ধি' 
লাভ করেন, তন্মধ্যে আনন্দচন্্র বিদ্যারত্ব অন্যতম পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলার 
গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ননীক্ষীর গ্রামে ১২৬১ বঙ্গাবের আশ্বিন মাঁসে 
আনন্দচন্্র জন্মগ্রহণ কবেন। ই'হাব আদি বাসস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার 
কোটালিপাড। পবগণার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামের সিদ্ধাত্তবাড়ীতে। ই'হার 
পিতাব নাম রাজমোহন ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম ত্রিপুরাস্ন্দরী দেবী। | 

সাত বসব বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইহাকে চরম দারিত্র্ের 
সম্ম্খীন হইতে হয়। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে বাল্যকালে ইহার শিক্ষার 
কোন স্থব্যবস্থা। হয় নাই। তিনি নিজের আগ্রহে ও চেষ্টায় গ্রামের জনৈক পণ্ডিত 
মহাশয়ের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাহার পর ইনি 
ফরিদপুব জেলার গোহালা গ্রামের কালীচরণ বিদ্যাবাগীশের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি মুক্তাগাছ। ও বিত্রমপুরে থাকিয়া 
কতিপয় অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করেন । 

ইহার পরে ইনি কলিকাতার পাখুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর টোলে থাকিয়া 
মহামহোপাধ্যায় তারিধীচরণ শিরোমণি নিকট স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং 
তীহার নিকট হইতে স্থৃতিশীস্ত্ের উপাঁধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়। 
শ্বৃতিতীর্ঘ” উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি নবধীপ মান এবং সেখানে 
খাঁকিয়া এক বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং নবদীপের পণ্ডিতমগ্ডলী ইহাকে 
“বিদ্যারত্ব' উপাধিতে ঝঁষিত করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি কপিফামে 
মহামহোপাধ্যায় ফৈলালচন্দর পিরোমণির নিকট মীমাংসা শাস্ অধ্যয়ন করেম। 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পৃঃ ২৩) ঈশ্বরচন্ত্র শাস্্রী (পৃঃ ২৮) 


বঙ্গীত্ব সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৭ 
আনন্দচন্দ্র বিদ্যার মহাশয়ের অধ্যাপক-জীবন আরম্ত হয় ফরিষপুর জিলায় 
কবিরাজপুর গ্রামের জমিদার পার্বতীচরণ বায় মহাশয়ের চতুপ্পাঠীতে । পার্ববতী- 
চরণ রায় প্রতিষ্ঠিত 'দধিবামন চতুষ্পাঠী'র তিনি প্রথম অধ্যাপক। আমৃত্যু তিনি 
কবিরাজপুরে থাকিয়। অধ্যাপন! করিয়াছেন। অধ্যাপক হিসাবে তাহার সুনাম 
ও যশ অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে বিস্তৃত হয়। পূর্বব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চল- চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, যশোহ্‌র গুভৃতি স্থানি ও কবিরাজপুরের 
নিকটবন্তী অঞ্চল হইতে বহু ছাত্র তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। 
নানাস্থনের বহু ছাত্র চতুপ্পাঠীতে থাকিয়! নান। বিষয়ে অধ্যয়ন করিতেন ই'হাব 
ছাত্রের! পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকজন স্থতিশান্ত্ের 
পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকারও করিয়াছিলেন। তাহার ছাত্রদের মধো অনেকেই 
জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ 
মহাশয় তাহার ছাত্র ছিলেন এবং এ চতুষ্পাহীভে থাকিয়। বহুদিন পড়াশুন! 
করিয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র তিশ ব্ৎসক্দেরও অধিক কাল অধ্যাপনা করেন। 
১৩২২ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কলকাতায় এই ধুরদ্ধর 
স্মার্ভ প[গু-ত পরলে।কগমন করেন। 


ররর খ্জ্ঞহারারছি 


আশুতোষ তর্করতু 


ফরিদপুর ক্সিলার কোটালিপাডা পরগণার অন্তর্গত ম্দনপাড় গ্রামে ১২৬২ 
বঙ্গাঝে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার ণাম কালাটাদ ন্যায়তূষণ এবং 
মাতার নাম ভাগীরথী দেবী । 

তর্করত্ব মহাশয়ের বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং 'ই'হাঁর পিতৃব্য ভগীরথ 
চৌধুরী ইহাকে পুত্রবং প্রতিপালন করেন। তর্করপ্ধ মহাশয় প্রথমে গ্রামে 
সামান্ত লেখাপড়া শিক্ষা করিয়। পরে কোটা'লিপাড়ার মাঝবাড়ীর প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ 
দ্বারিকানাথ বিগ্যাভৃষণের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
পরে যশোহর জিলার কটরা-উজিরপুর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র ন্ায়রত্ধ মহাশয়ের 
নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। সেই সময়ে ই'হার সতীর্থ ছিলেন-_ 
এয়নারায়ণ তর্করত্ব, লক্পণ তর্কতীর্থ প্রভৃতি । তাহার পর সেখান হইতে পাঠ 

জীবনী--২ 


১৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-নধ্যাপক-জীবনী 


সমাপ্ত করিয়। হুগলী জিলার কোঙ্নগরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু শ্থায়রত্ব 
মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধায়ন করেন এবং দর্শনশাস্ত্রও তাহার নিকট অধ্যয়ন 
করিয়। পাঠ সমাপ্ত করিয়া নিজ বাটাতে প্রত্যাগমন করেন। নিতান্ত দারিপ্র্যের 
মধ্যে থাকিয়াও নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ববক ব্বগ্রামবাসী ছাত্র এবং ঝরশাল, 
যশোহর, খুলন। গ্রভূত স্থানেব ছাত্রদের এবং দৃরদূরাস্ত হইতে আগত ছাত্রগণকে 
তিনি বিষ্তা দান করিতেন। কিন্তু নান! কারণে এবং শারীরিক অসুস্থতার 
জন্য দীর্ঘদিন এই টোল স্থায়ী হয় নাই। উক্ত চতুষ্পাঠী উঠিয়া গেলে পর 
তর্করত্র মহাশয় হুগ্লী জিলার শ্রীরামপুরে আসিম়া। '্রীনাথ চতুষ্পাঠী' নামে 
এক চতুষ্পাগী স্থাপন কবিয়। অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে ইনি সরকার হইতে 
“হুদেববৃত্ত” লাভ করেন। রসময় ভট্রাচাধ্য তাহার নিকট বেদাস্ত এবং চাত্র! 
নিবাসী কুষ্ণচন্্র ভটাচা্ধ্য ন্যায় এবং কালীকাস্ত চৌধুরী প্রভৃতি ইহার নিকট 
কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ চতুষ্পাঠী ২৩ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। 
কারণ, দুবস্ত হাপানী বোগে ই"হাকে 'আক্রমণ করিলে তিনি পুনরায় স্বগ্রামে 
ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এ রোগের হাত হইতে 
তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। ইনি ন্যায়শান্ত্রে বিশেষ ৪মভিজ্ঞ 
ছিলেন। ইনি ন্থায়শাস্ত্র ভিন্ন দর্শন এবং সাংখ্য প্রভৃতি শান্ত্রেও স্ুপপ্ডিত 
ছিলেন এবং এ সকল বিষয়ে অধ্যাপনাও করিয়াছেন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের উপর 
ষে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, তাহা সমাপ্ত করিবার স্থযোগ পান নাই। 
কারণ, ১৩২৬ বঙ্গাব্ের দুর্দান্ত ঝড়ে তাহার অর্ধসমাপ্ত গ্রন্থথানি নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল। ১৩৩* বঙ্গাৰের আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন ই'হার 
জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। 

ইহার ছাত্রদিগের মধ্যে-_যামিনীকাস্ত তর্কতীর্থ, বামনচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত 
তারাপ্রসন্ন তর্কতীর্থ, শশিভৃষণ তর্কতীর্ঘ, যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্ঘ, কালীকাস্ত 
শিরোমণি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


জেতাতে 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৯ 


যোগাচাধ্য আশুতোষ শাস্ত্রী; কাব্য-তর্কতীর্থ 


খুলনা জিলার ঘরসঙ্গ গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাবের মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী দিবসে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন । 

ইহার 'অগ্ন বয়সে পিতবিয়োগ হওয়ায় ইনি নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় 
আগমন করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্েহ লাভ করেন। পরে 
ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং সেইস্থান হইতে 
কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি লাহোর গমন করেন 
এবং সেইস্থান হইতে “প্রা্জবিশাবদ” ও 'শান্রী” উপাধি লাভ করেন। 

৩০ বসব বয়স পর্য্যন্ত ব্রঙ্গচর্যা পালনের পর ইনি সংসার ত্যাগ করিয় 
আধ্যাত্মিক ভীবনযাপনেব সঙ্কল্প করেন ১ কিন্ত মাতদেবীর নির্বক্ধাতিশয্যে বাধ্য 
হইয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হন । 

ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি কাশীধামে গমন করিয়া যোগিরাজ শ্টামাচরণ 
লাহিডী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়। বঙ্গদেশে আগমন করেন। অনন্তর 
ইনি ছুইটি চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে সংস্কৃত এবং যোগ শিক্ষা দিতে 
আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর এইবূপে অতিবাহিত হইবার পর দামোদর নদের 
তীরবর্তী “ডিহিকা গ্রামে ব্রহ্মচধ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমে 
ছ্বাত্রসংখ্য। বৃদ্ধি হওয়ায় প্রথমে ডিহিক। হইতে মুশির্দাবাদে এবং পরে তথা হইতে 
র"শাচিতে উক্ত আশ্রম স্থানান্তরিত হয়। উক্ত আশ্রমে ইনি প্রধান ধন্াচার্য 
এবং .কর্ণধার ছিলেন। ইহার পর ইনি উপযুক্ত শিষ্গণের উপর আশ্রম 
পরিচালনার ভার অর্পন করিয়! পুনর্য় কাশীধামে গমন করিয়া যোগাভ্যাসে 
আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয় । 

সন্ন্যাস আশ্রমে ইহার নাম হয়--সাংখ্য-যোগাচার্য্য হংসন্বামী প্রীমৎ 
'কেশবানন্দ ভারতীতীর্ঘ। 

কানীধামে যোগিরাঁজ আশ্রমে অবস্থান কালে ১৩৩৮ বঙ্গাবের ২৫শে চৈত্র 
ইহার দেহাস্ত হয়। (১) 





(হক মাএ হাসছে 


(১) ১৩৯ বঙ্গাব্দের আষা় সংখ্যা “ভারতবর্ষ” পত্রিক] অবলম্বনে সঞ্কলিত। 


২, বঙ্গীয় সংস্কৃত-ঘধ্যাপক-জীবনী 


আশুতোষ স্থতিতীর্ঘ 


খুলনা জিলা অন্তর্গ বাগ্রেহাট মহকুমার অধীন সাংদিয়। গ্রামে ১২৭৬ 
বঙ্গাব্দের ২৯শে স।প্তক মাশ্ুহোষ জন্মগ্রহণ কবেন। ইহার পিতাব নায় মদন- 
মোহন তকালঙ্কাব | 

ইনি স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাৰ পর স্বগ্রামবাসী মধুস্থদন 
বিদ্যালঙ্ক!র মহাশয়ের নিকট এব পালবা।ভয়া! গ্রামের রামচরণ বিদ্বাসাগব 
মহাশয়েব নিকট কয়েক বর্ষ ব্যাকবণ শাস্ত্র অধ্যয়ন কবেন। ইহার পব শীলজঙ্গ 
নিবাসী আশ্রতোষ স্বৃতিরত্্ মহাখযেব নিকট ব্যাকরণ এবং কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। আশুতোষ ইহাব পর ব্রাঙ্ষণরাংদিয়া গ্রামনিবাসী 
উমানাথ স্মতিরত্ব মহ|শয়ের নিকট নব্যস্মতি অধ্যয়ন পৃব্রক উহাব উপাধি 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রখম স্বান অধিকার করিয়! উত্তীর্ণ হন এব- দুইশত টাক। 
পুরক্কব লাভ করেন। ইহার পর ইনি পূর্ববস্থলীতে গমন করেন এবং মহমহে।- 
পাধ্যায় কষ্ণনাথ হ্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট পুনবাষ নব্যম্বতির সকল গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিয়! বিশেষভাবে জ্ঞান অঞ্জন করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর আশুতোষ শ্বৃতিতীর্থ মহাশয় নি গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং ১৩০৪ বঙ্গাবে নিজ বাভীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিয়। নান। স্থানের বহু 
ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। এই সময় ই হাব অধ্যাপনার স্থখ্যাতি 
চতুদ্দিকে বিস্তার লাভ করে। ১৩১৭।১৮ বঙ্গাব্দে ইনি উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের 
পদ পরিত্যাগ করিয় বদ্ধমান মহারাজার দ্বারপপ্ডিতব প॥ গ্রহণ কবেন এবং বিজয , 
চতুষ্পাঠীর স্থৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ইনার কয়েক বৎসর পর 
গ্রামবাসিগণেব বিশেষ অন্গরোধে ইনি উক্ত পদ? ছুইটি পবিত্যাগ করিয়া পুনরায় 
স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ থাটাস্থ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করাইতে 
থাকেন। এই সময় খুলনা, যশোহব এবং বরিশলি প্রভৃতি জিল। হইতে বনু ছাত্র 
আসিয়া ইহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকে । তখন উক্ত চতুষ্পাঠী খুলন। 
জিলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পাঠীরূপে পরিগণিত হয় এবং খুলন। ডিস্রিক্ট বোর্ড হইতে 
উক্ত চতুগ্পাহীতে মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হয়। এই সময় স্বৃতিতীর্থ মহাশয় 
৫1৬ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্বান দিয়! নিজ গৃহে রাখিতে আরভ্ করেন । 

১৩২৪ বঙ্গাবে উক্ত চতুষ্পাঠীর নামকরণ হয়__সাংদিয়া সংস্কৃত কলেজ । 
সাংদিয়া সরকারী দীঘির তীরে উহার কলেজ-গৃহ নিশ্মিত হয় এবং উহার সহিত 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২১ 
একটি গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়। ডিঠ্রিক্ট যো ইহার গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ 
সাহায্যও করেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হুন স্থৃতিতীর্ঘ মহাশয় স্বয়ং। 
ইহান নিকট অধায়ন কবিয়! প্রার ঘুইশত ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ধনুদিন পর্যান্ত নব্যস্থৃতির উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক, 
ৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক এবং ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ছিলেন। 
শনি গ্রামস্থ নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 
ইনি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন 
এবং গ্রামেব নানা৷ প্রকার উন্নতি সাধন কবেন। ইনি একজন ধুরন্ধর স্মার্ত পণ্ডিত 
ছিলেন। দেশত্যাগের পুর্ব পর্যন্ত উনি একাদিক্রমে ৫৮ বৎসর যাবৎ অধ্যাপনা 
কবেন। পরে পশ্চিমবঙ্গে আসিঘ। ই 5ড| ,০লার আন্দুল গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন 
কারয়া উহাতে এক বংসর কাল অধ্যাপনা করেন। 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাৰলী £ (১) সান্ুবাদ-নিত্যকর্ম স্থৃতিব্যবস্থ- 
স-গ্রহঃ (১ম ও ২য় খণ্ড), (২) নবাশ্বতি-প্রশ্নোতর-বিবেকঃ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। 

আশুতোষ স্থৃতিতীর্ঘ মহ[শয় ১৩৬৩ নঙ্গাবেব ২২শে বৈশাখ বাত্রি ১টার সমন্ন 
'|ন্নুলস্ব নিজগুহে পরলোকগমন করেন। 


আশুতোষ স্ম.তিতীর্থ 
ইনি ১২৯০ “দ্াবে করিদপুর জিলার তুলাসার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ই'হাব পিতার নাম দুর্গাগ্রমান বিদ্/াবাগীশ। ইহার পিত। ইহাকে কিছুতেই টোলে 
থাকিতে দিতেন না, টোলে না থাকিলে বিগ্ান্যাস হইবে না-_এই ধারণার 
বশবর্তী হইয়া ইনি পিতাকে না জানাইযা1 ১৪1১৫ বংসর বয়সে কলিকাভার 
চলিয়া আসেন এবং হরচন্দ্র তকপঞ্চানন মহাশঘের নিকট স্বৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম 
করেন। পরে ফরিদপুর জিলার কবিরাজপুরে আনন্দচন্ত্র বিদ্যারত্ের নিকট স্মৃতির 
উপাধি পরীক্ষায় প্রণম স্থান অধিকার করিয়। একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। 
পরে স্বগৃকে “কমল! চতুষ্পাঠী” নামে টোল স্থাপন করিয়া অধাপন! আরম করেন। 
পরে অর্থাভাবে দীর্ঘ দিন উহ চালাতে পারেন নাই। পরে ইনি মহারাজা 
গ্রচ্যোৎকুমার ঠাকুরের সভাপগ্ডিত নিযুক্ত হন। ইনি “ঘনুর্ববদিম দশকণ্মপদ্ধতিঃ», 
“যজুর্ধেদীয় তর্পণবিধিঃ” ও “জ্যোতিপ্তত্ব তরঙিণী” গ্রস্থ গ্রণয়ন করেন। ইনি 

১৩৫৭ বঙ্গাঝে ৬৭ বৎসরে কলিকাতায় ঘৃত্যুমুখে পতিত হন। 


২২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-্জীবনী ৃ 
শ্রীআশুতোষ সিদ্ধান্ত, কাব্য-ব্যাকরণ-স্থৃতিতীর্থ 


বাকুড়া জিলার বিষুপুর থানার অন্তর্গত ভড়াগ্রামে ১৯১৫ খ্রীষ্টাবে ইনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাঁম যজ্ঞেশ্বর সিদ্ধান্ত এবং মাতার নাম হরিমতী 
দেবী। ৰ 

অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া প্রতিবেশী শ্রীধীরেন্্রমোহন চক্রবর্তীর সহিত 
নবদ্বীপে আগমন করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাৰ হইতে ইনি ত্রিপথনাথ স্বৃতিতীর্থ 
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে ইহার নিকট 
ব্যাকরণ, কাবা, স্ত্বতি ও মীমাংস। শাস্্ব অধ্যয়ন করিয়া] কাব্য, ব্যাকরণ ও 
স্বৃতিতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং 1বতিন্ন উপা।ধ পরীক্ষায় স্বর্ণপদক ও পারি- 
তো'ষযক লাভ করেন। উক্ত চতুষ্পাঠী দূরে হওয়।য় অধ্যয়নের চাপ বেশী হইলে 
নি গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী এবং চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী __ দুইজনের বাড়ীতে থাকিয়। 
অধ্যয়ন করিতেন। পরে শ্রীমাঞ্থতোষ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যন্থায় অধায়ন করেন ; কিন্তু উহাব উপা'ধ পরীক্ষা 
দেওয়] হয় নাই। 

ইহার পর পূর্বোক্ত গোস্বামী দুইজন তাহাদের স্বগাঁয় পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থ 
'প্রতাপচন্ত্র-্রীবাস অঙ্গন চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া! আশ্ুতোষকে উক্ত চতুগ্পাঠীর 
অধ্যাপক নিযুক্ত করেন এবং ছাত্রাবাসের জন্য নবদ্ীপে ২৩টি বাড়ী দান করেন। 
ইহার নিকট হইতে প্রায় তিন শত ছাত্র বিভিন্ন শাস্ত্রের আগ্য, মধ্য ও উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উহার পর গ্িআশুতোব রাঁজসাহীস্থ মহারাণী 
হেমস্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে স্থৃতিশস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বংসর 
উক্ত কার্য করিবার পর ত্রিপথনাথ স্থৃতিতীর্ঘ মহাশয় অনসর গ্রহণ করিলে ইন 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষ। দিয়! উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ইনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিযদ এবং আসাম সংস্বত বোর্ডের শুতিবিষয়ে 
পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থের ন|ম--“সর্দশান্্সানঃ ১ কিন্তু উহা মুক্রেত হয় নাই। 
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ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাগীশ 


ইনি ফরিদপুর জিলার শিবচর থানার অন্তর্গত পাঁচ্চর গ্রামে ১২২৬ বঙ্গাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমাশঙ্কর ভট্টাচাধ্য এবং মাতাব নাম 
ভগবত দেবী। ইনি বৈয়াকরণকেশরী গীতান্বর বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের নিকট 
কলাপ-ব্য(করণ এব" বাদার্থ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন 
করিয়। নবান্যায় ও নব্যস্থৃতি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়। 
“তর্কবাগীখ' উপাধি ল।ভ করেন। পরে স্বগ্রামে আসিয়া নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী 
স্বাপন করিয়] স্বগ্ুহে ১০।১২ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়! নানাবিধ শাস্ত্র 
অধ্যাপনা! করেন। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারক|নাথ সেন ইহার ছাত্র 
ছিলেন। ইনি যট.কাবকের “কাবকপত্রিক।” নামে একখান গ্রন্থ রচন। করেন) 
কিস্ত উহ! মুদ্রিত হয নাই। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৪শে ফান্গন ইনি স্বগ্রামে 
পরলোকগমন করেন। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১৭৪২ শকের ( ১৮২৭ থুষ্ঠাব্য ) 
১২ই আশ্বন মঙ্গলবার দিবসে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহায় পিতার নাম 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবত্তী দেবী । 

১৮২৯ খুষ্টাকের ১লা জুন বিষ্ভাসাগর মহাশয় বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত 
কলেজে প্রবেশ করেন। গভীর গবেষণা ও ধীশক্তিগ্রভাবে অল্পদিবস মধ্যেই 
ইনি সংস্কৃত সা'হত্যশান্ত্রে পারদশিতা লাঙ করেন। ইনি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের 
নিকট ব্যাকরণ, জয়গোপাল তরালঙ্কারের নিকট সাহিত্য, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের 
নিকট অলঙ্কার, শড়ুচন্ত্র বিগ্যাবাচস্পতির নিকট ব্দাস্তঃ রামচন্ত্র বিদ্ভাবাগীশের 
নিকট স্মতি, নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও পরে জয়নারায়ণ তর্কপধাননের নিকট ন্যায় 
ও সাংখ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর সংস্কৃত কলেজ হইতে ইনি, 
'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৮৪১ খুষ্টাকে ডিসেম্বর মাসে ইনি ফোর্ট উইলিয়ম ক্লেজে প্রধান 
পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। ইহার কার্যকারিতা ও নিচক্ষণড়া দর্শনে সংস্কৃত 


৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ১৮৪৬ খৃষ্টান্বের এপ্রিল মাসে ই'হাকে সংস্কৃত কলেজের 
সহকারী কর্মাধ্ক্ষের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তৎপর বর্ষেই বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এ পদ্দ হইতে অবসর লইলেন। ১৮৪৯ খুষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারী মাসে 
আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন, এবার তিনি তথাকারু “হেড, 
রাইটার+ (77169 1 ৮7100) কার্যো নিযুক্ত হইলেন | 


বিদ্যাসার মভাশয়েব সুখ্যাতি ক্রমশই বুদ্ধি হঈতে লাগিল। ১৮৫০ 
খৃষ্টাবধে ডিসে্গর মাসে ইনি সঞ্কৃত কলেছেব সাহিত্যাধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। 
ইহার নানা বিষয়ে পাগ্ডিত্য দর্শন কবিয়া, তৎকালীন এই দেশস্থ সংস্কৃতজ্ঞ 
সাহেবগণ বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতী হইয়। উঠেন। তাহাদের ষত্বে পরবে 
প্রাবজেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ হইলেন। এই সময় হইতেই 
ইনি স'স্কৃত কলেজের শিক্ষা প্রণ।লী সম্বদ্ধে অনেক স্থনিয়ম স্থাপন করেন। 

তৎপরে ১৮৫৫ থুষ্টাব্ষে কলেজের অধ্যক্ষতা সত্বেও গভর্নমেন্ট ইহার প্রতি 
সাধারণ বিছ্ালয়-পরিদর্শকের ভার সমর্পণ করেন। উভয় কার্যে ইনি জুখ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন । 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থান কালে ক্যাপ্রেন মার্শাল সাহেব বিগ্ভাসাগরকে 
ইংরেজী শিক্ষা কবিবাব নিমিত্ত অন্তরোধ করেন। তংপর হইতে ইনি ইংরেজী 
শিক্ষায় যত্ববান্‌ হইলেন। তৎকালে সিভিপিয়নদ্দিগকে শিক্ষা করিবার জন্ত 
হিন্দীভাষ প্রয়োজন হইত । এই নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দীভাষা। শিক্ষা 
করেন। 


সংস্কত কলেজে অধ্যাপনার সময়ে, তংকালীন গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 
হাঁলিভে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলাপ-পারিচয় হয়। ইণহারই 

যত্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় "স্কুল ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গাল! 
শা চারিটি জেলায় সর্বশ্ুদ্ধ ২০টি মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল। এই কুড়িটি 
বিদ্যালয়ের পরিদর্শনভার বিদ্যাসাগরের উপর গ্তন্ত হয়। এই সময়ে বেখুন 
সাহেবের মৃত্যু হইলে তত প্রতিষ্ঠিত বালিকা! বিগ্ভালয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে আসে । 
এ সময়ে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের তববাবধায়ক ছিলেন, ইনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ 
যন্ব করিতেন। এই সময় ইন হা।লডে সাহেবের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়। 
বাঙ্গালার নান। স্থানে প্রায় ৫০৬*টি বালিকা -বিষ্যালয়ের খরচ-পত্জার্দির বিল 
করিয়া পাঠাইলে গভর্ণমেণ্ট এ টাকা দিতে অসম্মত হন ; ধাহাঁর উৎসাহে এ 
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সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই হালিডে সাহেব তখন নিরুত্বর রহিলেন। 
তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ হইতে এ সমস্ত টাকা দিয়! বিদ্যালয়গুলি কিছুদিন 
চালাইয়াছিলেন। 

তংপূর্ব্বে ১৮৫৩ খুষ্টাব্ে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের 
গরীব বালক-বালিকাদিগের উপকারার্থ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
রাখাল বালকেরা সমস্থ দিন অবকাঁশ পাইত না৷ বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা 
দিবার জন্য রাব্রিকালেও বিদ্যালয় বসিত। বিদ্যালয় স্বাপনের পর নিজ গ্রামে 
একটি দাতবা চিকিৎসালয়ও ইনি স্থাপন করেন। 

এই সমযে গর্ণমেণ্ট হইতে জক্স্কত শিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়| 
আনেক কতবিছা সাহেন ও বাঙ্গালী এ প্রস্তাবের সমর্থন কবেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এ প্রক্ঞান রহিত কবিবাব জনী বিশেষ চেষ্টিত হন। উনি তখনকার 
অনেক কুতবিছাগণেব মত খণ্ডন কবেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষে সংস্ক'ত-শিক্ষার 
বন্ুল প্রচাঁর হয়, তজ্জন্া গভর্ণমেণ্টেব নিকট আবেদন করেন । গভর্ণমেণ্ট ভারত- 
বর্ষের যানতীয় বিদ্যালষে সংস্কত-শিক্ষা প্রচারের আদেশ দিলেন । এই সময়ে 
যাহাতে সহজেই লোকে সংস্কত-শিক্ষা করিতে পারে, জজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় 
সহজ সহজ সংস্কত পাঠাপুস্তক সঙ্গলন কবেন। 

ইনি কেবল স্বী-শিক্ষা ও সাধারণ গরীবেব শিক্ষাপক্ষে যত্রবান ছিলেন, এমন 
মহে. ইনি ১৮৫৫ খুষ্টাব্ধে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জগ বদ্ধপরিকর হন। 
এই সময়ে হিন্দুসমাজে অনেক কতবিছ্য, সন্তান্ত ও মৃর্ধ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর 
লোকই বিদ্যাসাগরের প্রতি খঙ্গহস্য হটয়াছিলেন ; কিন্ু বিদ্যাসাগর দেশীয় 
লোকেব গ্লানি, কৎসা ও নিন্দাবাদ অকাতবে সহা করিয়াও প্রতিবার্দিগণের 
মত খগুন করিয়া স্বীয় গন্তবা পথে অগ্রসব হইলেন । 

তৎকালে তারানাথ তর্কবাচস্পন্তি, 'ভারতচন্দ্র শিরোমণি, গিরিশচন্দ্র বিষ্যারত, 
বামগতি ন্যায়রত্ব প্রভৃতি পপ্ডিতগণ বিষ্যাসাগরকে সাহাষা কবেন। বিদ্যাসাগরের 
যাত্বে ও চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট বিধবাঁ'ববাহ গ্রচলনার্ধে ১৮৫৬ সালের ৫ আইন লিপিবদ্ধ 
করেন। বিদ্যাসাগরের যত কয়েকটি বিধবাবিবাহ, নিষ্পন্ন হইল। এদেশে 
বহুবিবাহরূপ কুপ্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
সমাজের এই কুপ্রথ| উঠাইয়। দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে 
-'রহুবিধাহ রহিত হওয়! উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" নামে ছুইখানি গ্রস্থ 
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প্রকাশ করেন। দেশীয় প্রায় সমস্ত কতবিদ্য পণ্ডিত ও সম্তান্ত ব্যক্তিবর্গকে বহু 
বিবাহ রহিত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তোলেন। এই কার্যে কৃষণ- 
নগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বি্যাসাগরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । তথৎ্কালে 
সিপাহীবিত্রোহ উপস্থিত ইওয়ায় গভর্ণমেণ্ট বহু বিবাহ রহিত করিবার আইন 
লিপিবদ্ধ করিতে পাবেন নাই । 

১৮৫৮ খ্রীষ্ঠাব্ধে নানা কাবণে বিবক্ত হইয়া বিছ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের 
অধাক্ষত। ও স্কুল ইন্স্পেক্টরের উচ্চপদ্দ পরিত্যাগ করিলেন । 

কিছুদিন পরে আপন তবাবধানে ও নিজ ব্যয়ে মেট্রপলিটন নামে ইংরেজী 
বিদ্ভালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সাহেবগণ বলতে 
লাগিলেন যে, বাঙ্গালীদের ইংরেভী কলেজ চালান অসম্ভব। বিদ্যাসাগর তাহাদের 
এই কথ! অগ্রাহা করিয়] নিজ্গ বিগ্চালয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কলেজ-ক্লাস 
খুলিলেন। তখন ইহার যত্বে স্থাপিত সর্বশুদ্ধ ৫টি বিদ্যালয় ও একটি কলেজ 
চলিতেছিল। 

বর্তমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরই 
তাহার আদি, ই!নই তাহার প্রবর্তক । 

এই প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুকষ ১৮৯১ খ্ীষ্ঠাবেব ২৯শে জুলাই পরলোকগমন 
করেন। 


ইহার রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থাবলী 

১। বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭ শ্রী), ২। বাংলার ইতিহাস (২য় ভাগ; 
১৮৪৮ খ্রীঃ), ৩। জীবনচরিত (১৮৪৯ ত্ীঃ), ৪ | বোধোদয় (১৮৫১ খ্রীং), 
৫| সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১ খ্রীঃ), ৬। খজুপাঠ (১ম ভাগ 
১৮৫১ হীঃ), এ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫২ খ্রীঃ), এ তৃতীয় ভাগ (১৮৫১ খ্রীঃ), 
৭। সংস্কৃতভাষ। ও স'ন্কত সাহত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ( ১৮৫৩ খ্রীঃ), ৮| 
ব্যাকরণকৌমৃদদী (১ম ভাগ , ১৮৫৩ শ্রীঃ), এ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩ খ্রীঃ), এ €তীয় 
ভাগ ( ১৮৫৪ খ্রীঃ), এ ৪র্থ ভাগ (১৮৬২ খ্রীঃ), ৯ শকুস্তল। (১৮৫৪ খ্রীঃ), 
১০। বি্ধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ 
গর), ১১। বর্ণপরিচয় ( ১ম ভাগ ; ১৮৫৫ শ্রী: ), এ দ্বিতীয় ভাগ ( ১৮৫৫ ত্রীঃ), 
১২। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়] উচিত কিনা এতঘ্বিষয়ক প্রস্তাব (দ্বিতীয় 
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পুস্তক ১ ১৮৫৫ ীঃ), ১৩। কথামাল!] (১৮৫৬ হীঃ), ১৪। চরিতাবলী 
(১৮৫৬ শ্বীঃ), ১৫। মহাভারত ( উপক্রমণিকা ভাগ 3 ১৮৬০ খ্রীঃ), ১৬। সীতার 
বনবাস (১৮৬৭ খীঃ),  ১৭। আখ্যানমঞ্জরী (প্রথম ভাগ; ১৮৬৩ সঃ), 
এ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৮ শ্ীঃ), ১৮। শব্মঞ্জদী (বাংলা অভিধান; ১৮৬৪ 
তব), ১৯। ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯ হ্ঃ), ২০। বহু বিবাহ রহিত হওয়] 
উচিত কিনা এতদ্বিযয়ক বিচার ( ১৮৭১ শ্রীঃ), ২১। বহু বিবাহ রহিত হওয়া 
উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দ্বিতীয় পুস্তক) ১৮৭৩ খ্রীঃ), ২২। 
নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস (১৮৮৮ শীঃ), : ২৩। পছ্সংগ্রহ (প্রথম ভাগ) 
১৮৮৮ খ্রীঃ), এ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯০ খ্বীঃ), ২৪ | সংস্কৃত-রচনা! (১৮৮৯ খ্ীঃ), 
২৫। গ্লোকমপ্ররী (উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ; ১৮৯০ গ্রীঃ), ২৬। বিগ্বাসাগর- 
চরিত (স্বরচিত) ১৮৯১ শ্রীঃ), ২৭। ভূঁগোল-খগোলবর্ণনম্‌ (১৮৯২ খ্রীঃ )। 


বেনামী রচন। 
১। অতি অল্প হইল (১৮৭৩ ঘীঃ:), ২। আবার অতি অল্প হইল 
( ১৮৭৩ শ্বীঃ), ৩। ব্রজবিল।স (১৮৮৪ ীঃ), ৪ | বিধবা-বিবাহ ও যশোহর- 
হিন্বধর্মরিক্ষিণী সভা ( ১৮৮৪ খ্রীঃ), ৫। রত্বপরীক্ষা ( ১৮৮৬ খ্রীঃ) । 


সম্পাদিত গ্রন্থাবলী 


১। অন্নদামঙ্গল (১ম খণ্ড এবং ২য় খণ্ড; ১৮৪৭ খ্রীঃ), "২। বৈতাঁল 
পরীসী (হিন্দী; ১৮৫২ ঘীঃ), ৩। রঘুবংশম্‌ (:৮৫৩ তব), ৪1 
কিরাতাশ্দ্নীয়ম (১৮৫৩ শব), ৫| সর্বদর্শনস-গ্রহঃ (১৮৫৩-_৫৮ খীঃ), 
৬। শিশ্তপালবধম্‌ (১৮৫৭ শ্রীঃ), ৭। কুমারসম্ভবমূ (১৮৬১ শ্বীঃ), ৮ 
কাদদ্বরী (১৮৬২ তীঃ), ৯ মেদদূতম্‌ (১৮৬৯ খ্রীঃ), ১০। উত্তর- 
(রাম) চরিতম্‌ (১৮৭০ শ্বীঃ), ১১ অভিজ্ঞানশকুক্তলম্‌ (১৮৭১ খ্রীঃ), 
১২। হর্যচরিতম্‌ ( ১৮৮৩ হ্রী:)। | 


লি: দিতে 


২ ব্দীয় সংস্কত-অধ্য।পক-জীহ্নী 


ঈশ্বরচন্দ্র শান্ত্ী, পঞ্চতীর্থ 


চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া! থানার অন্তর্গত ধারকাগ্রামে ১২৮৩ বঙ্গাবের মাঘ 
মাসের শুরু প্রতিপদেব সোমবার ঈশ্বরচন্্র ভট্টাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম রামকাস্ত বিষ্যারত্ব। 

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাব পর ইনি স্বগ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে গৈরলা 
গ্রামে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। 
পরে কেলিসহব গমের প্রখাত অধ্যাপক উমাচরণ তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট ও 
ইনি কয়েক বংসর "অধ্যয়ন কবেন। পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্ধে নোয়াখালি জিলাব 
সোনাচাকা গ্রাম নিবাসী সাব্দাচরণ বিছ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন 
করেন। পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে ঢাকায় আসিয়। সেখানের কোন অধ্যাপকের নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া পুরস্কাব সহ কলাপ-ব্য। করণের আছ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষ।ন 
উত্বীর্ণ হন। পবে তাহার নিকটই কাব্য পড়িতে আরম করেন। পবে 
মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ইচ্ছান্সারে মুশিদাবাদ জিলাব 
বহরমপুরস্থ ক্রুবিলি টোলে দর্শনশাস্ত্র পড়িতে আরম করেন। ইহার পিতৃদেব 
'জ্োতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ইচ্ছাহ্নসারে বিহারের বিখ্যাত 
'জ্যোতির্বিদ পঞ্চানন ত্রিপাঠী মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করেন। পবে 
দাঞ্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভট্রোজীর নিকট নিয়মিতভাবে বেদপাঠ, 
শতরুদ্রী ও স্ুক্তপাঠ অভ্যাস করেন। পরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাকবে কলিকাতায় 
আ।সয়। মহামহোপাধ্যায় প্রমনাথ তর্কভৃষণ, ঘনমালী বেদাস্ততীর্থ এম এ. 
'এবং মহামহোপাধ্যায় লক্ষণচন্দ্র শাস্ী মহাশয়ের নিকট দর্শনশান্ত্র এবং অধসরক্রমে 
ঠাকুরপ্রমাদ কাব্য-বেদাস্তাচা্য মহাশয়ের নিকট পাঁণিনি-ব্যাকরণ অধ্াক্গন করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র ঢাকা সারম্বত-সমাজ হইতে কলাপ-ব্যাকরণ, সাংখ্য ও বেদাস্তদর্শনের 
উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি ও পদক প্রা হন। নবদ্ধীপদ্থ 
বঙ্গবিবুধজমনী সঙ1 হইতে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ 
হইয়া ইনি বখাক্রমে 'সাংখ্যবত্র' ও “বেদাস্তরতর। উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা 
সংস্কত এসোসিয়েশন হইতে কাবা, ব্যাকরণ, বীমাংলা, , দৈনধর্পন ও 
বড দর্শনের উপাধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! বৃত্তি ও পুরষ্কার লাভ ফরেন। ইমি 
জৈনদর্শনের উপাধি গরীক্জা় উত্ীর্ণ হইয়া! ছুইশত টা পুরস্থীর দত কয়েন। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালযেই, ন্রীগোপাল বস্থমপ্জিক ব্যেক্ি ফ্েলাশিপ* 


বগি সংক্কৃতবঅধ্যাপকন্জীবনী ২ 


লেক্কচারে যোগদান ধরিয়। এ পরীক্ষা উত্তীর্ঘ হইয়। তিন বৎসরের জন্য মাসিক 
১২ টাক হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন। ইনি বিডিক্গ শাস্ত্রের আদা ও মধ্য 
পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইক্সা বৃত্তি লাভ করেন। ইনি একজন জভি বিখ্যাত, 
পণ্ডিত ছিলেন। 

ঈশ্ববচন্দ্র পঞ্চতীর্থ মহাশয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় “শন বিদ্ভালগ্ন" 
স্থাপন করিয়! নাঁন। স্থানের বনু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। 

ইনি সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর পর্য্যস্ত কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের বিভিন্ন 
শাস্ত্রের গ্রশ্নবর্তী এবং পবীক্ষক 1ছলেন। 

ইহাব টীকা, টিগ্নী এবং ব্যাখা! সহ সম্পাদিত ও মুক্রিত গ্রন্থাবলী ; (১) 
বিষুসহত্রনাম, (২) বৈদিক শক্তিবহন্ত। (৩) জৈনধর্মসংগ্রহঃ, (৪) জৈন- 
তত্বসংগ্রহঃ, (৫) জৈনদর্শনে তত্বার্থশুত্রম্, (৬) ভাবনোপাঁনষৎ (৭) চাণকা- 
ক্লোকশতকম্‌, (৮) চাপক্যস্থত্রমূ, (৯) চাণক্যবাজনীতিশাঙ্্বমূ, (১০) চাণক্য- 
কথা, (১১) বাহম্পত্যার্থশাস্ত্রম, (১২) হবিলীলা, (১৩) যুজিকল্পতক্ষঃ, 
(১৪) মুক্তাফলম্‌, (১৫) তিথিনির্ণয়কাবিকা, (১৬) বশিষ্ট-ধন্র্কেদসংহিতা, 
(১৭) সদাশিবধনূর্ধেদঃ, (১৮) বিধানপাবিজাতঃ। 

অসমাপ্ত অমুদ্রিত গ্রস্থাবলী ; (১) নীতিবাক্যাম্ৃতম্‌, (২) রাজধর্থা 
কৌস্বভঃ, (৩) বিক্রমার্কধনর্বেধঃ, (৪) বিশ্বামিত্রধনর্কেদঃ, (৫) হয়গ্রস্থম্‌, 
(৬) ভোজনকুতুহলম্, (৭) হঠপ্রদীপিকা, (৮) লাধদাভিলকম্‌, (৯) সমুদ্র- 
সংযমঃ, (১০) কামিকাগণঃ। 

ইনি কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হুন। 


উপেন্্রচন্দ্র স্বতি-ব্যাকরণতীর্ঘ 


নৌয়াখাজি জিলার ঘোস্বকামতা! গ্রামে দাযুয়াণিক ১২৮৫ বঙগাবে পগ্রধিদ্ধ 
ঞ্ুর-চত্বস্তীর বংশে ইনি জনগ্রহণ করেন। "ইহার, শিতার নাম যাদব 
চাকুরী । 

উদেজচন, বি বাড়ীতে. হেয়াচাত অঙাজ' সিছাসাুয়ণ খহাপয়ের দিফট 
ফঙাপস্যাবরখ আধারন করিতে বায় করি উহার দিক হইংড গ্রাকরপতীখপ 


৩০ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


উপাধি লাভ করেন। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কাশীতে গমন করিলে উপেন্দ্রচন্্র 
শ্বৃতিশাম্্ব পড়িবার জন্য ঢাকা জেল।র ইছাপুরানিবাসী শশিমোহন শ্বতিভূষণ 
মহাশয়ের নিকট গমন করেন এবং ইহার নিকট হইতে স্বৃতির উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন আর এ সময়েই ঢাকা'স্থত পূর্ববঙ্গ সার্বত-সমাজে স্থতির উপাধি 
পরীক্ষা দিয় শ্বতিরহ্ উপা?ধ লাভ করেন। ইহার পর ইনি হুগলী কিলার 
চু'চুড়াস্থ বিনা চতুপপাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদাস্তশাস্্রী মহাশয়ের নিকট 
' ব্দোস্ত পড়িবার জন্য গমন করেন এবং ইহার নিকট কয়েক বৎসর বেদান্তশান্, 
অধায়ন পূর্বক পূর্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজে ব্দোস্তের উপাধি পরীক্ষা দিয় “বেদান্তরত্ 
উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইহার অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্ত হয়। 

ইহার পর ম্তবতি-ব্যাকরণতীর্য মহাশয় ঢাকাস্থিত প্রসন্ন চতুপ্পাঠীর অধা।পক 
নিযুক্ত হহয়। প্রায় পনের বৎসর নানাশাপ্ন অধ্যাপনা করেন । বেদ, সাংখ্য, পেদান্ত 
'€ মীমা"্সার বিভিন্ন পরীক্ষায় ইহার নিকট হইতে উত্তীর্ণ হইয়। বনু ছাত্র বৃত্তি ও 
পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইহার পর ইনি উক্ত কার্য পরিত্যাগ কারয়। 
কলিকাতার কালীঘাটস্থিত প্রীকালিক। সাঙ্গবেদ বিছ্ভালয়ে আজীবন নান! শাস্ত্রের 
অধ্যাপন। করেন। 

শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পণ্ডিতসভার বিচারে পূর্ববপক্ষ অথবা! উত্তরপক্ষ গ্রহণ 
করিয়৷ ইনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দরিয়াছেন। ইনি ভৃদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
'প্রবাস্তিত “বিশ্বনাথ-বৃত্তি' আজীবন (প্রায় ৩০ বৎসর ) ভোগ করিয়াছেন । 

ইনি আহ্ুমানিক ১৩৬৭ বঙ্গাঝে কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। 


উপেন্দ্রনাথ দিদ্ধান্তবাগীশ 


ইনি ফরিদপুব জিলার শিবচর থানার অন্তর্গত পাচ্চর গ্রামে ১২৬৮ বঙ্গান্ধে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্ত্র তর্কবাগীশ এবং মাতার নাম 
পুিমাহুন্দরী দেনী। ইনি পিতার নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া 
পরে ঢাকা জিলার শাক্তাগ্রামনিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ 
মহাশয়ের নিকট বাদীর্থ এবং অন্তান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়] “সিদ্ধাস্তবাগীশ+ উপাধি 
লাভ করেন। তাহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার ধান্ুক। গ্রাম নিবাসী রজনীকাস্ত 
তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট সমগ্র ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে শ্বগ্রামে আসিয়! 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩১ 


নিঞ্জ বাড়ীর চতুপাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। একদা ময়মনসিংহ 
জিলার স্সঙ্গ-হুর্গাপুব জমিদার-বাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক বিচার-সভায় সমবেত 
পণ্ডিত-মগ্ডলীকে পরাজিত করিয়া ইনি জ্লাভ করেন। ইহার কলে পণ্ডিত- 
সমাজে ইহার স্রখ্যাতি বিশেষ ভাবে বিভ্তৃত হয় । ইনি স্বগুহে ১০।১২ জন নান! 
'দনশীয় ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়! তাহাদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন। 

ইনি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দেন ১৭ই মাঘ পরলোকগমন কবেন। 





শ্রীউপেন্দ্রমোহন কাব্য-সাংখ্যতার্থ 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপ'ডাব অন্তত উনশিয়া গ্রার্মে ১৩০৩ বঙ্গাবের 
১০ই আষাঢ শুউপেন্দ্রমোহন জন্ম গ্রহণ কবেন। উহার পিতার নাম কৃষ্দাস 
চক্রবর্তী এবং মাতার নাম সতী দেণী। 

বল্যকালে স্বগ্রামস্থিত ভারতী বিছ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভৃষণ 
মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পবে কলিকাতায় আসিয়। 
পিতৃব্যপুর্ধ মহামহোপাধায় কালীপদ তর্কাচার্ধ্য মহাশয়ের নিকট হইতে 
কাব্যের উপাঁধ ও নবান্তায়ের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর রাজা 
নবরৃষ্ট স্তরীটস্থিত আধ্য চতুপ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্তিতপ্রবর হরনাথ শ্রাস্ত্রী এবং 
তৎ সহোদর পাগুতপ্রবর সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের নিকট সাংখ্য- 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইন 
প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্বৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্বৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। 
উহার আদ্য পরীক্ষায় বৃত্তি পান। ইহার পর ইনি ঢাঁকাস্থিত পূর্ববঙ্গ সারম্বত- 
সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা! দিয়া 'কাব্যরত্' উপাধি এবং রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত 
হন। ইহা ভিন্ন ইনি বিভিগ্ন বিষয়ে নিয়লিখিত পণ্ডিতগণের নিকট অধ্যয়ন 
করেন__-মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পল্সতৃষণ হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ, 
হরিদাস তর্কতীর্থ, কালীকান্ত শিরোমণি, অশ্বিনীকুমার বিদ্যারক্ন, বরদাকাস্ 
বিদ্যারত্ব, কালিদাস বিদ্যাবিনোদ। এইভাবে ইহার জুধ্যয়ন-জীবন সমাপ্ত হয়। 

পরে শ্রীউপেন্ত্রমোহন কাব্য-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সংস্কত সাহিত্য পরিষদ্‌ 
চতুষ্পাীর অধ্যাপক নিষুক্ত হুইয়া কয়েক বৎসর উক্ত কার্য করেন। ইহার পর 
ইনি শ্বগৃহে চতুপ্পাঠী স্কাপন করিয়া বহু ছাত্রকে নানা শান্ত অধ্যাপনা করান। 


৩২ বঙ্গীয় স'স্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ই।ন কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহিতা পরিষদ্‌ পত্রিকার সহকারী সম্পাকরূপে কাধ্য 
করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । 

ইহার সম্পাদিত গ্রস্থাবলী £ (১) কাব্যপ্রকাশ (আংশিক ), (২) দেবতা- 
ুক্তিগ্রকরণ ও বপমণ্ডল (শিল্পশাস্ত্ব ), (৩) সটাকান্চবাদ শ্রতবোধঃ। 





উ্বাকান্ত ন্যায়রতু 


ফবিদপুব জিলাব বিষুণপুবে ১২৪৬ বঙ্গাবেব শ্রাবণ মাসে উমাকান্ত ন্যাযবত 
মহাশয় জন্মগ্রহণ কবেন। ইহার পিতার নাম রুক্বিণীকাস্ত সার্বভৌম এব" 
মাতাব নাম পদ্মাবতী দেবী। ইহার জন্মের কিছুদিন পবেই বিষ্ণুপুর গ্রাম 
পদ্মাগর্তে বিলীন হয়। 

ইনি মহামহোপাধ্যায় তাবিণীচবণ শিবোমণি মহ্াশষেব নিকট কলাপ- 
ব্যাকবণ ও সমগ্র নবান্াঘ ধাযন কবেন। পবে মীমাংস।-শান্্ব অধ্যয়নের জন্য 
নবদীপে গমন কক্নে। সেই স্থানে উহ। অধাধনেব পব শ্মৃতিশাখ্ন অধায়নের জন্য 
ঢাকা জিলাৰ অক্র্গত টোল-নসাইল গ্রামে গমন কবেন এবং সেখানে উহা 
অধায়নেব পব দক্ষত।| অজ্ন কবিষ! নিজ গৃহে প্রত্যবর্তন কল্নে এব" নানা দেশীয 
বহু ছাত্রকে গুহে আহার-বাসস্থান দিযা অধাপন। কবান। 

ফবিদপুব জিলাব কোডকধিব খিখাত পণ্ডিত চিন্তামণি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের 
কোন বিষষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে হাব নিকট আসিব! তাহাব সন্দেহ দূর 
করিয়া যাইতেন। 

ইহার জীবনেব একটি বিশেষ ঘটনা উহার মৃত্যুর পূর্বদিন সন্ধাব পবে ন্যাষ- 
বধ মহাশয়ের মনে হয় যে, আগামী কাল প্রাধশ্চিত্তেব সময় তিনি পাইবেন না) 
সেই জন্য রাত্রিতেই ইনি চান্দ্রায়ণ করেন। তখন হইতে পূর্ববজেব পর্ডিত-সমাজে 
নিরবকাশস্থলে পযুদন্ত কালেও কণ্ম কর! বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। 

হ্যায়বত্ব মহাশয় ৬৮ বৎসর বয়সে কাশীবাসী হন। ইনি "শ্রাচ্বিবেকের 
টীকা বচন! কবিয়াছিলেন , কিন্তু উহা! ঝডে নষ্ট হইয়। গিয়াছে । 

১৩২৪ বঙ্গাবেব ভাদ্র মাসের অনন্তচতুর্দশীর পূর্ব দশমী তিথিতে কাশীধামে 


ইহার মৃত্যু হয়। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৩ 
উমাচরণ তর্করত্ব 


উমাচরণ ভট্টাচার্য আনুমানিক ১২৫৪ বঙ্গাবে চট্টগ্রাম জিলার অস্তর্গভ 
কেলিসহর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গুরুদীস ভট্টাচার্য্য । 

বাপ্যকালে ইনি স্বগৃহস্থিত চতুণ্পাঠীতে দীর্ঘকাল কাব্য, বাকরণ, স্থৃতি ও 
স্যায়শান্ব অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদশিতা লাভ করেন এবং অধ্যাপক কর্তৃক 
“র্করত্ু' উপাধিতে ভূষিত হন। 

অনন্তর ইনি নিজ গৃহাস্থত চতুপ্পাগীতে নানা শাস্ত্র অধ্যাপন! করিতে থাকেন। 
এই সময় নানা স্থানের বন ছাত্র আসিয়া ইহার নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। 
শেষ-জীবনে ইন চট্টগ্রামস্থিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
উক্ত পদ্দ হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি যোগব্রত অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট 
জীবনযাপন করেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। 


কমলকৃষ্ণ স্থৃতিতীর্থ 


চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া! থানার অন্তর্গত খিতাপচর গ্রামে ১২৭৬বঙ্গান্বে কমল- 
কৃষ্ণ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ কবেন। ইহার পিতার নাম রামকুমার চক্রবর্তী | 
বালো ইহার পিতৃবিয়েগ হওয়ায় ইনি মাতামহ কষ্ণকান্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
নিকট প্রতিপালিত হন। কষ্ণকাস্ত তর্কপঞ্চানন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 
ইনি মাতামহের নিকট সংস্কৃত পভিতে আরম্ভ করেন। পরে শরচ্চন্্র স্যায়পঞ্চাননের 
নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কমলকৃ্ণ স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তন কারয়া 
খুল্লতাত কালীকিষ্কর স্থতিভূষণের নিকট স্থতিশাস্্ব শিক্ষা করিতে থাকেন। 
স্থানে নানা অন্থৃবিধা হইতে থাকায় ইনি নোয়াখালি জিলার দেবপাড়া। গ্রামের 
চতুষ্পাঠী হইতে স্থৃতির আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ফরিদপুর 
জিলার বেজনীসার গ্রামে গমন করিয়! প্রসিদ্ধ স্মার্ত ঈশানচন্দ্র ্বতিপঞ্চানন 
মহাশয়ের নিকট হইতে স্থৃতির মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। স্বৃতিতীর্থ' 
উপাধি লাভ করেন। 
ইহার পর কমলকুষ্ণ স্বতিতীর্থ মহাঁশক্ন চট্টগ্রামের ধোরাল। গ্রাম।স্থত 
মাতুললালয়ে গমন করিয়! চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক নান। স্থানের বহু ছাত্রকে আহার- 
বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা “করিতে থাকেন; কিন্তু পারিবারিক কারণে উক্ত স্থান 
জীবনী--৩ 


৩৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 
পরিত্যাগ করিয়া ইনি কাশীতে গমন পূর্বক ৮* নং খালিশপুরায় চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপন। করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত ম্মার্ত 


এবং উদার ও পরোপকারী ছিলেন। 
১৩৪৩ বঙ্গাবের মাঘমাসে কাশীধামে ইহার মৃত্যু হয়। 





কমলাকান্ত 'বিদ্যালঙ্কার 

১৮২৪ শ্রীষ্টাব্ষের ১ল। জানুয়ারি কলিকাত] সংস্কৃত কলেজে ইহার পড়া আর্ত 
হয়। তখন সস্কৃত কলে্দ ৩৬ নং বন্বাজার দ্র স্থিত ভাড বাড়ীতে অবস্থিত 
ছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্ধের ১ল। মে উক্ত কলেজ নবনিশ্মিত গৃতে স্থানাস্তরিত হয়। 
কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ৬০ টাকা বেতনে প্রথম হইতেই উক্ত কলেজে 
্লঙ্কর-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮২৭ গ্রীষ্টাব্দেব ৭ই জুলাই উক্ত কার্য 
পবিত্যাগ কবিয়! মেদিনীপুর জিলার জজ-পপ্তিত নিযুস্ত হন। এই কাধ্যে কাশানাথ 
তর্কাণঙ্কার, গুরুপ্রসাদ্দ পিদ্যারত্র, ক্মলাকান্ত বিধ্যালঙ্কার এপ” বাধামোহন 
ভট্টাচারধ্য-এই চারি জনেব একু প্রতিযোগিতা-যূলক পরীক্ষা হয়, তাহাতে 
বিদ্যালঙ্কাব মহাশয় প্রথম হইয়া! উক্ত পদ লাভ করেন। 

ইহার পূর্বের ইনি ১৮১৭ খ্রষ্টান্ধে কলিকাতার আরপুিতে চতুষ্পাঠী স্বাপন 
করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা]! করিতেন। এই সময় ই।ন কলিকাতা ধশ্মসভার 
সহিত বিশেষভাবে সংগ্রিষ্ট ছিলেন। 

মেদিনীপুরে উক্ত জজ-পণ্ডিতের পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর ১৮৩৭ ্রীষ্টাবে 
ইনি জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপের পণ্ডিতরূপে কাধ্য করেন। এই সময়ে ইনি প্রাচীন ভারতীয় 
শিলালিপির পাঠোদ্ধারে বিশেষরূপে নিজেকে নিযুক্ত করেন। পরে ইনি ১৮৩৯ 
্ী্টাব্বের আগষ্ট মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। 
পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ১৮৭২ খ্রীষ্টাবে 'পুরাবৃত্ত' নামে একটি নৃতন 
অধ্যাপকের পদ হৃষ্ট হয়। তাহাতে কমলাকান্ত বিগ্যালঙ্কার মহাশয় উল্ত পদে 
নির্বাচিত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্বের আগষ্ট মাস পর্য্যস্ত ইনি উক্ত কাধ্য করিয়৷ 
রোগশয্যায় শয়ন করেন। 

১৮৪৩ খ্রীষ্টাবের ৮ট অকৃটোবর ইহার মৃত্যু হয়।* 


অবলম্বনে সঙ্কলিত। 


ব্গীয়, সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৫ 
করুণানাধ স্তায়সরন্বতী 


শ্রহট্ট জিলার বানিয়াচঙ্গ গ্রামে ১৮৫ শকাবে করুণানাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম তারানাথ ভট্টাচার্য্য । 

ইনি তাহার পিতার নিকট, ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত, কুড়ীশ্বরনিবামী কষ 
কিশোর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এবং মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্ঠায়রত্ব 
মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্্র অধায়ন করেন। বানিয়াচঙ্গে প্রাণরুষ্ণ চক্রবর্তী 
মহাশয়ের ধাড়ীতে এক সভায় মহামহোপাধ্যায় রাঁসমোহন সার্বভৌম মহাশয়ের 
সহিত ন্যায়সরম্ব তী মহশিয়ের বে বিচার হয়, সেই সভায় তাহার তীক্ষ গ্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পাণুত্া কলকাতা ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্কানে 
বিস্তার লাভ কবে। 

স্বগ্রামে উহাব মৃত্যু | 


করুণাময় তর্কবাগীশ 


শ্রহট 1ছলাব অন্তর্গত বিএন[থেব অধীন জাহ্ুবী (গ্রানাহয়। ) গ্রামে ১২৮৬ 
বঙ্গাবের ২৮শে আশ্বিন ককণাময জন্মগ্রহণ করেন। ইহাৰ পিতার নাম কুলচন্তর 
ন্যায়বাগীশ ও মাতার নাম দয়াময়ী দেবী । 

করুণাময় মাতার নিকট কাত্ক্্স্থত্র এবং পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করিয়া পরে হরিজয় বেদরত্র, সটিয়াপুরীর ঈশ্বরচন্দ্র কাব্য-স্থৃতিতীর্থ তর্করত্ণ, 
ময়মনসিংহ জিলার শেরপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত হরস্থন্দর তর্করত্র ও বগুড়া জিলার 
মালতীনগর-নিবাসী রাজচন্দ্র ন্ায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করতঃ 
নবছ্থীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রাজকুষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
'নিকট অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপ-সমাজের “তর্কবাগীশ' উপাধি গ্রহণ করেন। 

ইনি (১) সাম্প্রদায়িক-রহস্ত, (২) বাস্তরহম্ত, (৩) অন্ত্ররহস্য, (৪) যোগরহন্ত 
'এবং (৫) বংশাভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ লাখিয়াছেন। 





৩৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীকামাখ্যাচরণ তর্ক-স্থতিতীর্থ 


শ্রৃহট্ট জিলাস্ত:পাতী লংল। পরগণার নর্তন গ্রামে বিখ্যাত বিশারদবংশে ১৩১৬ 
বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ সোমবার শ্রীকামাখ্যাচরণ তর্ক-ম্থৃতিতীর্ঘ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য স্যাক্নভূষণ এবং মাতার নাম নিস্তারণী দেবী । 

সর্বপ্রথম ইনি শ্রীহট্ট জিলার নর্তন গ্রামে নর্ভন টোলের অধ্যাপক তদীয় 
পিতৃদ্দেব কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট ১৩৩* সালে কলাপ- 
ব্যাকরণের সব্ধিবৃত্তি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ছুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করার পর 
পঞ্চখণ্ড বিয়ানীবাজারস্থ “রঘুনাথ-মহেশ্বর চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপক প্রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
কাব্যতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণাদি দুই বৎসর কাল অধ/য়ন করেন। তৎপর 
বালিশির! (শ্রীমঙ্গল ) রাজাপুর চতুষ্পাঠীতে রামতারক বিদ্যারগ্রন ও রামকুমার 
স্বৃতিবিনোদ মহাশয়ঘয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ম অধ্যয়ন 
করেন। তাহার পর ময়মনসিংহ গৌরীপুর জমিদারের বোকাইনগরস্থ “রাজ- 
রাজেশ্বরী” চতুষ্পাঠীতে সুদীর্ঘ আট বৎসরাধিক কাল ন্যায়, স্মৃতি ও অন্যান্য শাঙ্ 
অধ্যয়ন করেন। হ্যায়শাস্ত্র কালীকষ্ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট এবং স্মতিশাস্ত 
হরেন্দ্রন্ত্র স্বতি-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করতঃ ১৯৩৩ ইং 
কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন গৃহীত স্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া। 
“তর্কতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং ইহার পর ১৯৩৬ ইং বঙ্গীয় সংস্কৃত এসো- 
সিয়েশন গৃহীত ন্বৃতিশাস্ত্রেরে উপা।ধ পরীক্ষায় উত্ীর্ণ হইয়া ম্থৃতিতীর্থ” উপাধি 
লাভ করেন। তংপরে কানীধামে গমন করিয়। মহামহে পাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 
মহাশয়ের নিকট বৈষ্ঞবশাস্ত্র এব মহামহোপাধ্যাম় হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের 
নিকট বেদাস্তশাস্ত্র ুই বসরাধিক ক।ল অধ্যয়ন করতঃ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। 

ছুই বৎসর কাল দেশে থাকার পর স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের বিশেষ অনুরোধে 
ইনি ১৩৪৪ বঙ্গাবের মাঘ মাস হইতে ছাতকে “ছাতক চতুগ্পাঠী” স্থাপন করতঃ 
স্্দীর্ঘ ২৭ বৎসর যাবৎ অধ্যাপন। করিয়া মানিতেছেন। বহু ছাত্র ইহার 
নিকট ন্যায়, স্বৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ, ক্রিয়াকাগ প্রভৃ।ত শাস্ব অধ্যয়ন করতঃ আদা, 
মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 

শ্রীহট্েব নান। স্থান পণ্ডিত মহোদয়গণের সহিত নান। বিষয়ের বিচারার্দিতে 
ইনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থঘয়ের নাম : নিত্যকর্মপদ্ধতিঃ ও ব্রিবেদীয় একোন্দিউবিধিঃ 





বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৭ 
কালিদাস বিদ্যাবিনোদ 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭২ বঙ্গাবে 
€ ১৮৬ খুষ্টাব্ের ১৩ই মার্চ ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র 
বেদাচাধ্য এবং মাতার নাম কালীতার দেবী । 

প্রথমে ইনি পিতৃদেবের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর 
২৪ পরগণা জিলার বনগ্রামে গমন করিয়া চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় স্থাপিত 
চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করেন। ইহার পর ইনি ২৪ পরগণ! জিলার 
বিন্বপুরিণীর দেবীচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট স্তৃতি, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্তর 
অধ্যয়ন করেন। পরে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়। মদনপাড়া-গ্রামনিবাসী আশুতোষ 
তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট ছুই বৎসর স্যাঁয়শান্্ অধায়ন করেন এবং ঢাক] সারস্বত- 
সমাজে কাব্যশান্ত্ররে উপাধি পরীক্ষা দিয়া “বিগ্যাবিনোদ” উপাধি লাভ 
করেন। পরে হ্বগ্রামস্থ “আর্ধ্য বিদ্যালয় নামক সংস্কৃত কলেজের প্রধান 
অধ্যাপকের প্র গ্রহণ করেন। এই কলেজে মহাত্মা অশ্থিনীকুমার দত্ব প্রভূত 
অর্থ মাহাষ্য করিয়াছিলেন । এ বিষ্যালয়ের বিলুপ্তি হইলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 
বরিশাল জিলার লক্ষমীপাশ! হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 
পরে এ কাধ্য পরিত্যাগ করিয়। দীর্ঘ দিন তীর্ঘভ্রমণে অতিবাহিত করিবার পর 
দেশে ফিরিয়া ইনি পিতার নামানুসারে “ঈশ্বর পাঠশালা স্বগৃহে স্থাপন করিয়। 
আহার-বাসম্থান দিয়া বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ম্বদেশী 
আন্দোলনের সময় বহু বিপ্লবী ছাত্রকে আশ্রয় দিয়া ইনি অধ্যাপন। করাইতেন। 
পূর্ববঙ্গের তদানীস্তন টোল পরিদর্শক মিঃ ্টেপলটন ইহার টোল পরিদর্শন করিয়া 
ইহাকে “পলিটিক্যাল পণ্ডিত” বলিয়া! আখ্যাত করিয়। গিয়াছেন। ইনি কোটালি- 
পাড়াস্থ “আর্য্যশিক্ষ। সমিতি” নামক সংস্কৃত পরীক্ষা! কেন্দ্রের অন্যতর সম্পাদক 
ছিলেন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত কোন পত্রিকায় ইহার লিখিত “নচিকেতার 
উপাখ্যান” নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি একজন 
বাদী এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাবের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ব্বগ্রামে 
ইহার মৃত্যু হন্ন। ইহার রচিত দুইখানি পুস্তকের নাম* (১) শিবাজীচরিতম্‌. 
€ মহাকাব্য )১ (২) আশু বুৎপতিসাধনমূ (ব্যাকরণ )। 


৩৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


কালীকান্ত বিষ্ভালঙ্কার 


ময়মনসিংহ ছিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত মাখান গ্রামে বিখ্যাত 
পূর্ণীনন্দবংশে ১২১৮ বঙ্গান্ধে কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম কার্িকেযচন্দ্র পঞ্ধানন এব" মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী। 
ক'লীকাচ্ছেব পিলমহ নারায়ণচন্ত্র ন্তায়বাগীশ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

কালীকান্তেব পাচ বৎসর বয়সে পিতার নিকট বিগ্যারস্ত হয়। পরে ইনি 
উহার নিট কলাপ-ন্যাকবণ পড়িতে আবস্ত করেন। পরে মানশ্রী গ্রামনিবাসী 
কমলাকান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করেন। ইহার 
পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট ন্যায় ও স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়া “বিছ্যালঙ্কার” উপাধি লাভ করেন। 

ইহার পর কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্বগ্রামে আনিয়া! চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইনি শিবপুব গ্রামনিবাসী তারাকাস্ত 
শ্যায়রত্বের নিকট ম্মার্ত রঘুনন্দনের মত খগুন কবিয়া বনু বিচার করেন। 
তারাকাস্ত একজন বিখ্যাত ্মার্ত ছিলেন। স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডনের জন্য 
কালীকান্ত বিক্রমপুর, নবহ্ীপ, কাশীধাম এবং কোঁচবিহাব প্রভৃতি স্থানে গমন 
করেন এবং স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে জয়লাভ করেন। 

একদ। কোচবিহার রাজ্যের মন্ত্রী শিবপ্রসাদ বকৃসীর অনুরোধে কালীকাস্ত 
কিছুকাল কোচবিহার রাজসভায় অবস্থান করেন এবং সেস্বানের পণ্তিতমগ্ডলীকে 
স্বৃতিশাস্ত্রের বিচারে পরাজিত করেন। ইনি একজন অসাধারণ ন্মার্ত পণ্ডিত 
ছিলেন। 

মন্ত্রী শিবপ্রসাদ বকৃসীর অর্থান্ুকূল্যে ইহার রচিত (১) অষ্টাবিংশতিতব্বাব- 
শিক্ট:, (২) উদ্ধাহতত্বাবশিষ্ট, (৩) প্রায়শ্চিততত্বাবশিষ্টঃ, (৪) তিথিতত্বাবশিষ্টঃ 
মুত্রিত হয়। 

মন্ত্রিমহোঁদয় উক্ত গ্রন্থগুলি বিচারের জন্য কাঁলীকাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়কে 
অর্থ সাহাষ্য করিয় বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। “উদ্বাহতত্বাবশিষ্টের মৃখবন্ধে 
এ বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে। 

১২৭১ বঙ্গাবের মাঘমাসে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পরলোকগমন করেন। 
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কালীবর বেদীস্তবাগীশ 


২৪ পরগণা| জিলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পু'ড়াগ্রামে ১৮৪২ খ্ীষ্টাবে 
কালীবর ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
এবং মাতীর নাম শ্যামাস্থন্দরী দেবী | 

ইন গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর কাশীতে গমন করেন। সেখানে কোন 
অধ্যাপকের নিকট সাংখ্য, পাতঞ্চল, মীমাংসা ও বেদাস্তদর্শন অধ্যয়ন করিয়া 
বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় ইহাকে “বেদাস্তবাগীশ, 
উপাধি দান করেন। ইহার পর ইনি মুশিদাঁবাদ জিলার বহরমপুরে আগমন করিয়! 
রামরাম সেন মহাশয়ের লাইব্রেরীতে নিজে নিজে অধায়ন করিয়! বিশেষ পারদশী 
হইয়া] উঠেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্সির পর ইনি হুগলী জিলার শ্রীরামপুরে আসিয়। “শ্রীরামপুর 
চতুপ্পাঠী” নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন ক।রয়। নান! দেশীয় বনু ছাত্রকে অধ্যাপনা 
করান। 

ইহার সম্পাদিত, রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী £ (১) সাংখ্যদর্শন 
(১৮৭৭ শ্বীঃ), (২) সাহ্গবাদ সাংখ্যস্থত্র (১৮০৮ শকাব্দ), (৩) পাতগুল 
যোঁগদর্শন (১২৯১ বঙ্গাব ), (৪) যোগ-পরিশিষ্ট (১২৯১ বঙ্গাব্দ ), (৫) বেদাত্ত- 
দর্শনেব বঙ্গান্থবাদ (১২৯৪ বঙ্গাব্ব), (৬) বেদাস্তসারেব বঙ্গান্বাদ ( ১৩০১ 
বঙ্গাব), (৭) সঙ্গীত-পারিজাত (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব), (৮) সঙ্গীত-রত্বাকর 
(১৮৭৯ খীঃ), (৯) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (১৮১৯ শকাব্দ), (১০) হিন্দী আত্ম- 
রামায়ণের অন্গবাদদ (১৩১২ বঙ্গাব), ( ১) শঙ্কর ও শাঁকামুনি (১৩০৭ বঙ্গাব )%, 
(১২) পরলোক বহম্য, (১৩) বেদান্তমংজ্ঞাবাণী (১৮২১ শকান্দ ), (১৪) চরিত্রাম্ুমান- 
বিছ্যা, (১৫) কর্মমাহচানপদ্ধতিঃ (শেষোক্ত ছুইখানি গ্রন্থের বঙ্গাচুবাদ করিয়াছেন )। 

১২৭৯ বঙ্গাবেব ফাল্ন মাসে শ্রীরামপুর আযালফ্রেড প্রেস হইতে প্রকাশিত 
“বেদা'দ বিবিধ শান্ীয় সন্থাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক” সর্বার্থসংগ্রহের ইনি সম্পাদক 
ছিলেন। ১৮৪৫ শকাঁঝের ভাদ্রমাসের “তত্ববোধিনী” পত্রিকায় ইহার “সিংহল 
ও লঙ্কা” নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ রায় ও ইহার সম্পাদনায় 


০০০০ 


*১৩০৭ বজানে বীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এই .প্রবন্ধ, 
পঠিত হয়। - 
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নীলকণের টাক সহ সংস্কৃত মহাভারত প্রতাপচন্ত্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 
১৭৮৩ শকাবে ইহার সম্পাদনায় শ্রীরামপুর হইতে হরিশ্ন্ত্র দেবচৌধুরী বর্তৃক 
মহাভারতের সভাপর্ধ প্রকাশিত হয়। 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্ে ইনি কলিকাতার দজ্জিপাঁড়ার দেওয়ান-বাড়ীতে পরলোক- 
গমন কবেন। 


গে ওরে এতে 


কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন 


ইনি ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তস্তরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ই"হাব 
পিতার নাম কালীকান্ত চক্রবস্তী। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির 
পর ইনি গ্রামস্থিত কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পডিতে আরম্ভ 
করেন। কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর ইনি ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবছীপ 
গমন করেন। সেস্বানে উহা! অধায়নের শেষে স্থতিশাস্বও অধ্যয়ন করেন। 
"খন ইনি অধ্যাপকের নিকট হইতে ন্যায়পর্ধানন' উপাধি লাভ করিয়া! দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইহার পর ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় গ্রামে স্বতিশাস্ত্রর চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া! 
তাহাতে অধাপনা আর করেন। কালক্রমে ইনি একজন প্রসিদ্ধ স্মার্তরূপে 
পরিগণিত হন। ইনি দীর্ঘ দিন “বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভা”র সভাপতি ছিলেন। 


(০১ 


কাশীচন্দ্র বাচম্পতি 


পূর্ববঙ্গ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার মধ্যবর্তী উনশিয়। 
গ্রামে ১২২৮ বঙ্গাবের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৭৪৩ শকাব, ১৮২১ শ্রীষ্টাবকের ১২ই 
ডিসেম্বর ) ফাশীচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম রাধানাথ তর্কসিদ্ধাত্ত 
এবং মাতার নাম কষ্মণি দেবী । 

পিতা রাধানাথ তর্কসিদ্ধাত্ত কাশীচন্দ্রকে পাচ বৎসর বয়সে বিদ্যার করাইয়। 
৩২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন । সেই সময় কাশীচন্ত্রের বয়স ৫ বৎলর। 
খন মাতা কষ্ণমণি দেবী নিরুপায় হইয়। শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া বরিশা্ 
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জিলার অন্তর্গত রামচন্ত্রপুর গ্রামে নিজ পিত্রালয়ে গমন করেন। তখন 
কাশীচন্ত্র স্থানীয় পাঠশালাতেই প্রাথমিক শিক্ষ। আরম্ভ করেন । কৃষ্খমণি দেবী 
অধিক দ্দিন পিতৃগৃহে বাস কর! অসঙ্গত মনে.করিয়! কাশীচন্ত্রকে সেখানে রাখিয়া 
পুনরায় উনশিয়। গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং কোন প্রকারে দিন যাপন করিতে 
থাকেন। এদিকে কাশীচন্ত্র মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়! 
মাতুলের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের সন্ধি ও চতুষ্টয় বৃত্তি পডা শেষ করেন। 
১৩ বৎসর বয়সে কাশীচন্দ্রেরে উপনয়ন হয়। পরে রামচন্ত্রপুরের অনতিদূরবর্তা 
উজিরপুব গ্রামনিবাসী স্বপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক হরিশ্ন্ত্র তর্কভূষণ 
মহাশয়ের নিকট পরিশিষ্টাস্ত কলাঁপ-ব্যাকরণ, ভট্িকাব্য ও নৈষধচরিত প্রভৃতি 
কাব্য এবং পুবাণশান্্ব অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাঞ্ধ করেন। অধ্যাপক মহাশয়ও 
ই"হাকে 'বাচস্পতি” উপাধি দান করিয়া স্বগৃহে প্রেরণ করেন। কাশীচন্্ 
বাচস্পতিও নিজ গ্রামে আসিয়া ২৫ বসব বয়সে অধ্যাপনা! আরম করেন। 
ক্রমে ইনি অসাধারণ বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক বলয়! প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
পরে ইনি কথকতা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ই'ন কথকতায় 
একজন অসাধারণ হইয়া! উঠিলেন। 

এই সময়ের একটি কৌতুকজনক ঘটন। কাশীচন্ত্র নিজেই সময়ে সময়ে বলিতেন 
-“আমি ষখন কথকতায় পারদ হইলাম, তখন আমাদের পার্বকর্তী গ্রাম 
আমতলীতে এক বৃদ্ধ! ব্রাঙ্ষণী আমাকে নিয় শ্রীমস্ভাগবত পাঠে ব্রতী করেন। 
আমি সকালে পাঠ ও বিকালে কথকতা। করিতাম। উহ ১ মাস পরে শেষ 
হইলে পাঠের দক্ষিণাস্বূপ তিনি আমাকে এক টাক। নগদ, তামার কোশাকুশি, 
১ জোড়া ধুতি এবং ১ খানা কাঠাল কাঠের পি'ড়ি উপহার দিলেন। আমি বাড়ী 
আসিয়া সেই টাকাটি দিয়া মাকে প্রণাম করিলে ম1 কৃষ্ণমণি দেবী তাহা পাড়া- 
প্রতিবেশীকে দেখাইয়। বলিয়াছিলেন “আমার কাশী আস্ত এক টাকা পাইয়াছে।” 
পরে সেই এক টাকা দিয়া আমার ছোটভাই গোলক বাজার হইতে ৮ মণ ধান 
কিনিয়৷ আনিল।” 

ক্রমে বয়োবুদ্ধির, সঙ্গে সঙ্গে কাশীচন্দ্র বাচম্পতির অসাধারণ পাত্ডিত্য, 
পাঠকতা ও কথকতার সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইল। ক্রমে নিজগূহে 
চহুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। ছাত্রগণকে আহার ও বাসস্থান দিয়া পড়াইতে 
নাগিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে কৃষকুমার বিষ্বারত্র, তারকচন্্র শিরোমণি ও 


৪২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


বনমালী বিছ্যাড়ষণ গুভৃতি বিখ্যাত। কানচন্দ্র অধ্যাপন। কাল হইতে সমগ্র 
বান্সীকি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমপ্ভাগবত এবং কয়েকখানি মহাপুরাণ তুলোট 
বাগছে নিজ হাতে লিখিয়া শেষ করেন 

এইভাবে তিনি যে সমগ্র মহাভারত নিজ হাতে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই 
তাঙ্গার পৌত্র মহামহোপাধায়-ভারতাা|া-মহাঁকবি-পদ্মভূষ্ণ হরিদাস সিদ্ধান্ত- 
বাগীশ মহাশয় প্রধান আদর্শ রা।খয়া সটাকানুবাদসহ মহাঁভারতেব একটি বিবাট 
প্রামাশক সংস্কবণ প্রকাশ করিয়াছেন । 

১৩০৫ নঙ্গাবেব ১১ই ভাদ্র কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় ৭৭ বৎসর বমসে 
পবলেকগমন করেন। 


কাশীচন্দ্র বিদ্যারতু 


ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে কাশীচন্দ্র বিদ্য।রত্র ১২৬১ বঙ্গাবে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বালাকালেই তিনি মাতৃপিতৃহীন হন; কিন্তু তিনি 
অতিশয় ক্রীড়ানিপুণ ছিলেন । সমস্ত দিন অর্দাশনে বা অনশনে থাঁকিয়াও তিনি 
ক্রীভা করিতৈ ভালবাসতেন 

মাত্র চৌদ্দ বংসর বয়সে কাশীচন্দ্রের লেখাপডায় আর ইচ্ছা ছিল না। গ্রামের 
অধ্যাপক গোপালচন্দর বিদ্যাভৃষণ মহাশয় তাহাকে তিরস্কার করিলে ইহার আবার 
লেখাপডার দিকে মন আরুষ্ট হয়। তখন কাণচন্ত্র একদিনের মধো সমগ্র 
“সদ্ধিবৃত্তি' মুখস্ত করিয়া বিছ্যাভূষণ মহাশয়কে বিস্মিত করিয়। দেন। তখন 
বিদ্য।তৃষণ মহাশয় তাহাকে লক্ষা কারয়। বলেন, “শিক্ষায় মনোষোগ দিলে এই 
বালক কালক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে।” 

কিন্তু কাশচন্দ্রে দা'রদ্র্য প্রতিপদে তাহার শিক্ষার বাধাম্বরূপ হইয়] 
দাডাইতে লাগিল। একদিন বালক কাশীচন্দ্র আহার করিতেছেন, এমন সময় 
এক বৃদ্ধা তাহাকে তিরস্কার করিগ়। বলিলেন--“ভাত খাইতে তোমার লঙ্জ। 
করে না? পিতৃখণ *রিশৌধের পূর্বে ভাত না খাইয়! ছাই খাইতে পাঁর ন1 ?” 

এই বৃদ্ধার নিকট কাশীচন্জ্ের পিতা৷ খণী ছিলেন। হঠাৎ তিরস্কারে কীশীচন্দ্রের 
মুখের ভাত পড়িয়া গেল। তিনি ক্ষুধার জাল! বিশ্বৃত হইয়! বিনীতভাবে সেই 
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বৃদ্ধাকে বলিলেন_-“আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার খণ পরিশোধ না করিয়। 
আমি এ গৃহে আর অন্নগ্রহণ করিব না।” ইহার পর তিনি পিতৃখণ সমন্ত 
পরিশোধ করিয়াছিলেন। 

ইহীর পর তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া 
অনাহারে অনিদ্রায় চলিতে চলিতে ঢাকা শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রান্ত 
ওক্লান্ত দর্শন বালককে দেখিয়া কতিপয় সম্বস্ত ব্যক্তির বালকের প্রতি করুণা 
জন্মিল। তাহাদেরই সহায়তায় স্থানীয় এক জমিদার-ভবনে চতুর্দশবর্ীয় কাশী 
অপরিসীম যত্র ও ধৈর্ধ্য অবলম্বন পর্ববক ভাগবতবব্যাখ্যা করিয়া অর্থ ও প্রশংসা 
লাভ করিলেন। ইহার পর হইতেই কাশিচন্ত্রের কখকতাই জীবিকা নির্বাহের 
উপায় হুইল । ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়।খালি, মুশিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও 
প্রাচীনের! তাহার কথকতার কথা বলেন । 

কিছুদিন পরে আবার বিদ্যার্জনের জন্ত ই'হার ইচ্ছা জন্মিল। তখন তিনি 
কাশী, নবহীপ, বর্দমান প্রভৃতি স্থানে পাচ বংসর কাল বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট 
কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতি ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধায়ন করিয়া অসাধারণ জ্ঞান লাভ 
করিলেন এবং নব্ধীপ্রে পাকা টোল হইতে সবৃত্তি “বিদ্ারত্র” উপাধি লা 
করিলেন এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া চতুপ্পাঠী স্থাপন পূর্বক ছাত্রদিগকে 
বিচ্যার্দান করিতে লাগিলেন । 

কোনিও সময়ে মহারাষ্থ্ীয় ললন। পণ্ডিতা রমাবাঈ পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজকে 
বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্ত সেই সভায় কাশীচন্্র নুস্থতাহেতু উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। পরে কোন সময় কাশীচন্ত্র বিষ্ঠারক্ রমাবাঈকে পরাস্ত 
করিলে রমাবাঈ বলেন-_“রব্প্রস্থ বঙ্গভূমি সত্যসত্যই 'এক অমূল্য রন্ধ ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়াছেন। আমি আজ কাশীচন্্র বিগ্যারতের সহিত আলাপ করিয়া 
কতার্থ হইলাম ।” 

কাশীচন্ত্র অসাধারণ বক্তা, কবি ও তার্ষিক ছিলেন। বিদ্যারত্ণ মহাশয়ের 
জরীবিতকালেই মন্ুসংহিতার মৃদ্রণ আরভ হয় (১৮৪২ শকাব্দ); কিন্ত ইহার 
সমাপ্তি তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ 
তর্কভৃষণ মহাশয় মহ্ুসংহিতার ভূমিকায় বিষ্যারত্ব মহাশযমৈর “চিরপ্রভ1” টীকায় 
অনাধারণ' গবেষণার কথ! স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন__“এই টীক1 তাহার 
অগাঁধ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার মহান্‌ স্তস্তরূপে তাহাকে চিরকাল অমর করিয়া 
রাখিবে।” 


৪৪ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যপক-জীবনা 


মহ্ছসংহিতার টীকা মুদ্রণ আরন্ভের জন্য তিনি বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়। 
কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময় মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ব সেন এবং 
বিখ্যাত এ্যাটণাী গণেশচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাহার বিশেষ সখ্যতা স্থাপিত 
হয়। তাহার্দের উদ্যোগে কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে তাহাকে অভিনন্দিত 
করা হয়। 

বোম্বাই শহরে “নিখিল ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কার সমতি'র সভায় বিদ্যারত্ব 
মহাশয় বাংলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। সেই সভায় ইনি বিচার এবং 
সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়। সকলকে মুগ্ধ ও বিশ্মিত করেন। পরলোকগত 
লোকমান্ত বাঁলগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ই'হার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। ইহাতে তাহার যশ প্রতিভ1 সমগ্র ভারতে পরিব্যাঞ্ হয়। 

তিনি জীবনে কোনদিন চাকরী করেন নাই। প্রথম জীবনেই বিগ্যারত্ব 
মহাশয় কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটানিবাসী মহারাজ ষতীজ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের 
সভাপগ্ডিতের পর্দ এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনার কাজ প্রভৃতি উপেক্ষা 
করিয়াছেন। 

পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত শিক্ষিতগণকে সমাজে গ্রহণ কর! যাইতে পারে 
কিনা__এই বিষয় লইয়া যখন দেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তখন তিনি 
“উদ্ধারচন্দ্রিকা” (১৩২১ বঙ্গাব্দ) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। প্রমাণ করেন যে, যথাযথ 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। বাংল! ভাষায়ও 
তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 

বাল্যকাল হইতে তিনি মুখে মুখে সুন্দর স্থন্দর কবিতা ও সঙ্গীত রচনা 
করিতেন। প্রথম জীবনে তিনি “বসস্তরতিলকা” নামক বাংলাভাষায় একখানি 
ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাংল! ভাষায়ও বক্তৃতা করিবার ইহার 
অসাধারণ শক্তি ছিল। ইহার লিখিত অপর গ্রন্থঃ সন্যাসাধিকার-নির্য়ঃ 
€ ১৩০ বঙ্গাব)। 

১৩২৪ বঙ্গাবে কাশীচন্দ্র পরলোকগমন করেন। (১) 


(১) “ভারতবর্ষ” পত্রিক1! অবলম্বনে সঙ্কলিত। 
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কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 


১১৯৫ বঙ্গাবে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সিমূল্যাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 

ইনি ভট্টপল্লীতে গমন করিয়। সাহিত্য এবং স্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। বিশেষ 
পারদ্/খঠত। লাভ করেন এবং পরে অধ্যাপকের নিকট হইতে “তর্কপঞ্চানন উপাধি 
লাভ করিয়। স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একটি চতুপ্পাঠী স্থাপন কারবার 
উদ্যোগ করেন । 

কিন্ত সেই সময়ে কলিকাতা ফোট উইলিয়াম কলেজের স্থতিশাস্ত্রের অধ্যাপক 
রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তর্কপঞ্চানন মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত 
হন। (১৮২৫-১৮২৭ শ্রীঃ)।| তাহার পর ইনি ১৮২৭ খ্রীষ্টাকে ২৪ পরগণ। 
জিলার জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়! ১৮৩১ খ্রীষ্টাব পর্য্যস্ত উক্ত কার্য করেন। 
পরে ইনি ১৮৩২ শ্রীষ্টাব্ে ২৪ পরগণ| জেলার খাটুয়! গ্রামে ভগবানচন্দ্র বিগ্যালঙ্কার 
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে 
ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অধিক বয়স হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীনাথকে উক্ত পদ হুইতে অব্যাহতি দিয়া সংস্কৃত 
কলেজের গ্রস্থাগারিকের পর্দে নিযুক্ত করেন। 

সংস্কৃত কলেজে গ্রস্থাগারিক হিসাবে কর্মরত অবস্থায় ১২৫৮ বঙ্গাবে (১৮৫১ 
খ্ীঃ, ৮ই নভেম্বর ) কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 

ইহার রচিত ও মুক্রিত পুস্তকাবলী £ (১) পদার্থকৌমুদী (১৮২১ তীঃ), 
(২) আত্মতত্বকৌমুদী, (১৮২২ হীঃ), (৩) পাষগুগীডন, € ১৮২৩ শ্রী: ), 
(৪) সাধু সন্ভোধিণী, (৫) শ্ামাসন্তোষণ ( ১৮৩৫ তীঃ)। 





কাশীনাথ বিদ্যারত্ব 


ইনি ১২৭৬ বঙ্গাব্ধে বরিশাল জিলার চাদসী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম কালীকাস্ত ভট্টাচার্য । ইনি এঁ স্থানের 'পুরুষোত্ম চতুগ্পাঠী'র 
অধ্াক্ষ ছিলেন। ইনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও জনহিতকর কার্যের সহিত 
যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ইনি ২৪ পরগণ। জিলার শ্যামনগরে আসিয়! 
বাস করেন। ১৩৫৬ বঙগাবে ই হার ২৪ পরগণ! জিলার শ্যামনগরে মৃত্যু হয়। 





৪৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-ধ্যাপক-হীবনী 


শ্রীকাশীনাথ বিদ্যানিধি, কাব্যতীর্থ 


ফরিদপুর জিলার কোটা!লপাডার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ইহার পিতৃভূমি | 
ইনি ১৩০৭ বঙ্গাঝে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম বৈকুগনাথ 
ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম তারাসুন্দরী দেবী। 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ত্রিপুরা রাজন রাজধানী আগরতলায় গমন 
করিয়। সেম্থানে "মহারাজ চতুপ্পাঠী'র অধ্যপক রাসমোহন স্থৃতিভূষণ মহাশয়ের 
নিকট কলাপ-বাকবণ অধায়ন 'ারস্ত করেন। পবে উক্ত চতুষ্পাঠীর অন্যতর 
অধাপক ণোপালচন্দর কাব্য-নাকরণ-সাণ্খাতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্য ও 
বাঁকরণ অধ.য়ন করিয়া ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্খেকলাপ-ব্য।করণের আছ্য পরীক্ষায় কেন্জর 
মধ্যে প্রথম হইয়। বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টান্ধে কলাপ-ব্যাকরণের মধা 
পরীক্ষায়, ১৯১৯ গ্রীষ্টাব্দে কাব্য-মধ্য-পরীক্ষায় ১ম বিভাগে কেন্দ্রমধ্যে প্রথম এব 
১৯১৯ গ্রীষ্টাব্ধে কাব্য-উপাধি পণীক্ষায় গুণাহুসাবে ৫ম স্থান মধিকাব কবিয়। 
উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ শ্রী: পুবাণেব আগ্য-পবীক্ষায় এব" কাব্য-উপাধি পরীক্ষায় পঞ্চম 
দিবসীয় ইংবেছী পবীক্ষায় এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ষ্যাট্রিকুলেশন পণীক্ষায় উন্বীণ 
হন। ইহাব পর ইনি “লী জেলার চু চূভায় আগমন করিয়! ভূদেব চতুষ্পাঠীব 
অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্্ী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাবে 
পুরাণের মধ্য-পরীক্ষা। দিয়া উত্তীর্ণ হন। পরে উহাব নিকট পুবাণের উপাঁধিব 
পাঠ্য সমগ্র পুস্তক, বেদান্তদর্শন এবং সামবেদ অধ্যয়ন কবেন। ইহার পব ইহাৰ 
অধায়ন সমাপ্ত হয় এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে ইনি “বিদ্যানধি উপাধি 
প্রাপ্ত হন। 

অনন্তর প্রীকাশীনাথ বিদ্যানিধি কষ্েক বংসর ইংরেজী বিগ্ভালয়ে কার্য করেন। 
পরে ১৯৩৬ গ্রীষ্টাব্ব হইতে হুগলী সহরে “আর্য সংস্কৃত চতুষ্পাঠী? স্থাপন করিয়। 
কাবা, ব্যাকরণ, পুবাণ এব" সামবেদ|দি শান্ত অধ্যাপনায় নিরত আছেন। 

১৯৫০ প্রীষ্টাবধে ইহারই প্রচেষ্টায় চু'চুড়ায় “হুগলী সংস্কৃত পরিষদ” নামক 
প্রতিষ্ঠান স্বাপিত হয়। দীর্ঘকাল ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষ! পরিষদের পরীক্ষক 
এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক হুগলী জেলের ধর্োপদেশকরূপে নিযুক্ত আছেন। 


মেড অত েরোত 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৪৭ 


কুঞ্জবিহারী তর্করত্ব 


নদীয়া জিলার নাকাশপাড়া থানার অন্তর্গত বাহিরগাছি গ্রামে .২৭* বঙ্গাবে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মধুস্থদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য । ইনি 
একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি পিতার চতুপ্পাঠী হইতে কাঁবা পড়! শেষ করিয়া স্তায় এবং অলঙ্কার- 
শাস্ত্র পডিবার জন্য নিজ গ্রামের নিকটবর্তী কাচকুলী গ্রামে হরিনাথ ন্যায়রত্ 
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে গমন করেন। সেষ্তানে উদ্ক ছুঈ শাস্ত্রে ইনি পারদর্শী হন। 
পবে ২৪ পরগণ| জিলার হরিনাভিতে বামমোহন তর্করর মহাশয়ের নিকট 
অধ্যয়নের জণ্য গমন কবেন এ৭* মেস্ান ম্যাষশান্থ্ের অধ্যয়ন শেব কৰিয়া স্বগ্ৰামে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

এই সময় পিতা মধুস্থদন অহুস্থ হওয়ায় পিতার “ধুস্দন চতুপাঠী'তে 
কু্ণবিহারী তর্করত্ু অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে কোন সময়ে মবহীপেব 
পণ্ডিত-সমা ইহাকে “তর্কবঃ” উপাধিতে ভূষিত কবেন। পরে সাংসারিক 
কারণে ইনি কাশীধামে গমন করেন। অনম্ব ইনি বরিশাল সহরস্থিত “কামিনী- 
্বন্দরী চতুশ্পাঠী'তে অধাঁপকের কার্ধা গ্রহণ কবেন। কিছুদিন উক্ত কার্ষ। 
করিবার পর হান কাশীধামের বাঙ্গালীটোলায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন 
বিচারপতি দ্বারকানাঁথ চক্রবর্ভা প্রতিষিত 'ছ্বারকা চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপকরূপে 
কার্ধ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর উক্ত কাধ্য করিবার পর পিতার 
মৃত্যু হইলে পুনরায় মধুস্দন চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপকরূপে কার্ধ্য করিতে থাকেন। 
ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

অক্ষয়চন্ত্র সরকারের সম্পাদিত 'সাঁহত্য” পত্রিকায়, ঢাকাস্থিত 'বা্ধব 
পত্রিকায় এবং “হাওড়া হিতকারী” পত্রিকায় ই'হার বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি রঘুবংশ মহাকাব্ স্বকীয় ব্যাখা! ও বঙ্গাহবাদ সহ 
প্রকাশ করেন। 

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন। 


০০০ 


৪৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীকুমুদরগ্জন তর্ক-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ 


ময়মনসিংহ জিলার যশোদলগ্রামে ১৯১৮ শ্রীষ্টাবে শ্রীকুমুদরঞ্ন গোস্বামী 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রাধারমণ গোস্বামী এবং মাতার নাম 
্বরময়ী দেবী । 

বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরস্থ 
হরেন্দ্চন্ত্র শ্মৃতিতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। সেস্থানে 
উহার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া] উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
পরে উক্ত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক কালীরুষ্ণ তর্কতীর্থের নিকট ছুই বৎসর 
্যায়শান্ত্র অধায়ন করেন। ইহার পর নবদীপস্থ মহামহোপাধ্যায় চতীদাস গ্যায়- 
তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ইনি ১০ বৎসর যাবৎ অন্ুুমান খণ্ড, শবখণ্ড এবং প্রাচীন 
ন্যায় অধয়ন করেন। নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় ইনি ১ম বিভাগে ১ম হইয়। 
স্ব্পদক এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে কলিকাতায় গমন করিয়া সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
মহাশয়ের নিকট বেদাস্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে 
১ম স্থান অধিকার করিয়। ব্বর্ণপদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 

ইহার পর ইনি ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগপ্নস্থ কালীকৃষ দিদ্ধান্তশান্্রী 
প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত মহাবিষ্ভালয়ে অধ্যাপন। কার্ধ্য ব্রতী হন। পরে নিজ প্রতিঠিত 
প্রাচা মন্দির নামক বিষ্তালয়ে এবং পরে বেলুড মঠের অধীনস্থ “তত্বমন্দির” 
প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বংসর অধ্যাপন। কবেন। ১৯৫৭ গ্রীষ্টাব হইতে ইনি কোচবিহারস্থ 
রাষ্ট্রীয় সংস্থৃত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন। 

ইনি “সনাতন ধর্মসমিতি' পরিচালিত “সারথি' নামক এক সাপ্তা।হক 
পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। ই'ছার রচিত বিছ্িন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন ম্যাসক 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ই'হার প্রণীত অমুক্ধিত গ্রন্থের নাম £ রামায়ণে 
রাজনীতি । 





কমলবুম* সা ততার্থ (পৃ 5০) শীকাম।খাচখণ এব-ম্ম তীর্থ (পৃণ ৩৬) 





সিডি 


কাশীচন্্র বিদ্যাবত্ত (পৃঃ ৪২) 





ত্র ৯ 


পীকাশীনাথ বিছানিধি (পৃ ৪৬) কৃপশ্চন্ধ স্মতিত্ীর্ঘ (পৃ ৫২) 


বন্ীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৪৯ 
কুরুনাথ ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ 


নোয়াখালি জিলার রামগঞ্জ থানার অধীন সোনাচাক গ্রামে ১৮০৫ শকাকের 
৫ই ফান্গন রবিবার কুরুনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
তারানাঁথ ঠাকুর এবং মাতার নাম তারাস্থন্দরী দেবী। ইনি স্থুপ্রসিদ্ধ সর্ধবানন্দ- 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন । 

ইনি ৯১০ বৎসর বয়সে শ্বজ্ঞাতি বিখ্যাত অধ্যাপক সারদ্রাচরণ বিদ্যারত্ব 
মহাশয়ের ' চতুষ্প।ঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮২৪-২৫ ও 
২৭ শকাবে ইহার নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম, দ্বিতীক্ন ও তৃতীয় 
বাধিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়! পূর্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ হইতে 
বৃত্তিলাভ করেন। পরে ১৮২৮ শকাবে উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হুইয়। 
বিছ্যাবাগীশ” উপাধি এবং “ভঞ্জহরি-গোৌর-নিতাই শাহ শঙ্খনিধি” নামক রৌপ্যপদক 
লাভ করেন। পরে গৈল। কবীন্দ্র কলেঙ্গ হইতে ১৯০৬ খ্রষ্টাবধে কলাপ-ব্যাকরণের 
উপাধি পাশ করেন। উপাধি পাশের পর কুরুনাধ ব্যাকরণতীর্থ ফরিদপুর জিল।র 
ধানৃকাগ্রামস্থ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নবীনচন্দ্র তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্তর 
পড়িতে গমন করেন এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাবে নবান্তায়ের আছ্য ও ১৯১১ খ্রীষ্টাবে মধ্য 
পাশ করেন। নব্যন্তায়ের আগ্য পরীক্ষায় ইনি বৃত্তি লাভ করেন। পরে প্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক প্রসন্নকুমার তর্কনিধির নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নব্যন্তায়ের 
উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়! পুরস্কার প্রাঞ্চ হন। ইনি কাশীস্থ 
ভারতধর্দ মহামণ্ডল হইতে “পণ্ডিতভূষণ' এবং “সোনাচাঁকা সংস্কৃত-প্রসবিনী” 
সভার পক্ষ হইতে “কলাপাচার্য” উপাধি লাভ করেন। 

ইহার পর কিছুদিন ইনি ফেণীস্থ ইনষ্টিটিউশন হাইস্কুলে কার্য করেন। পরে 
উহ! পরিত্যাগ করিয়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালি জিলার ফেণীতে “সর্ববানন্দ 
চতুষ্পাঠী” নামে টোল স্থাপন করিয়া বছ ছাত্রকে অধ্যাপনা! করেন। পরে উক্ত 
চতুষ্পাঠী বারাহীপুর গ্রামে স্থানাস্তরিত করেন। 

ইনি পূর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাজ এবং বঙ্গীয় সংস্কত এসোসিয়েশনের কার্য্য- 
নির্বাহক সমিতির সদস্য এবং পরীক্ষক ছিলেন; কিন্তু স্বেচ্ছায় উহ ত্যাগ 
করেন। ন্যায়তীর্ঘ মহাশয় নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত কেথুড়ি, খালিশপাড়া ও 
দত্তপাড়! গ্রামে “নোয়াখালি ব্রাপ্ষণ-সভার” সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। 

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় চতুষ্পাঠী গৃহ সরকার বর্তৃক গৃহীত হইলে 

জীবনী--৪ 


রঃ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


পুত্র শ্রীবগলা গ্রসন্ন স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্ঘের উপর চতুষ্পাঠী পরিচালনার ভার অর্পণ 
করিয়। ইনি কাশীধামে গমন করেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। 
১৩৭৬ বঙ্গাবে কাশীধামে ই হার মৃত্যু হয়। 





কুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ 

শ্রহট জিলার অন্তর্গত জাহ্নবী গ্রামে ১২৫১ বঙ্গাবের ২৫শে বৈশাখ ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। | 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি শ্রহট্রের রামগতি তর্কালঙ্কার এবং রুষ্৫কিশোর 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, অলঙ্কার এবং পুরাণশাস্ব অধ্যয়ন 
করেন। পরে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত স্থুখহারী গ্রামনিবাসী বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক কালীমোহন তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট নব্যন্তায় অধায়ন করেন। 
ইহার পর কুলচন্দ্র নবদীপে গমন করিয়া সেস্থানের তদানীন্তন বিখ্যাত স্মার্ত 
ব্রজনাথ বিদ্ারত্ব মহাশয়ের নিকট নবাস্থতি অধ্যয়ন করিয়া 'ন্যায়বাগীশ 
উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। 

পরে ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! নানা স্থানের বু ছাত্রকে অধ্যাপনা 
করেন। ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ধলাগ্রামে কোন কার্ধয উপলক্ষে আগত 
বিক্রমপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন লাব্বভৌম মহাশয়ের 
সহিত বাদার্থের বিচারে কুলচন্্র স্তায়বাগীশ মহাশয় বিশেষ প্রশংস। লাভ করেন। 
শ্রী জিলার রামনগর গ্রামনিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত রাজগোবিন্দ সার্বভৌম 
মহাশয়ের সহিত বিচারে ইনি স্থখ্যাঁতি প্রাপ্ত হন। ইনি 'পন্মবন্ধ+ “র্থবন্ধ”, 
'লতভাবন্ব” ও “নৌকাবন্ধ” প্রভৃতি রচন। করিয়! পপ্ডিত-সমাজে প্রশংসিত হন। 
ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩০৮ বঙ্গাবের ৬ই জ্যৈষ্ঠ ইনি জগৎসী গ্রামে পরলোকগমন করেন । 





বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৫১ 


কালীকান্ত শিরোমণি 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাঝের 
১৯শে স্ভাঘ মাধী সপ্তমীরঞ্রদিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
চন্ত্রকাস্ত চক্রবস্তী এবং মাতার নাম বামাহ্ুন্দরী দেবী । 

গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ইনি গ্রামস্থ গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতি 
মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি 
রজনীকান্ত বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন শেষ করেন। 
তাহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া তথায় কাবাশাস্্ব অধ্যয়ন করিবার পর 
দেশে আসিয়া পশ্চিমপাড়নিবাপী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধাস্তপঞানন 
মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্্ব অধায়ন করিযা “শিরোমণি” উপাধি লাভ করেন। 
অনন্তর ইনি কোট।লিপাঁড়। ইউনিয়ন ইন্ট্িটিউশনে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে 
একাদিক্রমে ৩০ বং্সর নিযুক্ত থাঁকেন। এই সময়ে উনি “উনশিয়া আধ্য 
বিদ্যালয়” নামে এক চতুপ্পাঠী স্থাপন ক।রয়। বন্থ ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধাপনা 
করান। দেশ বিভাগের পব ১৯৪৮ শ্রীপ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে হুগলী জিলা স্থিত 
মাহেশের জগন্নাথ ঘাট লেনে ইনি উক্ত বিগ্ভালয় পুনরায় স্থাপন করিয়! 
তু পধ্যস্ত উহাতে অধ্যাপনা করেন। ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের 
একজন পরীক্ষক এবং একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন । 

১৩৫৮ বঙ্গাবের ১৭ই ফাল্গুন শনিবাব হুগলী জিলার মাহেশস্থ গৃহে ইহার 


সত্য হয়। 


রুষ্ণকান্ত বিষ্ভাবাগীশ 


ইনি নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন | প্রাথমিক শিক্ষার পুর ইনি নবছীপনিবাসী 
সথগ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট স্যায়শাস্্ অধ্যয়ন 
করিক। স্থবিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়। পরিচিত হন। পরে ইনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে 
স্থৃতিশান্ত্র অধ্যক্ন করিয়! অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। 


€২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


এইবপ কিংবদস্তী আছে যে, নবদ্বীপ|ধিপতি মহারাজ গিরিশচজ্দ্ের সময়ে 
নবদ্বীপের' উত্তর-পূর্ব মাঠে ভূগভ হঠতে এক গোপালমৃত্তি উথিত হয়। সেই 
ঘটন! অবলম্বন করিয। কৃষ-বান্ত 'গে[পাললীলামৃতম? গ্রন্থ রচনা করেন। 
জ্ঞানবুদ্ধ কষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মত্া্টি আত্মভিমানী ও অহঙ্গত 
ছিলেন। মৃত্যুক!লে ইহাকে গঙ্গতীরে আন। হইলে তাহাব কোন নিকট আত্মীষ 
তাহাকে উদ্দেশ ববিন। বলিলেন--“বিষ্ভাবগীশ খুড়া। গঙ্গায় আনা গেল, 
ইহাকে প্রণাম করুন|” তখন বিছ্/াবাগীশ উত্তব কাঁবলেন_“বাপুহে! আন 
গেল নহে, আনা রহিল। আমি গেলে নবদ্বীপেব পনেব অনা যাবে । আনা 
মাত্র অবশিষ্ট রহিবে” বলিয়। মৃত্যুশষ্যায় এ।রিত খিদ্চাবাগীশ মহাশয় নিয্লোক্ত 
শ্লোকটি রচন। করিয়া আবৃত্তি করেন-_ 
“অধিগগনমনে কান্ত।সুকাদীপ্তভাজঃ 
প্রতিগৃহমপি দীপ! দর্শয়ন্থ গ্রভৃত্বম্‌। 
শি দিশি |বলসন্তে ক্ষুদ্রথছ্যে( তপেতাঃ 
সবিতরি পরিভৃতে কিন্ন লোকৈর্যলোকি ॥” 
ইহার রচিত মূল গ্রস্থাবলী £ (১) ন্যায়প্রকীশিকা, (২) ন্যায়বস্তরাবলী, 
(৩) গোপাললীলামৃতম্‌, (৪) চৈতন্য চিন্তাম্বতম, (৫) কা।মনীকামকৌতুকম্‌। 
শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্য । 
ইহার রচিত টাকা গ্রন্থাবলী £ জগদীশরুত শবশক্কি-প্রকাশিকার টাকা, 
রঘুনাথ শিরোমণিরুত পদার্থতত্বের টীকা ও জীমূতবাহনরুত দায়ভাগের টাকা। 


কৃষ্ণচন্দ্র স্বতিতীর্থ, বিদ্যারত্ব 


ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভাগ্যকুলের নিকটবর্তাঁ কাটিয়াপাড়। 
গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দেব বৈশাখ মাসে মাতামহ হরিদাস সার্বভৌমের গৃহে ইহার 
জন্ম হয়। ই্ছার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুম! সহর। 


ইনি প্রথমে মাদারীপুরের রাজকুমার স্থৃতিতীর্ঘ মহাশয়ের চতুদ্পাঠীতে অধ্যয়ন 
আরভ্ভ করেন। ইহার নিফট কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর ইনি ঢাকা সারম্বত- 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৫৩ 


সমাজ হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষ। দিয়! “বিদ্যারত্ব' উপাধি লাভ করেন। পরে 
কলিকাতায় আসিয়। পাথুরিয়াঘাটাস্থ ভরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নব্য- 
স্বৃতি অধায়ন করিয়। স্থৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর কলিকাতার 
বেলেঘাট্টরস্থ চরকডাঙ্গায় চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়! তাহাতে অধ্যাপন। করাইতে 
থাকেন। এই সময় ইনি “সংস্কৃত মহামণ্ডর” প্রতিষ্ঠা কারয়। তাহাতে সংস্কৃত 
নাটক অভিনয় করাইতে থাকেন এবং মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য 
ও ভূবনমোহন সাংখ্যতীর্থ মহাঁশয়দ্বয়ের সহযে।গিতায় “সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠী” স্থাপন 
করিয়৷ তাহাতে সমস্ত কিছুই সংস্কৃত পদ্ঠে প্রকাশ করিতে থাকেন। মৃত্যুর 
কয়েক বংসর পুবের্ব ইন “দেববাণী” নামে একখান সংস্কৃত সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। কয়েক বসর পরে উল্ত প।ত্রকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। 

ইহার প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রস্থাবলীর নাম £ (১) এক্তপূজাপদ্ধতিঃ, 
৫২) দেঁবার্চনাপারিজাতঃ, (৩) আর্ধ্যাচারপদ্ধতিঃ ব। পুরো হিত-দর্পণঃ, 
(৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৫) শ্রশ্রচণ্ডী, (৬) কালীপুঞ্জাপদ্ধতিঃ, (৭) ত্রিবেদীয় 
দশকর্মপদ্ধতঃ, (৮) তিন পুরাণে।ক্তদুর্গোসবপদ্ধতিঃ, (৯) রামায়ণ ও 
(১০) প্রীমদ্ভাগবত (পদ্যে)। পি. এম্‌. বাগচী কার্য্যালয় হইতে ইহার 
সম্পাদনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সমগ্র 'মহাভারত' প্রকাশিত হয়। ইনি 
পি. এম্‌. বাগচী পণ্রিকার একজন স্মার্ত ব্যবস্থাপক ছিলেন। 

১৩৪৩ বঙ্গাবের ২৫শে বৈশাখে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


কৃষ্ণচন্দ্র স্থৃতিতীর্থ, তর্কালঙ্কার 


ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত আশুজিয়! গ্রামে ১২৬০ 
বঙ্গাব্বের ২১শে অগ্রহায়ণ স্ত্প্রসিদ্ধ কাঞ্জিলাল-বংশের এক ব্রাঙ্ষণপরিবারে 
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্রাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য 
এবং মাতার নাম তারামণি দেবী । 

ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পর মাতুল, রামদাস তর্কপঞ্চানন 
মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত শিক্ষা আরস্ভ করেন। পরে ময়মনসিংহ জিলার কাটিহালী 
গ্রামে গমন করিয়। নবকিশোর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ 
পড়িতে আর করেন। চারি বত্নর কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর ইনি উক্ত 


৫৪ বীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


অধ্যাপকের নিকট স্যায়শাস্ম পডিতে আরভ করেন। সে স্থানে নানারপ অসুবিধা 
উপস্থিত হওয়ায় হুগলী জেলার গু!ধপাড়ায় গ্মন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট 
সমগ্র ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! “তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন। পরে ফরিদপুর 
জিলার কোন অধ্যাপকের নিকট নবাম্মর্তি অধ্যয়ন করিয় তাহার নিকট হইতে 
স্তির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্ব্ব বংসর কলিকাতায় রাজকীয় 
সংস্কৃত-পরীক্ষা-পদ্ধতি গ্রবা্তত হয়। তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্র স্ৃতিতীর্থ-তর্কালঙ্কার 
মহাশয ময়মনসিংহ জিলাঁর সেরপুর নিবাী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের নিকট সাহিতা ও দর্শনশাস্্ব অধায়ন করেন। 

ইহার পব ইনি ময়মন।স-্ত সহরের মিটি কলেজে সংস্কতের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। কিছুকাল উক্ত কাধ্য করিবার পর ইনি রাজকীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষকের 
কার্ধা আরম্ভ করেন; কিন্তু বয়স সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্য 
হওয়ায় ইনি উক্ত কার্য পরিত্যাগ করেন। পরে উক্ত জিলারই গৌসাই-চান্ুরা 
গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শ্রীহট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুর। প্রভৃতি জিলা হইতে 
আগত ছাত্রগণকে নান। শাস্্ব অধাপন। করাতে থাকেন । কালক্রমে এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহ ভ্লার মধ্যে সংস্কৃত-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ই।ন 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি পূর্ধবঙ্গ সারস্বত-সমাজ, কলিকাতা সংস্কৃত 
এসোসিয়েশন এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্গণ-সভার স(হত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশের 
নানা স্থানে বর্তমানে ইহার বহু রুতী ছাত্র চতুপ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপন। 
করিতেছেন। 

১৩৩২ বঙ্গাকের ৭ই বৈশাখ স্ব গ্রামে উহাব মুতা হয়। 


৪ পপ বাত 


কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ 
প্রীহট জিলার দুলালী পরগণার অন্তর্গত গুপ্তপাড। গ্রামে ১৭৬৪ শকাবের 
১২ই আশ্বিন কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হীন চন্দুনারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরঃ$, রিক্রমপুব ফুল্পশালী গ্রামনিবাসপী জ?চচজ্জ সার্বভৌম 
মহাশয়ের নিকট স্থৃতিশান্ত্, বিক্রমপুর বজযো।গনী গ্রামনিবামী বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
গ্রসন্নকুমার তর্করর় মহাশয়ের নিকট ও ত্রিপুরার অস্থার্গত নাঁটাই গ্রামনিবাসী 
গৌরীসাথ তর্করত মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ম অধ্যয়ন করিয়া “তর্কবাগীশ” 


ব্জীয় সংস্কৃত-অধাপক-জীবনী ৫৫ 


উপাধি গ্রহণ করেন এবং পরে নিজ বাড়ীতে চতুপ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা 
করেন। 

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতদিগের সহিত কুন্রমাঞ্জলি, শব্দশক্তি-গ্রকাশিকা, 
ছিতীয়া্ি বুযৎপত্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থের বিচারে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ্বগ্রামেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


শ্রীরুষ্ণটচৈতন্ শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ 


বীকুডা জিলার বাসিবা গ্রামে ১৩১৯ বঙ্গাবের ১৯শে শ্রাবণ শ্রীকষচৈতন্য 
ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন । ইহাঁব পিতাব নাম স্ুরেশচন্দ্র ঠাকুর এবং মাতার নাম 
ত্রিগুণামযী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষা লাভেব পর ইনি বীরভূমের বসন্তক্ুমার বিগ্যা ভৃষণ, বর্ধমান 
জিলার শ্রীথণ্ড গ্রামনিবাসী রাখালদস ঠাকুব, কলিকাতার মন্মথনাথ স্মৃতিতীর্থ, 
কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ 
তর্কবাগীশ. তারানাথ সাহিত্যাচার্য, মনোরঞ্জন সাংখ্য-বেদাস্তিতীর্থ, মহা- 
মনোপাধ্যায় শ্রীগেগীনাথ কবিরাজ এবং মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য 
মহাশয়দিগের নিকট অধ্দ্ন করিয়| কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য এবং বেদাস্তের 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বৈষ্বাদর্শন রসিকমোহন বিষ্াতৃষণ মহাশয়ের নিকট 
অধায়ন করেন। পবে কলিকাতার বৈগ্যাচার্য কবিরাজ বারাণসী গুপ্ত এবং 
মহামহোপাধ্া।য় শণনাথ সেন মহাশয়ের নিকট আযুর্ধেদশাস্ত্র অধায়ন করিয়া 
পারদশিতা লাভ করেন। 

ইহার পর ইনি কাশীধামস্থ শরৎকুমারী কলেজে কয়েক বখসর এবং 
কলকাতার গোবিন্দস্থন্দরী আমুর্ধেদ কলেজে দুই বৎসর অধাপন! করেন। 
বর্তমানে ইনি আমুর্ষ্বেদ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। 

বজীয় সংস্কৃত শিক্ষা! পরিষদের প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক ও পশ্চিমরলীয় 
আয়ুর্বেদ পরিষদের প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষকরূপে বর্তমানে ইন নিযুক্ত আছেন। 

দৈনিক বন্থমতী, লোকসেবক,সত্যযুগ, হিন্দুস্থান, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, 
প্রবর্তক, ভারতবর্ষ, আফ্মবিজ্ঞান, আরূর্ধেদ ভারতী, উজ্জীবন পুভৃতি পত্র-পত্রিকায় 
ইছার বু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 


৫৬ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) নরহরিচম্পুঃ,। (২) কর্ণাবদানম্, (৩) 
বৈদ্যপ্রিয়া, (৪) চরিতমাধুরী এমদ্বামদাস, (৫) বাবাজী মহারাজের বিস্তৃত 
জীবন-কথা (৩ খণ্ড), (৬) গ্রীরামধাস-কথামৃত, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরামদাস 
স্তোত্রাবলী। সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থাবলী £ (১) রসেন্্রসারসংগ্রহঃ, (২ পল্স- 
পুরাণের খিলাংশের কাশীমাহায্ম, (৩) লখুবোধিনী, (৪) পঞ্চশিখাব্দানম্‌। 





কষ্দাস বিদ্যারত 


ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত পাথুয়াই গ্রামে ১২৩৩ বঙ্গাবে কৃষ্দাস বিদ্যারতু 
মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গঙ্গাদাস শিরোমণি । 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামবাসী রামমোহন সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি আশ্তজিয়] গ্রামনিবাসী বিশ্বেশ্বর বাচম্পতি, ভাটর! 
গ্রামনিবাপী রামলোচন শিরোমণির নিকট কাব্য ও অলঙ্কার শান্্ম অধ্যয়ন 
করেন। ইহার পর ইনি শিবপুরা গ্রামনিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত তারাকাস্ত ন্যায়রত্ব 
মহাশয়ের নিকট স্বতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া “বিদ্যারত্ উপাধি লাভ করেন। 
ইহার পর ই'হার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় | 

ইহার পর কৃষ্দাস বিদ্যারহ মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন পূর্বক নিজ গৃহে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তখন ইহার বয়ল মাত্র ২৬ 
বৎসর। ২৫ বৎসর উক্ত চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল। তখন এ চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্য। 
ছিল ২* জন। ইনি ছাত্রদের আহার-বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করিতেন। 
কালক্রমে এই চতুগ্পাঠী ময়মনসি*হ জিলার একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়। 

১৩০৩ বঙ্গাব্দের কান্তিক মাসে ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন। 





বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৫৭ 
কষ্জদাস বেদাস্তবাগীশ 


বরিশাল জিলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত চাদসী গ্রামে ১২৪৬ বঙ্গাবের ৬ই 
অগ্রহায়ণ বুধবার পুণিমা তিথিতে ইনি জক্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
কমলচন্্র তর্কসিদ্ধাস্ত এবং মাতার নাম কমলপ্রিয়া দেবী । ইনি বেদাস্তশাস্তে 
একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং বাগ্মী ছিলেন। কালীঘাটে ইহাব একটি বিখ্যাত 
টোল ছিল। বঙ্গদেশে ইহার স্যাষ ধশ্মবন্ত1! অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি, 
শশধর তর্কচূভামণি এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন__সেই সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্বানে ধর্ম 
বিষয়ে বক্তৃতা করিয়। যুগান্তর আনয়ন কবেন। ১৩২২ বঙ্গাবেব বৈশাখমাসে 
কলিকাতায় ইহার মৃতু হয়। 


রুষ্তানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য 


ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ এতাবীর শেষভাগে অথবা ষোডশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মহেশ্বব গৌডাঁচার্ধ্য | মহেশ্বব 
ভট্টাচার্য্য গৌভদেশ হইতে নবদ্বীপে আসিয়। বাস আরম্ভ করেন। ইহার পাণ্ডিত্য 
এবং প্রতিভা দর্শন করিয়া তৎকালীন নবদ্বীপেৰ পণ্ডিত-সমাজ ইহাকে 
গোঁড়াচার্য্য” উপাধিতে ভূষিত করেন । 

রুষ্ণানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন । কাব্য এবং অন্তান্য শাস্ব পাঠ 
শেষ করিয়া ইনি বাহ্দেব সার্বভৌম মহাশয়ের নিকট তন্ত্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন 
এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! ঘোরতর তান্ত্রিক হইয়া উঠেন। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মাধবানন্দ কুলদেবত গোপালদেবের উপাসক ছিলেন। এই কারণে ছুই 
ভ্রাতার মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত। এইরূপ কিংবদস্তী আছে যে, এক সময়ে 
ইহাদের বাগানের ক্দলীবৃক্ষে এক কাঁদি মর্তমান কদদলী পড়িয়াছিল। ভ্রাতৃঘয় এ 
কদলী স্তুপক্ক হইলে নিজ নিঙ্জ ইঞ্টদেবতাকে অর্পণ করিবেন বলিয়। স্ির করিলেন। 
একদিন কফানন্দ কোন কার্যোপলক্ষে নিকটবর্তী অন্য গ্রামে গিয়াছিলেন, তিনি 
এ স্থুপক কদলী শ্বীয় ইইদেবীকে নিবেদন করিবেন বলিম্না শীগ্র গৃহে আসিতে- 
ছিলেন। ইত্যবসরে মাধবানন্দ ভ্রাতার অন্ধপস্থিতির সুযোগে উক্ত ক্দলী কাটিয়। 


৫৮ ব্ীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


লইয়! শ্রীগে।পালদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কৃষ্কালন্দ বাড়ীতে 
আসিয়া দেখিলেন যে, গাছে উক্ত কদদলী নাই। তখন তাহার অত্যন্ত ক্রোধ 
হইল। তিনি অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও ভ্রাতার প্রাণসংহারে কৃতসঙ্বক্প হইলেন । 

কষ্কানন্দ বাড়ীর চারিদিকে মাধবানন্দকে অন্বেষণ করিতে করিতে ,ক্রমে 
গোপালের গৃহসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই গৃহ ভিতর হইতে বদ্ধ ছিল। 
তিনি দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিলেন ষে, মাধবানন্দ সেই কদলী গোপালকে 
নিবেদন করিয়া দিতেছেন। আরও দেখিলেন যে, ভগবতী কালিকাদেবী 
গোপানকে ক্রোডে লইয়! আপনি সেই কলী ভক্ষণ করিতেছেন এবং 
গোপালকেও খাওয়াইতেছেন। তখন তিনি বুঝিলেন ষে, কালিক1 এব* গোপালে 
ভেদজ্ঞান ব্ডম্বন! মাত্র। 

এই সময়ে বঙ্গদেশে তন্্শান্্রের প্রবল আলোচন। এব* নান। নিষ্ঠুরতা 
চলিতেছিল। এই সব দূরীকরণের জন্য আগমবাগীশ মহাশয় তন্তরশান্ত্ে 
সাব সঙ্কলনে প্রবুত্ত হইয়! 'তস্ত্রসারণ গ্রস্থ সঙ্কলন করেন। 

কষ্চানন্দ কর্তৃক শ্যামাযৃত্তি নির্মীণ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সর্বত্র এইরূপ একটি 
জনশ্থতি আছে-_দেবীর তস্ত্রোক্ত যুন্তি কিরূপে নিশ্মিত হইবে, তাহা। স্থির করিতে 
না পারিয়৷ কৃষ্ণানন্দ দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবী স্বপ্নে তাহাকে আদেশ করেন 
যে, “যাহাকে আগামী কল্য প্রভাতে সর্বপ্রথম দেখিবে, তাহা রই মৃত্তি অন্থুস|রে 
আমার মৃত্তি নিশ্বাণ করিবে ।” ইহার পরদিবস প্রভাতকালে সর্বপ্রথম এক 
শ্যামাঙ্গী গোপরমণীকে ইহার দৃষ্টিগোচর হয়। সে দক্ষিণপদ” অগ্রে রাখিয়। 
গৃহের ভিত্িযুলে দাড়াইয়া বামহস্তে গোময় গ্রহণ করিয়। দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়। 
ভিত্তিগাত্রে গোময় দ্বারা 'পিষ্টক তৈয়ারী করিতেছিল। তাহার সীমস্ত 
সিন্দুরশোভিত এব* কেশপাশ আলুলায়িত। সেই রমণী কৃষ্ণানন্দকে দেখিতে 
পাইয়া নারীস্থলভ লজ্জায় দ্তদ্ধারা নিজ জিহব| দংশন করিল। রুষ্ণানন্দও 
রাত্রিতে প্রত্যহ এ দেবীপ্রতিম। নির্মাণ পূর্বক পু্জান্তে রাত্রিতে বিসর্জন 
করিতেন। ইহার পুজায় কোন প্রকার বলিদান এবং মাদকতার সংশ্বব ছিল 
না। আগমবাগীশের প্রকাশিত এ শ্থামাৃত্তি 'আগমেশ্বরী? নামে বিখ্যাত। 

কুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ' 'ঞ্রতত্ববোধিনী নামে আর একখানি অন্তগ্রস্থ গ্রগয়ন 
করেন। মাধবানন্দের প্রণীত “ভঙ্ত্রনীপিকা” নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া] যায় |; 
(বিশ্বকোষ অবলম্বনে সঙ্কলিত )। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৫9, 
শ্রীকৈলাশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্থতিতীর্থ 


প্রহর জিলার নর্তন গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাঝের ২২শে শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন।' 
ইহার পিতার নাম রামকমল ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম প্রেমময়ী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি পাঁচ বৎসর কাল গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন 
করেন। ইহার পর ইনি গ্র।মস্থ রোহিণীচন্ত্র তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ পড়িতে মারস্ভ করেন। কি্তু সে স্থানে নান! অন্থবিধা উপস্থিত হওয়ায় 
ইনি প্রহট্র জেলার নয়াগ্রামনিবাসী পগুত বৈকুগনাথ ন্যায়চুঞ্চুর নিকট অধ্যয়ন 
করিতে ান। কিছুদিন পরে ই হার মৃত্যু হইলে উক্ত জিলার জয়পুরস্থিত আর্ধ্য- 
শিক্ষা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রমেশচন্দ্র স্বৃতিতীথের নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য 
গমন করেন। সেখান হইতে আসাম গঙ্ণমেন্টের গৃহীত ব্যাকরণ, কাব্য, 
স্বৃতি, জ্যো।তয, পুরাণ ও অন্থুবাদ্__এই' ছয় বিষয়ে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
৩টাক। কুটি পান (১৯১১ হীঃ)। উহার দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়া! দুই বংসরের জন্য ৩ টকা বৃত্তি পান। ইহার পর ইনি কলিকাতা 
সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে ১৯১৫ গ্রীষ্টাব্ে কলাপ-দ্যাকরণের মধ্য এবং ১৯১৬ 
্ষ্টাকধে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দ রাজসাহী জিলার 
নওগীস্থ কুক্সিণীকান্ত চতুপপাঠীর অধ্যাপক ললিতযোহন স্বতিতীর্থের নিকট 
হইতে কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ১৭২২ হ্রীষ্টাবে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় 
২য় স্থান অধিকার করিয়| উ্ভীণ হন এব* ৩৫ টাক। পুরস্কার লাভ করেন। ইনি 
১৮৩৮ কাব পুব্ববঙ্ক সারম্বত-সমাঙ্জে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি গরীক্ষা দিয়া 
পদরত্ব', এ স্থান হইতে কাবোর উপাধি পরীক্ষ1 দিয়া “বিদ্যাভূষণ” এবং স্থতির 
উপাধি পরীক্ষা 'দি়। "স্বতিপঞ্চানন” উপাধি লাভ করেন। ইনি পুরাণের আদ্য 
পরীক্ষায় বৃত্তি, ১৯৯৩ খ্ীষ্টাৰে স্মৃতির মধ্য পরীক্ষায় মেরিট বৃত্তি ও শুরু জুর্বেদের 
আদা পরীক্ষায় বাত পান। উনি উক্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে প্রথম 
হইয়া! উত্তীর্ণ হন। ইনি নবছীপ সমাজ সম্মিলিত বলীয় ব্রাহ্মণ-সভায় স্মৃঘির 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 'রৌপ্যপদক" পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্ের 
সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্ধের আগষ্ট পর্য্যস্ত-_এক বৎসর ইনি তিনটি বৃদ্ি 
একক প্রাপ্ত হন। 

১৩৩০ বঙ্গাঝে ইনি প্রথমে প্রীহট্ট মুরারিাদ কলেজে সংস্কৃতির অধ্যাপক 
নিধুক্ত হন। পরে রংপুর জিলার সিংহীমারী চতুষ্পাঠীতে, শ্রীহষ্ট জিলার পাঁচ- 


৬০ বঙীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


গাওস্িত ইটা দর্শন চতুষ্পাঠীতে এবং ১৩৪৮ বঙ্গাবে মুশিদাবাদ জেলার বহরম- 
পুরস্থ জুবিলি চতুপ্পাঠীতে ১৯ বৎমর অধ্যাপন| করেন। পরে ১৯৬০ খ্রীষ্টাবে 
ত্রিপুরা সরকারের সংস্কত বিদ্যাভবনে প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক হইয়া ৩ বংসর 
কাধ্য করিবার পব ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্ষের ৩১শে ভিসেম্বব উহ হইতে অবসন্ত গ্রহণ 
করেন। ১৯৬৪ থ্রীষ্টাব্বের ১ল! জুন হইতে বর্তমান কাল পর্য্যস্ত নবছ্ীপ চৈতন্য 
চতুপ্পাঠীতে ইনি প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য করিতেছেন। 

ই'হার নিকট হইতে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র আছ, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়।ছেন। ইনি আমাম সংস্কৃত এসোসিয়েশন এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত এসো- 
সিয়েশনের সভ্য ছিলেন। 

নিখিলবঙ্গ সংস্কৃত বিচার-সভার প্র/তযোগিতায় ই।ন স্থখ্যাতি লাভ করেন 
এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ খ্রী্াকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বাধিক 
সমাবর্তন উৎসবে যে ধিচার-সভ] হয়, ইন তাহাতে পুরস্কার লাভ করেন। 

ইহার রচিত ও মুক্ত গ্রন্থাবলী £ মুদ্রিত £ (১) প্ত।তমানিকা, (২) রহস্ত্রয়ী, 
€৩) অনূঢকন্যাশৌচব্যবস্থা-নির্ষ: (৪) সাবত্রীব্রতকালনিরণয়ঃ, (৫) উপনয়নে 
গঞ্জন-বর্ষণাদ্িরহস্ত। (৬) ধাতুমপ্তরী, (*) স্মত্যুপাধিপরাক্ষা-প্রশ্নে।ত্তরাবলী, 
অমুদ্রিত গ্রস্থাবলী £ (১) গভাধানে পিতৃসপিগুনাপকর্ষব্যবস্থা, (২) মৃতপিতৃকবাল- 
কয়োরেকাহ উপনয়নে একাভ্যুদায়িকশ্রান্ছব্যবস্থ1, (৩) হৃর্যযার্ধ্যদানবাক্য।বচারঃ, 
€৪) সন্ধ্যোপাসনাকালনির্ণয়ঃ, (৫) অশৌচপতিতাগ্শ্রাদ্ধকালবিচারঃ, (১) 
চণ্তীপাঠে দেবীস্থক্রবিচার:, (৭। 1বদেশস্থপিতৃমরণ।শোচব্যবস্থা, (৮) ভ্রমাপসারণ, 
(৯) স্থতিসার-সংগ্রহঃ, (১০) জরিবেদীয় ব্রত প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতিঃ, (১১) জলাশয়ো খসর্গ- 
পদ্ধতিঃ, (১২) মঠা।দপ্রতিষ্ঠাপদ্ধাতঃ | 


'কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ 
শ্রহট্র জিলাব অন্তর্গত মস্থলাগ্রামে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৬ই পৌষ ইনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নীলক ভট্টাচার্য । 
উনি স্বগ্রামস্থিত কুলচন্ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের চতুপ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ, 
প্রহট সহরের নিকটবত্তাঁ গুটাটিকের বিরজানাধ স্যায়বাগীশের নিকট স্থতি ও 
গাছিত্য অধ্যয়ন করেন। উক্ত গ্রামে অধ্যয়ন কালে ইনি এবং ই'হার অধ্যাপক 


বঙীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৬১ 


স্যায়বাগীশ মহাশয় স্বপ্লাদদিষ্ট হইয়! প্রীবামাপীঠের ভৈরব সর্ববানন্দকে উদ্ধার করিয়া 
পৃজাদির পর পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর ইঘি ময়মনসিংহ জিলার নৈয়ায়িক 
জয়নাথ তর্কালঙ্কার, ফরিদপুর জিলার মহীসার গ্রামনিবাসী গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ব 
এন্‌ং ঈবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় রাজকুষ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট হইতে নবা- 
স্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর কৈলাসচন্দ্র কলিকাতায় গন 
করিয়। সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া “তর্কতীর্ঘ* উপাধি লাভ করেন। তর্কতীর্থ উপাঁধি লাভের পর 
ইনি পুনরায় নবদ্ীপে গমন করিয়। তারাপ্রসন্ন চুভামণি মহাশয়ের নিকট স্থতিশান্ত 
অধ্যয়ন করেন । | 

সংস্কৃত কলেজ হইতে উপাধি লাভের পর ই।ন মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিত বিদায়ে মেদ্দিনীপুব জিলার 
মুগবেড়িয়ার জমিদার-বাড়ীতে আদ্যাচরণ ন্যায়রহ্ব মহাশয়ের সহিত ন্যায়শাস্ত্রে 
বিচারে ইনি জয়লাভ কবেন। 

কৈল[সচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় ন্বগ্রামে আনসয়। চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়! বু 
ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। 

১ ৩১১ বঙ্গাব্ধের ১৮ই আধাঢ কলের! রোগে স্বগ্রামে ইহার মৃত্যু হয়। 





কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি, বেদাচাধ্য 


প্রহর জিলার রাজনগরের অন্তর্গত ভলাগ্রামে ১৮৭২ শ্রীষ্টাবে কৈলাসচন্ত্র 
ভট্টাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন । ই'হার পিতার নাম ব্রজনুন্দর ভট্টাচার্য্য এবং মাতার 
নাম হরন্গন্দরী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি স্বগৃহস্থিত গৌরকিশোর তর্কালঙ্কার গবং 
রতিকাস্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতির নিকট কলাপ-ব্যাকরণু এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন 
সমাপ্ত করেন। ইহার পর ইনি লংল! পরগণার অন্তর্গত পালগ্রামের ভৈরবচন্্র 
তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে স্যায়শান্্র অধ্যয়ন করিয়া “তর্কনিধি' উপাধি 
লাভ করেন। | 


৬২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহার পর ইনি স্বগ্রীমে চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়৷ বছ ছাত্রকে নানা শান্ত 
অধ্যাপনা করেন। ই'হার স্বগৃহস্থিত পাঠাগারে প্রায় দশ হাজার হম্তলিখিত ও 
মুক্ত্রিত পুস্তক ছিল । ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এসং চিন্রবিদ্যায় ও 
সঙ্গীতবিগ্ঠায় পারদ্বশর ছিলেন । 

শাস্ত্রীয় আলোচনার জন্য ইনি নিজ বাড়ীতে বহু ছুণ্পাপ্য তন্ত্র ও বৈদিক 
পু'থি ও পুস্তক সংগ্রহ ক।বয়। “বেদ পুস্তকালয়' নামে একটি পুম্তকালয় স্থাপন 
করেন। শাস্মীয় গবেষণায় ই'হার উৎসাহ দেখিয়া কুমিল্লার সবিখ্যাত বদান্য 
মহেশচন্দ্র ভট্টাটার্য্য মহাশয় ই'হাকে মাসিক বুতি প্রদান কবিয়। ঈশ্বব পাঠশালা 
বিখ্যাত পুস্তকালয়ে গবেষণার স্থযে!গ করিয়া দেন। উক্ত স্থানে উনি ৭1৮ বসন 
কাধ্য কবেন। ইহার পন ইন নিজ গ্রামে চলিয়া আসেন । 

দেশ বিভাগেব পব ইনি তাহাব সমস্ত পুস্তকার্দি লইয়া আসামেব শিলচবে 
চলিয়। আসেন। ইহার |কুদিন পবে আসাম সবকাব গবেষণার জন্য ইহাকে 
একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। আমৃত্যু ইনি উক্ত বৃত্তি ভোগ কলিঘ! 
গিয়াছেন। ই'হার মৃত্যুর পর হাব পন্বীকেও আসাম সবকার উক্ত বৃত্তি 
প্রদান করিবা আসিতেছেন। 

ইহার প্রণীত ও সম্পাদিত পুন্তকাবলী £ প্রণীত--(১) উমামহেশ্বব, 
(২) কামবপ-সীমা নিয়, (৩) তাম্্িকদীক্ষা, (৪) পুজায় পশুবলি, (৫) বেদ ও 
শাখা-পরিচয়,। (৬) শর্মা না দেবশশ্মা, (৭) শাস্্ার্থ প্রকাশ, (৮) নব্যস্বতি- 
সমালোচন! | সম্পাদিত পুস্তকাবলী --(৯) সটীক সানুবাদ তিবেদীয় সন্ধ্যা বিধিঃ, 
(১০) গ্রহ্যাঁগ-পদ্ধতিঃ, (১১) গ্রহকৌমুদ্ী, (১২) বাস্তযাগ-পদ্ধতিঃ,(১৩) পু্রেষ্টিযাগ- 
পদ্ধতিঃ, (১৪) যগুলসংগ্রহঃ, ৫১৫) যন্ত্রসংগ্রহঃ, ৫১৬) প্রতিষ্ঠানংগ্রহঃ, ০১৭) 
কুগুপ্রস্তত-প্রণালী, (১৮) গোত্রপ্রবরনির্ণয়ঃ (১৯) সংযোগবর্ণোচ্চাবণঃ (২০) সটীক 
একোদিস্টশ্রান্ধবি।ধঃ, (২১) সঁটাক আত্যদীয়িক-শ্রাদ্ধবিধি (২২) সটাক 
পার্বণশ্রান্ববিধিঃ, (২৩) পশমহাবিদ্যা-পুজাবিধিঃ, (২৪) দশাবতার-পুজাবিধিঃ, 
(২৫) জগদ্ধাত্রী-পৃজাবি।ধঃ, (২৬) হোষবি।ধঃ। (২৭) সটীক যজুব্বেদীয় 
দশকন্মপদ্ধতিঃ, (২৮) শ্রাদ্ধপদ্ধতিঃ, (২৯) সটাকা্ছনাদ জিবেদীয় নিজ্রাস্থভঃ, 
(৩০) বিরাটপব্বসংস্কারঃ, (৩১) সটীক বৈদিক-কর্দমবিধিঃ | 

কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি বেদাচাধ্য মহাশয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাবে আসামস্থিত শিলচর 
সহরে পরলোকগমন করেন। 


বন্ষীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৬৩ 


কালীকুমার তর্কতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৫২ 
বঙ্গানধের ২২শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম পূর্ণানন্দ স্যায- 
বাচম্পতি এবং মাতার নাম লক্ষমীপ্রিয়া দেবী। পূর্ণানন্দ ন্যায়বাচম্পতি 
মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রে একজন স্থপাগুত ছিলেন। 

ইনি " প্রথমে ন্বগ্রামবাপী গোবিন্দচন্দ্র বাচম্পতি মহাশয়ের নিকট 
কলাপ-ব্যাকরণ শিক্ষা করেন । পরে পশ্চিমপাড(নবাসী মহামহোপাধ্যায় রামণাথ 
সিদ্ধান্তপঞ্জানন মহাশয়ের নিকট এবং পনবে ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায় 
রাখালদাস ন্যায়র& মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, প্রাচীন ও নব্যন্তায় 
এবং আাংখ্য-দশনা।ধ অধ্যরন করিয়। নব্ন্যায়েপ্র উপাধি পাশ করেন। 
অতিশয় মেধাবী ছাত্র হওয়ায় পরীক্ষায় উচ্চস্থান অ(ধকার করিয়া সমসাময়িক 
পণ্ডিত-সমাজে ইনি যথেষ্ট সুনাম অঞ্জন করেন। প্রবাদ আছে যে, 
ইনি স্বগ্রামবাসী জয়নারায়ণ তর্করত্ধ মহাশয়ের সহিত একাস্ত অনিচ্ছায় 
বিচারে প্রবৃত হইয়া তাহ!কে পরা।জত করেন। ইহর পর ১৩১৩ বঙ্গাঝে 
ইনি রাজপুতানার জয়পুবস্থ রাজকলেজের ন্যায়শাস্ত্বর প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন এবং ১৩১৬ বঙ্গাব্দে শারীরিক অনুস্থতার জন্য উক্ত কার্ধয পরিত্যাগ 
করেন। তাহার প্র ইনি কলিকাতায় আসিয়৷ বাগবাজারে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী 
স্বাপন করিয়৷ বহু ছাত্রকে অধ্য/পন1! করান। ইনি বনু সংস্কৃত কবিতা রচনা 
করিয়। গিয়াছেন ; কিন্তু তাহ। বর্তমানে দুশ্র।প্য। এই জন্য ইনি "স্থকবি' বলিয়। 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভাব! পরিচ্ছেদের 'মুক্তাবলী'র বঙ্গান্নবাদক 
রাজেন্দ্রন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার “অন্যতম দর্শন- 
শান্ত্রাধ্যাপক” নবান্তায়ে লব্বপ্রত্িষ্ঠ এ্যুক্ত কালীকুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট 
“পাওুলিপি পাঠানস্তর ভরমসংশোধন ও স্থানে স্থানে টাক! সংযোজন করার জন্ত, 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। 

১৩২* বঙ্গাঝের ১৫ই ফাল্গন স্বগ্রামে কলেরা রোগে এই ধুরদ্ধর নৈয়ায়িকের 


সৃতা হয়। 


৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


কালীকিঞ্কর স্মতিভূষণ 


ইনি ১২৫১ বঙ্গাবে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত খিতাপচর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহাব পিতার নাম রামমণি শিরে।মণি ভাগবতাঁচার্য্য এবং মাতার নাম 
আনন্দময়ী দেবী । 

কালীকিস্কর বাল/কাল হইতেই স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত পিতার চতুষ্পাঠীতেই 
অধ'য়ন করিয়| কাব্য, ব্যাকরণ এবং স্ৃতিশান্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিতা অঞ্জন করেন। 
অপ্ায়ন সমাপ্তির পর ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। 
স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইনি প্রব্রঞ্ঞা অবলম্বন কবিয়া ১৬ বৎসর কাশীধামে অবস্থান 
কবেন। এই সময়ে ই'ন কাশীধামের নানা স্থানের ধর্মসভায় বক্তৃতা এবং 
ধর্শোপদেশ দিতে থাকেন। কাশীতে ইনি খষমহাবাজ” নামে পরিচিত 
ছিলেন | 

ইহ্াব রচিত গ্রন্থাবলী £. (১) আচারচন্দ্রিক, (২) শাবাশৌচতরঙ্গিণী, 
(৩) নারায়ণভক্তিলহরী | 

১৩১৮ বঙ্গাবের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন কাশীধামে ইহার মৃত্যু হয়। 





কালীকৃষ্ত তর্কতীর্থ 


১৮৭৭ খ্রীষ্টাবে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত 'আশুজিয়। গ্রামে কালীকষ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীকান্ত [্যায়রন্ব এবং মাতার নাম: 
রাজকুমারী দেবী । 

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ত্রিপুরা জিলার ইব্রাহিনপুর গ্রামনিবাসী 
নৈয়াযিক কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট গমন করিয়। শ্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। পরে মহামহোপাধ্যায় চণ্তীদাস স্তায়-তরকতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট এবং 
কাশীতে গমন করিয়া! জয়নারায়ণ তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট ন্যায়শান্্র অধ্যয়ন 
করেন। ইনি নব্যস্ায়ের আছ ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইস়্ 
বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর ইনি মূলাজোড় সংস্কৃত কলেছ্ে অধ্যয়ন করিতে 
গমন করেন এবং সেস্থানে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সাব্বভৌম মহাশয়ের নিকট 








ূ ৪ 


ঠা] £179* )৮11 41 র্‌ ) শ্বী'কলাশচণ্দ স্মত তীর্থ (পৃ ৫৯) 


৮১০০০ আয 


কালীনাধ বেধপ্তশাস্া (পু ৬৭) 


বজীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী উর 


হইতে ১৯৭ খ্রীষ্ঠাঝে নব্যগ্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় ('খ+ বিভাগে ) প্রথম বিভাগে 
সমগ্র দর্শন বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়। হরকুমার 
ঠাকুর স্থবর্ণ কেমুর, একটি স্বর্ণপদক, ১০০ টাকা পুরস্কার এবং মাসিক ১৩ টাকা। 
হারে বৃদ্ধি লাভ করেন। ইহার পর ইহার পাঠ্যজীবন শেষ হয়। 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্ কালীরু্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার 
ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বোকাইনগরস্থ “রাজরাজেশ্বরী 
চতুষ্পাঠী?র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি স্বদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল উক্ত চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যক্ষ থাকিয়। দর্শনশাস্ত্রের সকল বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ইহার ছাত্রদের 
মধ্যে দর্শনশান্ত্রে ২২ জন এবং কাব্য-ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ২ জন- মোট ৪২ জন 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাংল। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এমন কি, 
মিথিলা, ইন্দোর প্রভৃতি স্থান হইতে অবাঙ্গালী ছাত্রর। ইহার নিকট অধ্যয়ন 
করিতে আসিতেন। 

কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্ঘ স্থদীর্ঘ ৩* বৎসর কাল বঙ্গীয় সংস্কত এসোসিয়েশনের 
গৃহীত ন্যায়শাস্ত্ের উপাধি পরীক্ষায় “ক”, খ* ও “গ” ইত্যার্দি বিভন্ন বিভাগের 
পরীক্ষক ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্ব হইতে আসাম সংস্কৃত বোর্ডও ইহাকে নব্যন্যায়ের 
উপাধি-পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের তর্দানীস্তন অধ্যক্ষ 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কোন সময়ে ইহাকে সংস্কৃত কলেজে 
হ্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছ। করেন ; কিন্তু ইনি নানা কারণে উহ! 
গ্রহণে অস্বীক্কত হন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। 

ইনি নব্যন্তায়ের কোন কোন গ্রন্থের টীকা রচন৷ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহ! 
মুদ্রিত হয় নাই। 

দেশবিভাগের পর ইনি ২৪ পরগণা জিলার হালতুতে বাস করিতে থাকেন। 
১৯৫৯ গ্ীষ্টাবের ২৭শে মার্চ ইহার উক্ত স্থানে মৃত্যু হয়। 


শি বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্য/পক-জীবনী 


কালীচরণ স্থতি-পুরাণতীর্থ 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত উনশিয় গ্রামে ১২৮৬ বঙ্গাবের 
চৈত্রমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নীলকাস্ত তর্কবাগীশ এবং 
মাতার নাম কৃষ্ণমণি দেবী । 

ইনি প্রথমে ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। 
পরে পিতাঁর নিকট স্বৃতিশাস্ত্র অধায়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়] “ম্থৃতিতীর্ঘগ উপাধি লাভ করেন এবং বৃত্তি 
ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
এই সময় পিতদেব ইহাকে 'ম্থৃতিরত্ু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি গ্রায় 
২০ বংসর যাবৎ দ্রিনের আহার পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিতে আহার করিতেন। 
পিতার মৃত্যুর পর ইনি “নীলকান্ত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে”র অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। 
বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত ম্মার্ত ছিলেন। 

ইহার রচিত কোন গ্রন্থ নাই। ১৩৫৮ বঙ্গাবের ওরা শ্রাবণ ২৪ পরগণা 
জিলার আগরপাভায় ইহাব মৃত্যু হয়। 


কালীজীবন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ 


ইনি বরিশাল জিলার চাদসী গ্রামে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভার বুহস্পতিবার 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম অন্ন্দাচরণ ভট্টাচার্য । ইনি আজগ্স 
অন্ধ ছিলেন। 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থিত কাশীনাথ বি্যারত্ব মহাশয়ের বিশেষ যত্বে বিদ্যাভাস 
আরম্ভ করেন। পরে রাজসাহীস্থ মাতুলালয়ে গমন করিয়। বহু দিন অধ্যয়ন করেন। 
পরে ১৩২৯ বঙ্গাবে কলিকাতায় আসিয়া! নবরুষ্ণ স্্রীটস্থিত আর্ধ্য বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক হরনাথ শাস্থী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ছয়ের নিকট অধ্যয়ন 
করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। ইনি অতি প্রতিভা- 
শালী ও মেধাবী ছিলেন। ইনি ভবানীপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া! বহুদিন 
নান। শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ১৩৬৫ ব্জাবের কাত্তিক মাসে কলিকাতায় ইহার 


সৃত্যু হয়। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৬৭ 


কালীনাথ বেদাস্তশান্ত্রী 


ইনি ১৩১৩ বঙ্গাবের ৩১শে বৈশাখ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার 
উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম জানকীনাথ শিরোমণি এবং 
মাতার'নাম মুক্তকেশী দেবী । 

ইনি পাঠশালায় রজনীকান্ত পাল মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। পরে 
ইনি স্থানীয় পিরলীবাড়ী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। 
ইহার পর ১২ বৎসর বয়ংক্রমকালে ইনি জ্োষ্ঠতাত পুত্র মহামহোপাধায়- 
ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীখ মহাশয়ের নিকট হইতে 
১৩২৯ বঙ্গাব্ধে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য ও ১৩৩৪ বঙ্গাবঝে এ মধ্য পরীক্ষায় পাশ 
রুরেন এবং ১৩৩৬ বঙ্গাব্বে হরনাথ শাস্ী মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ- 
ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। ইনি ১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪২ বঙ্গাব্ে যথাক্রমে 
কাব্যাদ্য, সামবেদ।দ্য ও কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩৩৮ বঙ্গাবে 
ইনি “ভারতীয় পণ্ডিত মহামগুল* হইতে “ব্দান্তশাস্্রী” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
১৩৪১ বঙ্গাবধে ইনি গোবিনস্থন্দরী আযুর্বেদ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন এবং পরে উহ। পরিত্যাগ পূর্ববক ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্ব হইতে “ভারতীয় পণ্ডিত 
মহামগ্ডল চতুষ্পাঠী'র প্রধান অধ্যাপকরূপে অধ্যাপন করান। 


কালীপদ শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ 


হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার অস্তর্গত ময়ীগ্রামে ১৩০০ বঙ্গাবের মাঘ 
যামে কালীপদ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বেদীমাধব 
ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী । 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর ইংরেজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পধ্যস্ত অধ্যয়ন 
করেন। পরে দক্ষিণাচরণ স্বতিতীর্থের নিকট সংক্ষিগুসার-ব্যাকরণ পড়িতে 
'শরস্ভ করিয়া উহার নিকট হইতে উহার উপাধি পরীক্ষায় উতভীর্ঘ'হন। পরে 


৬৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইনি দেবকৃষ্ণ ব্দাস্ততীর্ঘের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি, সাংখ্যের উপাধি এবং 
বেদাস্তের উপাধি পাশ করেন। এই সকল উপাধি লাভের পর ইনি পুনরায় 
দক্ষিণাচরণ স্বতিতীর্থের নিকট হইতে “ক' শ্বৃতি ও “থ' স্থতির উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। পরে কালীপদ পঞ্চতীথ মহামহোপাধ্যায় পার্বতীচরণ তর্কতীর্ঘথ ও 
মহামহোপাধ্যায় কামাখানাথ তর্কবাগীশের নিকট নব্যন্ায়ের উপাধি পর্য্যন্ত 
অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি অক্ষয়কুমার শাস্্রীর নিকট দুই বৎসর মীমাংস! 
দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কলিকাতার পণ্তিত-স্ভা ই'হাকে 'শাস্বী? 
উপাধিতে ভূষিত করেন। 

অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্তির পর কালীপদ শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ ১৯২৪ শ্রীষ্টাব্ব হইতে 
বাগবাজারস্থিত 'পশুপতি চতুপ্পাঠী'র অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। মৃত্যুর পূর্বব পরযযস্ত 
উক্ত পদে নিযুক্ত থাকেন। ইহার চতুপ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়। বহু ছাত্র নানা 
শাস্ত্রে উপাধি পাশ করিয়| কৃতবিদ্য হইয়াছেন। 

১৯৩৩ খ্রীষ্টাবব হইতে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার কলিকাত। পণ্তিতসভ! কেন্দ্রের 
ইনি অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। শাস্থী মহাশয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ চতুষ্পাঠী 
অধ্যাপক মহাসম্মেলনের ( ১৯৪৯-৫০ ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ইনি 
কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতির উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত৷ ও পরীক্ষক এবং একজন 
বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার রচিত এবং বঙ্গান্বাদ সহ সম্পাদিত গ্রস্থাবলী £ (১) সংক্ষিপ্তসার- 
ব্যাকরণম্‌, ৫২) দত্তকচন্দ্রিকা, (৩) সামবেদীয় মন্ধ্যাবিধিঃ, (৪) কালীপৃজা- 
পদ্ধতিঃ, (৫) সম্পাপুগতরীকম্‌ (নাটকম্‌), (৬) ভবদ্দেবপন্ধতিঃ ( বঙ্গানুবাদ ), 
(৭) নব্যস্থৃতিসারনিরূপণম্‌ (ব্যবস্থা-সংক্ষেপঃ )। 

“সঙ্ঘসাথী” নামক মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে 
ইহার বহু প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইয়াছে। পপূর্ণচন্দ্র পধ্িকা"র ইনি প্রধান ব্যবস্থাপক 
ছিলেন। 

কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৬৯ 


কালীপ্রসন্ন তর্কচূড়ামণি 


কালীপ্রসন্ন ব্গবাস তর্কচূড়ামণি ১২৪০ বঙ্গাব্দের ফাল্তন মাসে বরিশাল জিলার 
গৈল। গ্রামে জন্সগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম জগমোহন তর্কসিদ্ধাস্ত 
এবং মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী। ই'হাঁর পারিবারিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ইনি প্রথমে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও স্বৃতিশাস্ম অধায়ন করেন । 
অধ্যাপকের নিকট হইতে 'ম্থৃতিভৃষণণ উপাধি লাভের পর নি পিতার প্রতিষ্ঠিত 
চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই 
চতুষ্পাঠীর সমন্ত দায়িত্ব ইহাকে লইতে হয় । 

কালীপ্রসন্ন অতঃপর নবন্বীপ গমন করেন এবং বিখ্যাত নৈয়ায়িক পিতৃমুহৃদ্‌ 
নারায়ণচন্ত্র তর্কবাচষ্পতি মহাশয়েন নিকট ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করতঃ 
আহ্মমানিক ১২৮* বঙ্গাবে ন্যায়পঞ্চানন” উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত 
অধ্যয়নের জন্য বারাণসী গমন করেন। তখাকার প্রাচীন ভূগ্ড চতুষ্পাঠী হইতে 
“জ্যোতিষাচার্ধ্য” উপাধি লাভের পর ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় 
ইনি নবদ্বীপ, বর্ধমান এবং ভট্টপল্লী পরিভ্রমণ কালে কিছুকাল ন্যায়ের 
অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া কালীপ্রসন্ন পিতৃপ্রতিষ্িত চতুষ্পাঠীতেই 
অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইহার পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বরিশাল জিলার 
কলসকাঠী গ্রামের স্বনামধন্ত জমিদার মহাশয় বরদাকাস্ত রায় ইহাকে প্রধান 
সভীপগ্ডিত এবং ধর্দোপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। আহ্মমানিক ১২৯০ বঙ্গাবে 
কলনকাঠী জমিদার-ভবনে যে ধন্্-সম্মেলন ও মহতী বিচার সভ। অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহাতে সমাগত বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ সংস্কৃত ভাষায় ইহার ওজস্বিনী বক্তৃতা ও 
অগাধ পাগ্ডিত্যে অভিভূত হইয়। পড়েন এবং তাহাকে “তর্কচূড়ামণি উপাধি দান 
করেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পঞ্ডিতরূপে পরিগণিত হন। 

ই'হাব কৃতী ছাত্রদের মধ্যে বরিশালের বিখ্যাত ম্মার্ত মধুস্থদন স্বতিরত্ব 
পঞ্চতীর্থ এবং তৎকালীন ভিষগণ্রেষ্ঠ, গৈল! কবীন্দ্র ( আমুর্ধেদ ) কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ললিতমোহন সেন কবীন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখষোগা | 

ইনি আজীবনু কামাখা। মন্দিরের একজন অন্যতম বিশ্বস্ত সেবক ও ট্রাষ্ট 
ছিলেন। 

১৩০৪ বঙ্গাবের ভাত্রমাসে ই হার যৃত্যু হয়। 


ডিক তাজ 





৭ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


গগনচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


গগনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১২৬৮ বঙ্গাব্ধের ৭ই পৌষ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত 
ফান্দাউক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কুমারচন্দ্র উষ্টাচাধী এবং 
মাতার নাম সত্যবতী দেবী । 

ইনি প্রথমে স্বগৃহে কলাঁপ-ব্যাকবণ অধ্যয়ন শেষ করেন। পরে মুশিদাবাদ 
জিলার বহরমপুরস্থ জুবিলী টোলে আগমন করেন এবং উক্ত টোলে ন্যায়শাস্ত্রের 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রারাম শিরোমণির নিকট এনং উহার স্থতিশান্ত্বের 
অধ্যাপক হবিশ্চন্দ্র তর্করত্বর মহাশয়েব নিকট ১৯ বৎসর যাবত ন্যায়, স্বৃতি এবং 
দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর 
অধ্যাপকছয় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে “তর্কালঙ্কাব উপাধিতে ৪ করেন। ইহার 
পর ইহার ছাত্রজীবন সমাপ্ত হয়। 

পরে তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন রা ২৫ বংসর পর্যাস্ত 
বিভিন্ন জিলার বনু ছাত্রকে নানা শাস্ব অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন । 

ইহার রচিত এব" মুদ্রিত গ্রস্থের নাম £ বিবেকমগ্তরী। 

১৩৩২ বঙ্গাব্ধের ২৪শে আষাঢ় বহরমপুরস্থ স্বগৃহে ইহার মৃত্যু হয়। 





গঙ্গাচরণ স্যায়রতু 


ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার ভেদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত মহীসার 
গ্রামে ১২৫২ বঙ্গাব্ে গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম 
লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী । 

গঙ্গাচরণ বাল্যকালোস্ব গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবার জন্য বিক্রমপুরে গমন করেন। সেম্বানে কোন 
অধ্যাপকের নিকট ৬ বৎসর ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়নের পর শ্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন 
করেন। টার পর ন্যায়শাস্্র অধ্যয়নের জন্য হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় গমন 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জাবনী ৭১ 


করেন এবং সেখানে কোন অধ্যাপকের নিকট ৩ বৎসর স্যায়শাস্ব অধ্যয়ন করিবার 
পর নবদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সমগ্র 
হ্আায়শাস্ত্র অধায়ন করিয়া ন্যায়রত্বু' উপাধি লাভ করেন। 

ইহাঁধ পর ন্যায়রত্ব মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয় স্বগৃহে চতুগ্পাঠী স্থাপন 
করিয়া! বঙ্গদেশের এবং বঙ্গের বাহিরের ২৫।৩* জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়! 
্যায়শাস্থ অধ্যাপনা করান। ইনি বহু বসর ঢাকাস্থিত পূর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাজের 
সভাপতি ছিলেন । বহু সভায় মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস গ্যায়রত্ব মহাশয় 
বিচারে ই'হাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্ত উহাতে তিনি সমর্থ 
হন নাই । ইনি একজন দ্রিগবিজয়ী নৈয়ায়িক ছিলেন । ই"হাব কয়েকজন প্রসিদ্ধ 
ছাত্র__নবীনচন্দ্র তর্করত্ব, মন্ন্দ।চবণ তর্কন।গীশ, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, শশিমোহন 
তর্কশাস্বী প্রভৃতি । 

নোয়াখালি জিলাব কোন জমিদারবাডীতে ব্রাঙ্গণপ্ডিত-বিদায়ে তাহার 
পাথেয় কত? জিজ্ঞাস করা হইলে তিনি বলিলেন যে, “আমি ছুই পয়লা দিয় 
নৌকা পার হইয়াছি ১ শ্তরাৎ আমার পাথেয় ছুই পয়স! মাত্র ।” ইহাতে সষ্ট 
হইয়! জমদার মহাশয ন্যায়রত্্র মহাশয়কে একশত টাকা! প্রণামী দেন। 

ইনি ব্যাপ্রিবাঁদের বহু টিগ্লনী রচনা করেন ; কিন্তু উহ! মুদ্রিত হয় নাই । 

১৩১৭ বঙ্গাকের ১৭ই আধাঢ় শিবপুজ্জা করিতে করিতে স্বগ্রামে ইহার 
মৃত হয়। 

ই'হার মৃত্যুর পর শিশ্যগণ ই'হার শ্বশানেব উপর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং 
স্বগ্রামে ই'হার নামে চতুগ্পাঠী স্থাপন! করেন। 


গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়। পরগণার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১২৫৯ 
বঙ্গাবের ১১ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার (১৭৭৪ শকাষ, ইং ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে 
নভেম্বর) গজাধরের জন্ম হয়। ই"হারই জোষ্টপুত্র মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য- 
মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ এবং মধামপুতর ন্ব্ীকাস্ত বিভ্ভাতৃষণ। 
গঙ্গাধরের পিতার নাম কাশীচন্দ্র বাচম্পতি এবং মাতার নাম ধনষণি দেবী | 


৭২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


পিতৃদেব গঙ্গাধরকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিষ্তারস্ত করান। পরে ইনি গ্রাম 
পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। ইহার পর ১১ বৎসর বয়সে পিতার 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর ব্যাকরণ পড। শেষ 
করিয়া তাহার নিকটই পুরাণ ও তন্ত্শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এই সময় 
হইতেই সংস্কত কবিতা রচনায় ইহার দক্ষতা জন্মে। ইহার পর গঙ্গাধর 
'কোটালিপাডাস্থ পশ্চিমপাভগ্রামনিবাসী ছুর্গাদাস বায় মহাশয়ের বাড়ীতে 
“অধ্যাত্ রামায়ণ পাঠ করেন । উহা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়! উহার উদযাপনের দিন 
সভাস্ পঞ্ডিতমগুলী এবং বিদ্বদ্গণ গঙ্গাধরকে “বিষ্যালঙ্কার উপাধতে ভূষিত 
করেন। তৎপরে ইনি ২৭ বংসর বয়মে কলিকাতাস্থ অসাধারণ জ্যোতিষী 
কালীচরণ আচার্ষ্যের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য আগমন করেন এবং 
উহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়। তদানীস্তন “ফলিত 
জ্যোতিষ" বিশেষ পারদর্শী রতালগ্রামনিবাসী হলধর গৌতম মহাশয়ের নিকট 
জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে স্বগৃহে পিতার চতুষ্পাঠীতেই কলাপ-ব্যাকরণ, 
পুরাণ, তন্ত্র এবং জ্ঞোতিষশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। তাহার কয়েক 
বৎসর পরে শারীরিক কাবণে অধ্যাপনা! পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ভীক্ষার্টমী তিথিতে ্বগ্রামে গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের 


মৃত্যু হয়। 


গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ 


ইনি খুলন। জিলার ধূলিয়াপুর গ্রামে ১৭৪৫ শকাবের ১৮ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম হরচন্ত্র স্তায়বাগীশ এবং মাতার নাম গৌরী দেবী। 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট 
ব্যাকরণ ও স্বতিশাস্্র অধ্যয়ন করেন। পরে দিনাজপুর সহরে চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অনস্তর ইনি উক্ত সহরের নিকটবত্তী রাজারাম- 
ুৃস্থ স্বগৃহে চতুষ্পা স্থান ্তবিত কিয়! তাহাতে অধ্যাপন। করিতে থাকেন। 
ইনি একজন প্রসিদ্ধ প্মার্ভড ছিলেন। ১৮১৭ শকাবের ৬ই কা্তিক ইনি কাশীধামে 
পরলোকগমন করেন। 
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গল্পেশচন্দ্র তর্কতীর্থ 


ইনি শৈশবেই কাশীতে আঙ্গিযা জীবনেব শেষদিন পর্য্যন্ত এখানেই বাস 
করেন। ই'হাব পিতাব নাম গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়বত্ব এব" মাতাব নাম সাবদা- 
শুন্দবী দেবী। 

ইনি নবদ্বীপ হইতে ন্যাষশান্ধে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকাব কবিয়। 
“তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ কবেন এবং নানা প্রলোভনেও কাশী ত্যাগ কিয়া 
আসিতে সম্মত হন নাই। মহামহোপাধ্যায মহেশচন্ত্র স্যাযবত্থেব অন্থবোধেও ইনি 
কোন সবকাবী চাকবী গ্রহণে সম্মত হন নাই। স্বগৃহে “মাবদ। চতুষ্পাঠী, প্রতিষ্ঠ। 
করিয়। ন্যায ৪ দর্শনশাস্ত্েব অধ্যাপন। কবিয়া অধ্যাপক-সমাজে বিশেষ কৃতিত্ব 
অর্জন কবিযাছিলেন। কাশীধামেই ই'হাঁব মৃত্যু হয। 


গদাধর ভট্টাচার্য 


গর্দাধব ভদ্াচার্ষ্যেব আদি বাসস্থান ছিল বগ্ুডা জিলাব অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড 
নামক হ্কুত্ব পল্লীতে । ইনি ১০৬ বঙ্গাঝে জন্মগ্রহণ কবেন। ইছাব পিতাব 
নাম জীবাচার্য্য। 

গদাধব নবদ্বীপে আসিয়া সেখানের তৎকালীন স্থবিখাত প্রধান নৈয়ায়িক 
হরিবাম তর্কবাগীশ মহাশয়েব নিকট নায়শাগ্ অধ্যযন কবেন। পবে নিজ্জব 
অধ্যবসায় এবং অবিচলিত উৎসাহে স্যায়শান্ত্র অধ্যযন শেষ কবিয়। নবদ্বীপেব 
শ্রেশ্ন নৈয়ায়িকরপে পবিগণিত হন। পবে ইনি নবন্ীপে চতুপ্পাঠী স্থাপন কবিষা 
নানাস্বানেব বহু ছাত্রকে স্যাষশান্বাদি অধ্য।পন। কবান। 

ইনি ন্যাষশান্ত্ে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বচন কবেনঃ (১) অতএব 
চতুয়িরহস্ত, (২) অন্করণবিচাব, (৩) অনুপসংহাবিগ্রস্থবহস্ত, €৪) অন্গপসংহাবি- 
বা, (৫) অন্্যাননিকপণ, (৬) অন্ুমিতিটিম্ন। ৭) অনুরমিভব্ববছে, 
(৮) অল্মিতিমানসবাদার্থ (৯) অন্গমিতিবহস্ত, (১৭) অন্ুমিতিসংগ্রহ্, 
(১১) অন্থ! খ্যাতিবাদ। (১২) অন্বয়বাছটীকা, (১৩) অথয়বাতিয়েক্ী, 
€১৪) অপূর্বহাদ। (১৪) অবচ্ছ্দেকতানিকরুক্ডি, ৫১৬) অবচ্ছেদেকতাবাধ, 
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(১৭) অবয়বগ্রস্থরহস্ত, (১৮) অবয়বনিবপণ, (১৯) অষ্টাদশবাদ, (২০) অসাধারণবাদ, 
(২১) অসিদ্ধপ্রস্থবহশ্ত)। (২২) আকাঁশবাঁদ, (২৩) আখ্যাতবাদ বা আখ্যাত- 
বিচার, (২৪) আত্মতত্ববিবেকর্দীধিতিটাকা, (২৫) আলোকটিগ্লনী, (২৬) 
উৎপত্তিবাদ, (২৭) উদাহরণলক্ষণটীকা, (২৮) উপনয়লক্ষণটাক1,(২৯) উপসর্গবিচার, 
(৩০) উপাধিবাদ, (৩১) উপাধিসিদ্ধান্ত গরস্থটীকা, (৩২) কারকবাদ, (৩৩) 
কেবলবাতিবেকিরহম্ত, (৩৪) কেবলান্বয়িরহস্ত, (৩৫) চতুর্দিশলক্ষণী, (৩৬) 
চিত্রূ্পবাদ, (৩৭) তদাদিসর্বনামবিচার, (৩৮) তকগ্রস্থরহস্ত, (৩৯) তর্কবাদ, 
(৪০) তাত্পর্যযজ্ঞান-করণতাবিচাররহস্ত, (৪১) তাদাত্স্যবাদ, (৪২) তত্বলাদি- 
ভাবপ্রত্যয়বিচার, (৪৩) দ্বিতীয় প্রগল্ভলক্ষণটাকা, (৪৪ দ্বিতীয়ন্বলক্ষণটাকা 
(9৫) দ্বিতীয়াদিবাৎপন্তিবাদ, (৪৬1 ধর্মিতাবচ্ছেদকপ্রত্যাসত্তি, (৪৭) 
ধর্পিতাবচ্ছেদকবাদঃ (৪৮) নঞ্থবাদটাকা, (৪৯) নঞ্থসদ্িগার্থবিচার, 
(৫০) নব্যধশ্মতাবচ্ছেদকবাদার্থ, (৫১) নব্যমতরহস্ত, (৫২) নব্যমতবিচার, 
(৫৩) নির্ধারণবিচাব, (৫৪) পক্ষতাবাদ ও পক্ষতারহস্য, (৫৫) পক্ষতাবাদার্ঘ, 
(৫৬) পঞ্চলক্ষণী, (৫৭) পঞ্চবাদটাকা, (৫৮) পরামর্শরহস্ত। (৫৭) 
পরামর্শবাদার্থ, (৬০) পূর্ববপক্ষগ্রস্থটীকা, (৬১) পূর্ববপক্ষরহস্য, (৬২) পূর্ববপক্ষব্যাপ্তি, 
(৬৩) পূর্ববসিদ্ধান্তপক্ষতা, (৬৪) প্রতিজ্ঞালক্ষণটাকা, (৬৫) প্রত্যক্ষখণ্ড- 
সিদ্ধাত্তলক্ষণ,(৬৬) প্রথম প্রগল্ভলক্ষণটাক1,(৬৭) প্রথমস্বলক্ষণবিবরণ, (৬৮) প্রবৃতাঙ্গ, 
(৬৯) প্রাগভাববাদ, (৭০) প্রামাণ্যবাদটীকা, (১) প্রামাণ্যবাদসংগ্রহ, 
(৭২) বাদগ্রস্থরহস্ত, (৭৩) বাধতাবাদ, (৭৪) বাধবুদ্ধিবাদ, (৭৫) বাধবুদ্ধিপদার্থ, 
(৭৬) বুদ্ধিবাদ, (৭৭) ভূয়োদর্শনবাদ, (৭৮) মঙ্গলবাদ, (৭৯) মুক্তিবাদ, 
(৮*) মুক্তিবাদার্থ, (৮১) মোক্ষবার্, (৮২) রত্বকোষবাদার্থরহস্ত, (৮৩) 
লক্ষণবাদ, (৮৪) লঘুবাদার্থ, (৮৫) লিঙ্গকারণতাবাদ, (৮৬) লিঙ্গোপলৈঙ্গিক- 
বাদার্থ, (৮৭) বারুপ্রত্ক্ষবাদ, (৮৮) বিধিবাদ। (৮৯) বিধিম্বরূপবাদার্থ, 
(৯০) বিরুগ্বগ্রস্থরহম্ত, (৯১) বিরুদ্ধপৃষ্ঠপক্ষগ্রস্থটীকা, (৯২) বিরুদ্ধসিদ্ধাস্ত- 
টাকা, (৯৩) নিরোধবাদ, (৯৪) বিরোধিষ্রন্থ, (৯৫) বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানবাদার্ঘ, 
(৯৬) বিশিষ্টবৈশিক্ট্যবোধবিচার, (৯৭) বিশেম্তজ্ঞানপদীর্থ, (৯৮) বিশেস্নিকুক্কিটীকা, 
(৯৯) বিশেস্তব্যাপ্তি, (১**) বিষয়তাবাদ, (১০১) বৃত্তিবাদ, (১০২) ব্যাধিকরণ- 
ধন্মাবচ্ছিন্নবাদ, (১০৩) ব্যাধিকরণধন্খাবচ্ছিন্নাভাব, (১০৪) ব্যাপ্তিগ্রহোপায়- 
চীকা, (১৯৫) ব্যাপ্থিনিরপণ, (১০৬) ব্যাপ্তিপঞ্চকটাকা, (১০৭) ব্যাপ্তিবাদ্‌, 
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(১০৮) ব্যাপ্যন্গমটাকা, (১০৯) বুৎপত্তিবাদ, (১১০) বুৎপত্তিবাদার্থ, 
(১১১) শক্তিবাদ, (১১২) শক্তিপরিচ্ছেদ্, (১১৩) শব্বালোকরহম্ত, (১১৪) 
সংশয়পক্ষতাবাদ, (১১৫) সংশয়বাদ, (১১৬) সংশয়বাদার্থ (১১৭) সঙ্গতিবাদ» 
(১১৮) ' সঙ্গতাহুমিতিবাদ, (১১৯) সংগ্রতিপক্ষরহস্ত, (১২০) সংগ্রতিপক্ষগত্র, 
(১২১) অৎপ্রতিপক্ষপূর্ববপক্ষটীকা, ১২২) জঅবত্প্রতিপক্ষবাদগ্রস্থ, (১২৩) 
সংগ্রতিপক্ষবাদ, (১২৪) সর্বনামশক্তিবাদ, (১২৫) সব্যভিচার গ্রস্থরহণ্ট, 
(১২৬) সব্যভিচারবাদ, (১২৭) সব্যভিচারসামান্যনিরুক্তি, (১২৮) সব্যভিচার- 
সিদ্ধান্তগ্রন্থটাকা, (১২৯) সহচরবাদ, (১৩৭) সহ্চারিগ্রস্থরহস্য, (১৩১) সাদৃশ্যবাদ, 
(১৩২) সাধারণগ্রন্থরহস্ত ব। সাধারণবাদ, (১৩৩) সাধারণাসাধারণাঙগুপসংহারি- 
বিরোধপগ্রন্ব, (১৩৪) সামশ্রীবাদ, (১৩৫) সামন্রীবাদার্থ, (১৩৬) জামান্ত- 
নিরুক্তি গ্রস্করহস্য, (১৩৭) সামান্তভাব, (১৩৮) সামান্ভাবব্যবস্থাপন, 
(১৩৯) সামান্যলক্ষণটাকা, (১৪০) সামান্যবাদটাক।, (১৪১) সামান্তাভাবসাধন, 
(১৪২) সিংহব্যাশ্রলক্ষণী, (১৪৩) সিংহব্যান্রী, (১৪৪) সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্ত, 
(১৪৫) দিদ্ধান্তলক্ষণক্রোড়, (১৪৬) সিদ্ধান্তব্যাপ্তি, (১৪৭) হেতুলক্ষণটাকা, 
(১৪৮) হেত্বাভাসনিরূপণ, (১৪৯) হেত্বাভাসসামান্যলক্ষণ। ইহা! ভিন্ন' অন্থান্য 
স্যায়ের গ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের নাম পাওয়া! যায় না। 
ইনি কুম্থমাঞ্জলিব্যাখ্যা, গাদাধরী নামে ( তত্বচিস্তামপিদীধিতি ও তত্ব- 
চিন্তামণ্যালোকের টক] ) স্থ্বিস্তীর্ণ স্যায়গ্রস্থ রচন৷ করিয়াছেন । 


১১১০ বঙ্গাঝে ইনি পরলোকগর্মন করেন। 
(বিশ্বকোষ অবলম্বনে সঙ্কলিত ) 


শ্রীগিরিজাশঙ্কর স্বতি-ব্যাকরণতীর্থ 


রংপুর জিলারি কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ভিতরবন্দ-পরমালী গ্রামে ১৩০৪ 
বঙ্গাব্ধের ১৬ই শ্রাবণ শনিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 

ইনি স্থানীয় স্থুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার পর কুড়িগ্রাঁমনিবালী মহামহো- 
পাধ্যায় কৈলাসচন্ত্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতি-পুরাণতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ পড়িতে আরপ্ভ কুরেন। কিন্তু সে স্থানে নানা 'অন্থবিধা উপস্থিত 


৬ বলীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


হওয়ায় বগুড়া জিলার মালতীনগর গ্রামনিবাসী পঞ্চানন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
ঈশ্বরচন্্র স্বৃতিতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং কাব্যের মধ্য 
পর্যস্ত অধ্যয়ন করেন। পরে ইহার নিকট হইতে সামবে্দ, পুরাণ এবং 
মীমাংসার আগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি নিজ গ্রামে শ্তাম। 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কামিনীমোহন স্বতিভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্য- 
স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 'ম্থৃতিতীর্থ” উপাধি লাভ করেন। ইহার 
প্রাচীন স্থৃতিতেও বিশেষ অধিকার আছে । 

ইহার পর ইনি উক্ত শ্যাম! চতুষ্পাঠীতে ২১ বৎসর অধ্যাপনা করেন। দেশ 
বিভাগের জন্য ৪1৫ বংসর উক্ত চত্ুপ্পাঠী বন্ধ ছিল। পরে কোচবিহার জিলার 
দীনহাটা এহরে ১৯৫৭ গ্রীষ্টাব্দে উক্ত চতুষগ্পাঠী পুনরায় স্থাপন করিয়া ১৯৬৪ 
খ্ষ্টাব্ধে পর্যান্ত উহাতে অধ্যাপন। করেন। বর্তমানে ইনি হাওড়া জিলার 
বেলুড়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেছেন। 


গিরিশচন্দ্র কবিরত্ব 


মেদিনীপুর জিলার কাথি মহকুমার অন্তর্গত মৈতন গ্রামে ১২৮০ বঙ্গাব্দের 
৩র! বৈশাখ গিরিশচন্ত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হ্বারকানাথ স্থতিরত্ব 
এবং মাতার নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। দ্বারকানাথ স্থৃতিরত্ব মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ 
স্মান্ত ও বৈয়াকরণ ছিলেন। 

প্রাথমিক শিক্ষার পর গিরিশচন্দ্র পিতার নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ ও 
স্বৃতিশান্্ব নয় বৎসর পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করেন। পরে মেদিনীপুর 
জিলার কুলাপাভ! চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রঘুনাথ শিরোমণির নিকট প্রায় তিন 
বসর কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়নের পর কাশীধামে গমন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় 
রাখালদাস ন্যায়রত্বের নিকট সাংখ্যদূর্শন এবং কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্বের নিকট 
'আহর্ব্বেদশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়। বিশেষ পারদশিতা৷ লাভ করেন। কাবা, ব্যাকরণ, 
সাংখ্য ও মারুর্ব্েদশান্থে ই'হার প্রগাঢ় পাণ্ডিতোর পরিচয় পাইয়। কাশীর 'পপ্ডিত- 
মহাসভা” ইহাকে “ক্বিরত্ণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কামীতে এবং দেশে 
গিরিশচন্দ্র সংস্কত নাটক অভিনয় করিয়! স্বখাতি লাভ করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-ন্গীবনী ৭ 


১৯০৪ থৃষ্টাবে ইনি মেদিনীপুর জিলার ভগবানপুর থানার অস্তর্গত অজয়! 
গ্রামে “আরু্ষ্বেদ বিগ্ালয়” স্থাপন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য ও আমর 
প্রভৃতি শাস্্র স্থদীর্ঘ ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরে পিতার আদেশে 
১৯২৮ হরষ্টাবে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামস্থ পিতার চতুষ্পাঠীতে ১৯৫৫ 
খুষ্টাব্ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। কবিরত্বু মহাশয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং লবণ 
আইন আন্দোলনেও যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। 


গিরিশচন্দ্র বিষ্ভারতু 


২৪ পরগণ। জিলার মদনমল্ল পরগণার অন্তর্গত রাজপুরগ্রামে ১৮২২ খুষ্টাবের 
২৬শে সেপ্টেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। 
বিষ্াবাচস্পতি মহাশয়ের স্বগ্রামে “রাজপুর চতুষ্পাঠী' নামে একটি বিখ্যাত 
চতুষ্পাঠী ছিল। কালক্রমে উক্ত চতুগ্পাঠীর অবস্থার অবনতি হওয়ায় ইনি 
কলিকাতায় আসিয়! নূতন ভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। 

বাল্যকালে গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামস্থ তারা্টাদ সরকারের চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় 
মাণিক গুরু নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট লেখাপড়া আরম্ভ করেন। পরে স্বগ্রামস্থ 
নারায়ণ দেবের বাড়ীর পাঠশালায় ১ বৎসর অধ্যয়ন করেন। তখন ইহার বয়স মার, 
৬ বৎসর । পরে ইনি পিতার সহিত ৮ বংসর বয়সে কলিকাভায় আগমন করেন । 
ইহার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হন এবং গঙ্জাধর তর্কবাগীশের 
নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম করিয়া উহা শেষ করেন এবং কলেজের 
নিয়মান্থসারে পরীক্ষা দিয়। মাসিক ৫ টাক! বৃত্তি পাইতে থাকেন। এইভাবে ১৩ 
বৎনর সংস্বত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণ, কাব্য, ,স্থতি, অলঙ্কার প্রভৃতি 
শাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন আর কালক্রমে বৃত্তির পরিমাণ ৮ টাকা এবং 
পাঠ সমাপ্তির শেষ বৎসর স্বতি ও ্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন কালে মানিক ১০ টাকা এবং 
অবশেষে মাসিক ২৭ টাক] বৃত্তি পাইতে ধাকফেন। কিন্ত এই সময়ে কলেজের 


৭৮ বজীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


নিয়ম অনুসারে ইহাঁকে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিতে হইল (১৮৪৪ গ্রীষ্টাবে )। 
ইনি এই সময় কলেজ হইতে “বগ্যাবস্ঠ' উপাধি লাভ করেন। 

ইহার পর গিরিশচন্দ্র ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জান্চুয়ারী সংস্কৃত কলেজের গ্রস্থা- 
ধক্ষের পর্দে ৩ টাক। বেতনে নিযুক্ত হন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৫১ 
খষ্টাব্দের জুন মাসে ব্যাকরণ-শ্রেণীব পঞ্চম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত 
কলেজ ভিন্ন অন্য কোথায়ও চাকণী করেন নাই | ইনি সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন 
পর্দে ৩৭ বৎসর ১১ মাস ১৪ দিন কার্য করেন। (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে 
ডিসেম্বব )। 

ইন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাকে অন্য একজনের স।হত এভপাড়ে “কলিকাত1 স্ুচাকুযন্ত্র 
নামে একটি মুদ্রাধন্ত্ স্থাপন কবেন। পবে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্ে ইনি কলিকাতাষ 
বিগ্যাবত্ত-যন্তর স্বপন কবেন , কিগ্ত ণটতলায় এ নামে আব একটি মুদ্রাধন্ত্ 
স্থাপিত হওয়ায় 'গাপশচন্দ্র উহার নাম পবিবর্ধন করিয়। নিজ নাম অন্থুসাবে উহার 
নাম বাখেন “গিবিশ খিছ্যাবত্র-যন্তর |” 

গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামে একাধিক পুক্ষরিণী খনন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে 
“গিরিশেশ্বর” নামে শিনলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, বরাহনগরস্থ গঙ্গাতীরে শ্রীরাধা-মদনমোহন 
এবং গৌব-নিতাইয়ের মন্দির সংস্কার 9 রাজপুবের অন্তর্গত গ্রামসযূহেব মধে। 
দরিদ্র ব্যক্তিধের জন্য দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। উহার 
সুদ হইতে “দরিদ্রভাগ্তারঃ প্রতিষ্ঠা হইয়া! চালত হইবে (১৮৮৯ শ্রীঃ)। 

ইহার রচিত, সম্পার্দিত ও অনূদিত গ্রস্থাবলী £ (১) বঘুবংশ (সম্পাদিত, 
১৮৫২ ঘীঃ), (২) দশকুমারচরিত (অনূদিত, ১৮৫৬ শ্বীঃ), (৩) বিধবা! বিষম 
বিপদ (রচিত, ১৮৫৮ খ্রীঃ), (৪) শব্দসার (সংস্কৃত-বাংলা অভিধান, ১৮৬০ 
ধঃ), (৫) উৎকর্ষটবধান (বচিত, ১৮৭০ খ্রীঃ), (৬) মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ 
(টীকা! ও অন্যান্য বিষয় সহ, ১৮৭০ খ্রীঃ), (৭) ছাত্রশিক্ষা (রচিত, ১৮৭৭ 
খ্রীঃ), (৮) মুগ্ধবোধপাব (র।চত, ১৮৮০ শীঃ), ০১) কাদন্বরী-কথ! 
(টীকাসহ সমগ্র, উত্তরাদ্ধ ১৮৮৩ খ্রীঃ), (১০) এ (পূর্ববাদ্ধ। ১৮৮৫ হ্ীঃ), 
(১১) দশকুমারচরিত (সম্পাদিত, ১৮৮৮ শ্রীঃ)। ইহা ভিন্ন ইনি নিম্নলিখিত 
ছুইখানি গ্রন্থেব পাঙুলির্প সমাপ্ত করেন--মনুসার, কাশীখগসার | 

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্ধের ওয়া ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র বি্যারত্ব মহাশয় পরলোকগমন 
করেন। 
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গিরিশচন্দ্র কাব্য-বেদাস্ততীর্থ 


ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণ। মহকুমার অধীন আশুজিয়! গ্রামে সিদ্ধপুরুষ 
স্থামী শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরির বংশে ১২৭৩ বঙ্গাব্বের ১৬ই আষাঢ় গিরিশচন্দ্র 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামদাস তর্কপঞ্চানন এবং মাতার 
নাম কালীকুমারী দেবী । 

ইটান্ত্রতল-নিবাসী কালীকুমার স্থৃতিরত্ব মহাশয়ের নিকট ইহার বিদ্যারস্ত 
হয়। পরে পিতার চতুষ্পাঠীতেই ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরভ করিয়] 
বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর গিরিশচন্দ্র ধিয়াড়া গ্রামনিবাসী কেদারনাথ 
ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া “কাব্যতীর্থ, উপাধি লা 
করেন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ভ করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বেদান্ত অধ্যয়ন 
করিবার সময় ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ মণিমোহন সেনের নিকট 
আতুর্ষেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অঞ্জন করেন; 
কিন্ত পিতার অন্থমতি ন! পাওয়।য় উহার বাবসায় হইতে বিরত হন। 

প্রথমে ইনি কলিকাতার “অবলাকান্ত প্রেসে' কার্ধয আরম্ভ করেন। পরে 
উহা। পরিত্যাগ করিয়! মুক্তাগাছার জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী গ্রহণ করিয়া 
উহ মনঃপৃত ন। হওয়ায় উহাও পরিতাাগ করেন। পরে মহারাজ। জগৎকিশোর 
আচাধ্য চৌধুরী নিজ পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষকরূপে গিরিশচন্ত্রকে নিযুক্ত করেন। 
কিন্তু উহাও পরিত্যাগ করিয়া পরে রাজসাহীতে প্রথমে ধর্মসভার পণ্ডিতরূপে 
কার্য আরম্ভ করেন এবং সেস্থানে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এই চতুষ্পাঠীই 
তিন ব্খসর পরে মহারাণী হেমস্তকুমারী সংস্কত কলেজে পরিণত হয়। এ 
কলেজে গিরিশচন্দ্র কাব্য-বেদাস্ততীর্ঘ দীর্ঘ ২৭ বৎসর যাব অধ্যাপকরূপে কার্য্য 
করেন। 

এই সময় হইতে ইহার গবেষণামূলক প্রবদ্ধলমূহ সথরেশচন্দ্র সমাজপতি 
সম্পাদিত মাসিক 'সাহিত) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আদি 
ত্রাহ্ষঘমাজের “তত্ববোধিনী" পত্তিকায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“নাক পজজিকাক্সও ইহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধসমূহের 
কতকগুলি পরবর্তী কালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার বিখ্যাত গ্রন্থ 
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“প্রাচীন শিল্প-পরিচয়” “সাহিত্য” পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশিত হয়। 

রাজসাহীস্থিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ইনি একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং 
প্রাচীন পুথি বিভাগের পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই পুঁথি সংগ্রহের জন্য 
ইনি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। 

মহারাণী হেমস্তকুমারী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর গিরিশচন্দ্র কাবা- 
বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরে আ্িয়। “অন্থসন্ধান বিগ্যালয়' 
নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে নান| শাস্ত্র অধ্যাপনা করান । 
মত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উক্ত অধাপনা-কার্যো নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে ইনি 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন। 

১৩৪৭ বঙ্গাবের ৫ই আধাঢ গিরিশচন্দ্র কাব্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয় গোৌরীপুরস্থ 
নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। 

ইহার প্রণীত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রস্থাবলী £ (১) প্রাক তপ্রকাশঃ, 
(স্বরচিত সুত্র, বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ সহ ), (২) বঙ্গে দুর্গোৎসব, (৩) ফট্চক্রনিরূপণ, 
(8) সরম্বতীতন্ত্র। (৫) অস্ত্রের ইতিহাস, (৬) প্রাচীন শিল্প-পরিচয়, (৭) 
মত্্পুরাণোক্ত দুর্গাপৃজাবিধিঃ, (৮) হোমপদ্ধতি:, (৯) গুরুপটল, (১০) 
শুদ্ধিকারিকা, (১১) ময়মনসিংহ-বিবরণ, (১২) স্বাস্থ্য ও পথ্য ( অসমাঞ্ধ )। 
(১৩) বৃক্ষাযূর্ধেেদং (অসমাপ্ত) । অপ্রকাশিত গ্রন্থ-শ্বতি ও সমাজ । 


গিরীন্দ্রনাথ বেদাস্তরত্ব 


ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শিবপুরগ্রামে ১২৭৭ বঙ্গাবের ৪51 চৈজ 
গিরীন্দ্রনাথ ভ্টাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম দীননাথ তর্কপঞ্চানন। 
ইনি হ্বগ্রামে শ্রাথমিক শিক্ষার পর হুগলী জিলার চু'চুড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী 
এবং বর্দমানস্থ বিজয় চতুষ্পাঠীতে সমগ্র বেদাস্তশান্ধ অধ্যয়ন করেন। পরে 
কলিকাতায় আসিয়া সংস্কতত কলেজের অধ্যাপক মহামহোশাধায় চন্দ্রকাস্ 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট দর্শন, কলাপ-ব্যাকরণ, সাহিত্য ও গ্ায়পান্ত্র অধায়ম 
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করেন। অধ্যয়নের কাল আন্মানিক ১২৯৫ খঙ্গাৰ হইতে ১৩০৫ বঙ্গাব পর্য্যস্ত। 
পরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে ই।ন “বেদাস্তরত্ব' উপাধি লাভ করেন। 

অধ্যয়ন সমাধির পর গিরীন্দ্রনাথ বেদাস্তরত্ব মহাশয় ব্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
দর্শন চতু'পাঠী? নামক টোল স্থাপন করিয়। প্রায় সকল শাস্ত্রই অধাপনা করেন 
এবং নিক্ত গৃহে ৪1৫ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া রাখেন। বঙ্গদেশের বনু 
স্থান হইতে বহু ছাত্র আসিয়। ই'হার নিকট অধায়ন করিত। ১৩০৯ বঙ্গাব্দ হইতে 
১৩৫৫ বঙ্গাব্দ পর্যাস্ত ইনি স্বীয় চতুষ্পাঠীর অধাপক এবং ১৩০৯ বঙ্গাৰ হইতে 
১৩৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ইনি “ময়মনসিংহ ধর্মসভা*র আচার্যাপদে অধিষিত ছিলেন। 
ইনি পরবন্ভী কালে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হুন। 

ইনি ১৩১৫ বঙ্গাবের ১১ই চৈত্র ময়মনসিংহ সহরের ছুর্গাবাড়ীতে “আর্ধ 
পরিষদ নামে একটি সংস্কৃত পরীক্ষা সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি তাহার 
সম্পাদক এবং মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় উহার সভাপতি 
ছিলেন। উক্ত সভায় সকল শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হুইত। উত্তীর্ণ 
ছাত্রদের পুস্তক এবং রৌপাপদকার্ি প্রদান ও বাধিক অধিবেশনে পর্ডিতিগকে 
বিদায় এব" পাথেয়া।দ প্রদত্ব হইত। এই সভা ৭৮ বৎসর পর্য্যস্ত স্থায়ী 
্ইয়াছিল। 

ইহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রস্থাবলী : (১) জক্নাস্তরতত্বম্‌, (২) শ্রান্ধতত্বম, 
(৩) উপাসনাতত্বম্‌, (৪) সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি:, (৫) বেদাস্তদর্শনম্‌ ( বঙ্গানুবাদ ও 
আশুতত্ব-প্রবোধিনী নামক টাকাসহ ), (৬) বড়দর্শন হইতে অতিরিক্ত, 
(৭) তব্বমীমাংসাদর্শনম্‌ (গ্রভাকরভাস্ত সহ )। 


গুরুনাথ বিদ্যানিধি, কাব্যতীর্থ 


গুরুনাথ বিষ্ভানিধি মহাশয় ঢাক! জিলার অস্তর্গত বিক্রমপুরের অধীন ধলচ্ছত্র 
গ্রামে ১৭৮৪ শকাব্ের ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম জয়চন্্ 
বিষ্ঠাভৃষণ চক্রবস্তী এবং মাতার নাম উমান্থন্দরী দেবী । 
জীবনী- 


৮২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর গ্রামস্থ কোন চতুষ্পাঠীতে ১২ বৎসর বয়সে কলাপ- 
ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং «৫ বৎসর মধ্যে উহার পাঠ সমাপ্ত করিয়া 
বিশেষ পাণ্ডিত্য অজ্জন করেন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও দর্শনশান্ত 
অধ্যয়ন করিয়া পূর্বববঙগস্থিত ঢাকা সারম্বত-সমাজে উহার উপাধি পরীক্ষ। দিয়] 
বছ্যানিধি' উপাধি এবং বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর গুরুনাথ 
উক্ত চতুষ্পাঠীতে এবং পিতার নিকট কাব্যশাস্্ অধ্যয়ন করেন ও কলিকাতা 
সংস্কৃত এসোনিয়েশনে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা] দিয়। উচ্চস্থান অধিকার করিয়। 
উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি বেদ পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এই সময়ে পিতা 
এবং মাতা উভয়েই পরলোকগমন কবিলে ই"হার পক্ষে আর বেদ পড়া সম্ভব 
হয় নাই। 

অনন্তর গ্রামে জীবিকাজ্জনের কোন সম্ভাবনা না! থাকায় কায়ক্লেশে ২৫ টাকা! 
সংগ্রহ করিয়া ইনি পুত্রকন্তা সহ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ কলিকাতায় আগমন করিয়া 
বাগবাজারে বাস করিতে ণাকেন এবং জী।বকার জন্য পৌরোহিত্য কার্ধয আরম্ত 
করেন। কালক্রমে এ স্থানের সন্গিকটে চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিয়। বহু ছান্ধকে আহার 
ও বাসস্থান দিয়া পডাইতে থাকেন। ইহার অধ্যাপনার বিবরণ পরস্পর অবগত 
হইয়। সংস্কতএকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র স্টায়রত্ব মহাশয় গুরুনাথ 
বিষ্ভানিধি মহাশয়ের নিকট বহু ছাত্র প্রেরণ করিতে থাকেন। ইহার পর ই'হার 
অধ্যাপনার যশ চতুদ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া! পড়ে। 

অনস্তর ইনি ছাত্রগণের পাঠ্যপুল্তকের অভাব দেখিয়া! উহা! দূর করিবার জন্য 
পুত্তক রচনা! এবং প্রকাশে মনোনিবেশ করেন এবং ঘোষ প্রেসের হ্বত্বাধিকারীর 
সহিত বন্দোবস্ত করিয়া উহা! ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে চেষ্টিত ছন। ইহার 
এক বৎসর পরে ১৩০১ বঙ্গাব্দ নিজ গৃহে “ছাত্র পুস্তকালয়' স্থাপন করিয়া উহা 
হইতে স্বরুত টাক।, টিননী এবং বঙ্গানুবাদ সহ নান শাস্ত্রের পুম্তক প্রকাশ করিতে 
আরম করেন। ইনিই বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম বাংল! অনুবাদ সহ কাব্য ও ব্যাকরণ 
প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রথম রচয়িতা এবং প্রকাশক । 

ইহার বহু ছাত্রের মধ্যে ছারিকানাধ ন্যায়শাস্ত্রী, রসিকমেহিন বিস্তাভূষণ এবং 
পূর্ণচন্দ্র উদ্তটসাগর বি. «. বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

ই'হার প্রণীত, সম্পাদিত এবং মুদ্রিত পুম্তকাবলী £ (১) কলাপ-ব্যাকরণ 
( সম্পূর্ণ), (২) মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ ( সম্পূর্ণ ), (৩) সংক্ষিগুসার-ব্যাকরণ ( সম্পূ্ণ,), 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৮৩ 


(৪) দশকুমারচরিতম্‌, (৫) মালবিকাগিমিত্রম, (৬) সাহিত্যদর্পন: (ব্ান্তরাদ সহ), 
(৭) মিত্রলাভঃ, (৮) অমরকোষঃ, (৯) শাস্তিস্বস্ায়নকল্প্রমঃ) (১০) গীতা 
(প্রধরভান্য সহ), (১১) ছন্দোমপ্লরী, (১২) কালীপৃজাপদ্ধতি:, (১৩) ছূর্গা- 
পূজাপদ্ধতিঃ, (১৪) দবার্চনাকল্পক্রমঃ, (১৫) ধাতুরূপকল্পক্রমঃ, (১৬) পিঙ্গল- 
ছন্দ:সথত্রম্‌, (১৭) কিরাতাক্জুনীয়ম, (১৮) কাতন্ত্রপরিশিষ্টম্‌, (১৯) ধ্যানকল্প- 
ভ্রম, (২০) কাতত্ত্রপমালা, (২১) অমরকোষঃ (টীকা সহ), (২২) নিত্য- 
কর্মাশিক্ষা, (২৩) গণার্থকক্পদ্রম:, (২৪) ত্রিবেদীয় নিত্যকর্মপদ্ধতি:, (২৫) 
কবিকল্পদ্রম:, (২৬) ভাষ। পরিচ্ছে?ঃ ও তক্কসংগ্রহঠ (২৭) রুদ্রচণ্ী, (২৮) 
তালপব্রে চণ্ডী, (২৯) হিতোপদেশ-মথহাদ্ভেদঃ, (৩০) সন্ধিহবস্তকড়চা, (৩১) 
বিদ্ন্নোদতরঙ্গিণী, (৩২) বেদান্তভিত্তিম:, (৩৩) স্মবকবচকল্প্রমঃ, (৩৪) রঘু- 
বংএম্‌, (৩৫) কুমারসম্ভবম্, (৩৬) নিবাহদর্পণঃ, (৩৭) শৃঙ্গারতিলকঃ, (৩৮) 
ভট্টিকাব্যম্‌, (৩৯) মীমাংসাপরিভাষা, (৪০) মেঘদূতম্ঠ (৪১) শব্রূপকল্প- 
ক্রমঃ) (৪২) উত্তররামচরিতম্ত (৪৩) সারমঞ্জরী, (8৪) শ্রুতবোধঃ, (৪৫) 
রচনান্থবাদশিক্ষা, (৪৬) বিরাটপর্বব, (৪৭) কোষসং গ্রহ (৪৮) কর্ণাটব্ণনিম্‌, 
(৪৯) প্রতিমানাটকম্‌, (৫৭) কবিরহন্যম্‌। 
ইনি ১৮৫৩ শকাবের ৩০শে আযাঢ় কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। 


গোপালচন্ত্র স্তায়পঞ্চানন 
শ্রীহটের চৌয়ালিশ গয়সর গ্রামে ন্যায়পঞ্চানন মহাঁশয় জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতা রাঁমগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য দিলীর বাদশাহ কর্তৃক ভূমি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ত্রিপুর! মহারাজের দ্বারপপ্ডিত ছিলেন । ইনি 
“অশৌচনিণয়ঃ১, 'প্রায়শ্চিত্নির্য়, 'কালনিরণয়ঃ, ও দসম্বদ্কনির্য়ঃঃ প্রভৃতি 
শ্বৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন । 


৮৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


গোপীকুষ্ণ তর্কালঙ্কার 


২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত টাকী গ্রামে ১২২২ বঙ্গাব্দের ২৮শে অগ্রহায়ণ 
গোপীরুষ্ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম জয়কুষ্ণ বিদ্যালঙ্কার এবং 
মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী । 

গোপীকুষ্ণ গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়নের পর দেশের চতুষ্পাঠীতে হপন্প- 
ব্যাকরণ, অভিধান এবং কাব্যশান্ত্র অধায়ন করিয়া! বিশেষ জান অজ্জন করেন । 
ইহার পর ইনি খুলন! জিলার কুমির1 গ্রামনিবাসী মাধবচন্ত্র চড়ামণি মহাশয়ের 
নিকট নব্যন্তায়ের সামান্য অংশ অধ্যয়ন করিয়া! নবদ্বীপ গমন করেন। সেস্বানে 
গোপীকৃষ্ণ শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ১২ বৎসর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়। 
বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করেন এবং তাহার নিকট হইতে “তর্কালঙ্কার উপাধি গ্রাপ্ধ 
হন। তখনও “তীর্থ” উপাধির উদ্ভব হয় নাই। 

ইহার পর গোপীরুষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া চতুষ্পাঠী 
স্থাপন পূর্বক প্রধানতঃ ন্যায়শাস্্ব এবং তৎসহ অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ত 
করেন। স্থানীয় জমিদার রায় বৈকুঞ্ঠনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার ছাত্রদের আহার- 
বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করেন এবং গোপীকৃষণ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে নান। 
ভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। ক্রমে ইহার অধ্যাপনার স্থযশ চতুদ্দিকে ব্যাঞ্ত 
হইলে নান! স্থানের বহু ছাত্র ইহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতে লাগিল | 
ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, তেজন্বী এবং স্দাচারসম্পন্ন ছিলেন। 

১৩১৮ বঙ্গাবের ২৪শে কান্তিক ইনি স্ব গ্রামে পরলোকগমন করেন। 





গোপীনাথ স্থতি-ব্যাকরণতীর্থ 


বাকুড়া জিলার অন্তর্গত তালভাঙ্গ। থানার অধীন হাড়সাসড়। গ্রামে ১২৮২ 
বঙ্গাকের ১২ই বৈশাখ গোপীনাথ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তিএবং মাতার নাম চন্দ্রাবলী দেবী । 

ইনি ১৬ বৎসর বয়নে বীকুড়া। জিলার অন্তর্গত বিঞুপুর গ্রামনিবাসী 
স্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সংক্ষিগুসার-ব্যাকরণ ছয় 


বঙ্গায় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৮ 


বৎসর যাবৎ অধ্যন্নন করিয়া উহার আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় কুতিত্বের সহিত উতীরণ" 
হন। পরে আরও এক বৎসর উহার নিকট নব্যন্তায় অধ্যয়ন করেন। পরে 
মেদিনীপুর জিলার জাড়া গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 
শিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণহন। ইহার পর 
ইনি বর্ধমান রাঁজচতুষ্পাঠীতে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সংক্ষিপ্তসার্-ব্যাকরণের 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়। বাছুড়বাগান- 
নিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ ম্মার্ত ভগবতীচরণ শ্বতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট তিন বৎসর পর্যযস্ত 
নব্যস্থতি অধ্ায়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উতীর্ণ হন এবং রৌপ্যপদক 
লাভ করেন। আর এ সময় ইনি উ'ভাৰ নিকট মীমাংসাশাস্ত্ও অধ্যয়ন করিতে 
আরম্ভ করেন ; কিন্ত ভর্নস্বাস্থ্য হইয়া! অধ্যয়ন হইতে বিরত হন। 

অধ্যয়ন সমাপ্লির পর গোপীনাথ মেদিনীপুর জিলার তমলুক গ্রামের চতু- 
স্পাঠীতে তিন বসর কাল অধ্যাপনা করেন। অনস্তর ইনি ১৩২ বঙ্গাঝে নিজ 
বাড়ীতে পিতার নাম অঙ্থসারে “সারদ। চতুষ্পাঠী? স্থাপন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, 
স্বৃতি, মীমাংসা, ন্যায় ও পৌরোহিত্য শাস্ত্র অধ্যাপন! করিতে থাকেন। এই সময় 
ইহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্য। ছিল ৫৩ জন। ইনি বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান 
দিয়। নিজ বাড়ীতে রাখিতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গভর্ণমেণ্ট 
গৃহীত সংস্কৃত-পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। 

ইহার সম্পাদিত গ্রস্থ্ধয় £ (১) সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের গোয়ীচন্দ্রকূত টীক। 
ও (২) বিগ্যালঙ্কার-টিপ্লনীর “নুসিদ্ধান্ত-স"গ্রহী” নামক পত্রিকা। উক্ত গ্রস্থয় 
সুত্রিত হয় নাই । 

১৩৩৭ বঙ্গাবের ১৭ই কাত্তিক স্বগৃহে ই'হার মৃত্যু হয়। 





গোপেন্দুভুষণ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ 


১২৯৮ বঙ্গাব্ধের ৪ঠ1 জোষ্ঠ বর্ধমান সহরে গোপেন্দুভ্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ই'হার আর্দিনিবাস ছিল যশোহর জিলার লক্ষমীপাশা গ্রামে। 
ইহার পিতার নাম শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম*যৃথেশ্বরী দেবী । 

বাল্যকালে বর্ধমান সহরের হেড মাষ্টারের পাঠশালায় ইনি প্রাথমিক শিক্ষা 
স্মাপ্ত করেন। পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কালনাস্থ রাজস্থুল হইতে এন্ট্রাঙ্স পাশ 
করিয়া কলিকাতার রিপন কলেজে ভাত হন। কিন্ধু পিতার আদেশে উহ! 


৮৬ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


পরিত্যাগ করিয়া বঙ্ধমান জিলার কালনাস্থিত দেবেজুনাথ শ্বৃতিতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে পূর্বস্থলীস্থিত বক্রেশ্বর 
স্বতিচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট স্বতিশাস্ত্র অধায়ন করেন। ইহার পর গোপেন্দু 
ভূষণ নবদ্ীপে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় অঙ্সিতনাথ শ্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট 
কাবাশান্্ব অধায়ন করিয়। তাভাঁব ছাত্র শরচ্ন্্র কাব্যতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের , 
উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়। পুরস্কার লাভ করেন। 
অতঃপর নবদ্বীপ 'চৈতন্ত চতুষ্পাঠী”র অধাঁপক ব্রজরাঙ্গ গোস্বামীর নিকট সাংখ্য- 
শাস্্ অধ্ায়ন করিয়া সাংখ্যের উপাধি পাশ কবেন। ইহার পর সাংখ্যতীর্থ 
মহাশয় কাশধামে গমন করিয়া মভামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের 
নিকট বেদাস্তশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই 
সময় ইনি নবদ্ীপস্থ বঙ্গবিবুধজননী সভা! হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়! 
“্থৃতিরত্ব* উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি মুরলীম়োহন গোস্বামী, 
রাধাবিনোদ গোস্বামী এবং অতুলকু্ণ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ঝবশান্ত্র শিক্ষা করেন | 
পরে অযূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নিকট পালিভাষা শিক্ষা করেন। কাশীতে অবস্থান 
কালে ইনি হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন। স্বতির উপাধি পরীক্ষা দিবার সময় 
পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ই'হার উক্ত পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নাই। কাশীশ্ক 
ভারতধর্শঃমহামগ্ুল হইতে ইনি 'মহামহোপদেশক' উপাধি লাভ করেন। 

সাংখ্যতীর্ঘথ মহাশয় ১৯১৮ থ্ীষ্টা্ব হইতে কালনায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
নানাস্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা! করাইয়াছেন। উত্তরকালে ইনি একজন 
বিশিষ্ট পপ্ডিতরূপে পরিগণিত হন। 

ইনি অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষভানে যোগদান করেন। পরে বর্ণাশম- 
স্বরাজ্য সঙ্ঘ, তীর্থরক্ষা! এবং গোরক্ষা আন্দোলনেও যোগদান করেন। কালনায় 
অবস্থানকালে ইনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 
পেল্লীবাসী' নামক পত্রিকা বহুদিন ইহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) শ্রীরামচরিত-মানসের সংস্কৃত পদ্যান্থবাঁদ, 
(২) শ্রীচৈতন্থচন্রিতাম়তের সংস্কৃত পদ্যাহ্ছবাদ, (৩) অচিস্ত্যভেদাভেদবাদঃ, 
(৪) শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ (অসমাপ্ত )। (৫) পাদপদৃতম্‌, (১) শ্রীশ্রীরাস- 
পঞ্চাধ্যায়ঃ | 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৮ 


গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 


শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে ১২০৬ বঙ্গাবে গৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য । ইনি শৈশবে মাতাকে এবং 
কৈশোরে পিতাকে হারান। 

গৌরীশঙ্কর শৈশবে গ্রামের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। 
ইহার পর একদিন রাব্রিতে কাহাকেও কিছু ন৷ বলিয়া ২৪ পরগণা জিলার 
নৈহাটাতে গমন করেন এবং সেস্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন 
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইয়া! ই'হার নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছ। 
প্রকাশক করেন। পরে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া শ্তায়শাস্্ন পড়িতে থাকেন । 
অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ই'হাকে “তর্কবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। 

ইহার পর ইনি কলিকাতার শোভাবাজারে গিয়। শোভাবাজারের রাজা 
কমলকষ্ণ রায়ের সভাপপ্ডিত নিযুক্ত হন। তখন ই'হার মাসিক বৃত্তি হয় ২, 
টাকা | পরে রাজ৷ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “কমল চতুষ্পাঠী'র ইনি প্রধান অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। ১২৬* বঙ্গাব্দ হইতে এক বৎসর পর্যন্ত ইনি বছ্মান মহারাজার 
“রাজ-চতুষ্পাঠী” পরিচালনা করেন। 

এই সময় রাজা দক্ষিণারঞরন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
ঘনিষ্ঠতা জন্জে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্বের ১৮ই জুন দক্ষিণারগন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
'জ্ঞানান্বেষণণ এবং ১৮৩৯ খ্রষ্টাবের মার্চমাসে 'সংবাদভাস্কর” নামে দুইখানি পত্রিকা 
প্রকাশিত হয় ; তর্কবাগীশ মহাশিয় উহাদের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন । ইহা 
ভিন্ন ইনি “সংবাদ-রসরাজ” ও “হিন্দুরত্বকমলকর' নামক পত্রিকাঘ্য়ের সহিত ঘনিষ্ট- 
ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 'সংবাদ-রসরাজ” পত্রিকায় গালাগালি থাকায় গৌরী- 
শঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয়ের অর্থদণ্ড এবং একাধিকবার কারাদণ্ড হয়। ১৮৫৭ 
্রীষ্টাব্বের ২র ফেব্রুয়ারী “সংবাদ-রসরাজ' পত্রিকার বিলুপ্তি ঘটে। ১৮৫৭ 
খ্ীষ্টাব্বের ২৪শে ফেব্রুয়ারী “হিন্দুরত্ব-কমলকর' পত্রিকার প্রথম সংখ্য। প্রকাপিত 
হয়। ইনি একাধারে বিখ্যাত অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং গ্রস্থকার ছিলেন। 

ইহার রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রস্থাবলী £ (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
(৯ম অধ্যায়) (১২৪২ বঙ্গাব।), (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( সম্পূর্ণ ) (১২৫৯ বঙ্গাব), 
(৩) জানগ্রদদীপ (১ম খণ্ড) (১২৪৭ বঙ্গাব), (৪) এ ছ্িতীয় খণ্ড (১২৫৯ বঙ্গাব্দ), 


৮৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


(৫) ভূগোলসার (১২৬৭ বঙ্গাফ), (৬) শীতিরত্ব (১২৬১ বঙ্গাব), (৭) মহা 

'ভারত উদ্যোগপর্বব হইতে স্বর্গারোহণপর্বৰ পর্য্য্ত কাশীরাম দাস কর্তৃক রচিত 

( ২য় খণ্ড) (১২৬২ বঙ্গাব), (৮) শ্রীশ্ীচণ্ী (১২৬৫ বঙ্গাব ), (১০) পাক- 

রাজেশ্বর-_বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার রচিত ( তর্কবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত )। 
১২৬৬ বঙ্গাবে ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। 


গোপালচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ 

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৮৮৯ 
খীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার 'নাম নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতার 
নাম ্বণণময়ী দেবী । 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামবাসী বরদাকাস্ত বিদ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ- 
ব্যাকরণের আছ ও মধ্য এবং কাব্যের আছ্য ও মধ্য পাশ করেন। পরে ডহুয়া- 
তলী গ্রামনিবাসী প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্বৃতিভীর্থের নিকট হইতে কলাপ- 
ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। পরে ১৯১২ খ্রীষ্টাবধে উহ্হার নিকট হইতে 
কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়! উত্তীর্ণ 
হন এবং ৫* টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া! অনাথবন্ধ 
স্থৃতিতীর্ঘের নিকট হইতে সাংখ্যের আগ ও মধা এবং সীতানাথ সিদ্ধাত্ত- 
বাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে সাংখ্যের আছ্য, মধ্য এবং উপাধি পাশ 
করেন। পরে ঢাকা সারস্বত-সমাজে কাব্য ও সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 
উভন্ন পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে প্রথম হন এবং যথাক্রমে “কাব্যবিনোদ” ও 
“সাংখ্যসাগর” উপাধি এবং ২টি স্বর্ণপদক প্রাঞ্ধ হন। 

পরে ইনি ত্রিপুরা জিলার আগরতলায় গমন করিয়া সেস্থানে চতুগ্পাঠী 
স্বাপনপূর্ববক নান! দেশীয় বহু ছাত্রকে কাবা, ব্যাকরণ, স্বতি, সাংখা প্রভৃতি শান 
অধাপন। করামি। বহু বৃৎ্সর পরে ই'হার সেস্থানেই মৃত্যু হয়। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৮৯ 


গোলোকনাধ স্তায়রতু 


গোলোকনাথ বন্য্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য নদীয়া জিলার নবদ্ধীপে ১৭২৮ শকাবে। 
(১৮০৬ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভট্টাচার্য্য । 

বাল্যকালে ইনি পিতার নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, অলঙ্কার, অভিধান এবং 
সাহিত্যশাস্ত্ব অধ্যয়ন করেন। কিন্ত শরীর রুগণ থাকায় পাঠে তাদৃশ উন্নতি 
করিতে পারেন নাই। পিতার নিকট অধায়ন সমাপ্তির পর গোঁপোঁকনাথ তৎ- 
কালীন বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নব্ঘীপস্থিত শ্রীরাম শিরোমণির নিকট 
হ্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পাঠ সমাপ্তির পর গোলোকনাথ 
অধ্যাপকের নিকট হইতে ণন্যায়বত্ব' উপাধি লাভ করেন। 


পরে নদীয়৷ জিলার শান্তিপুরের জমিদার শিববাবুর অর্থ সাহায্যে নবদ্ীপে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ন্যায়শাস্ত্বের প্রতিভার জন্য 
ইনি সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং পাগ্ডডত্যে নিজ 
অধ্যাপককেও অতিক্রম করেন। 

কোন সময়ে গোলোকনাথ ন্যায়রত্ব মহাশয় বিক্রমপুরের পণ্ডিতম গুলীকে 
বিচারে পরান্ত করিয়! বিশেষ খ্যাতি অঞ্জন করেন। মুশিদাবাদ জিলার দেবীপুর 
গ্রামে কোন এক বিশেষ ক্রিয়া উপলক্ষে নান! দেশীয় পগুতগণের সহিত নব- 
দ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি, মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত এবং গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন উপস্থিত 
ছিলেন। এই সভায় গোলোঁকনাথের প্রতিভার নিকট শ্রীরাম শিরোমণি এবং 
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের প্রতিভাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই 
ঘটনার পর শ্রীরাম খিরোমণি ঈধ্যাপরবশ হইয়া গোলোকনাথকে নানাভাবে পরাজিত 
করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তখন গোলোকনাথ সগর্কে শ্রীরাম শিরোমণিকে 
বলেন যে, “আপনি প্রন্দীপ, আমি মশাল ; আমার মশাল আপনার দীপশিখায় 
ধরাইয়া লইয়াছি মাত্র।” একবার ছুর্গাপুজার প্রাকৃকালে কলিকাতার প্রসন্ন- 
কুমার ঠীকুর মহাশয়ের বাড়ীতে পশ্চিমদেশীয় জ্যোতিশ্মর পরমহংস নামে এক 
পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হন। তাহার সংস্কৃত বাকৃপটুতায় বঙগদেশীয় 
প্রায় সকল পণ্ডিতই বিনাবিচারে পরাজয় স্বীকার করেন। কেবল গোলোকনাথ 
স্যায়রত্ব মহাশয় অসীম বাগ্সিতা ও হুক্দরশিতার বলে জ্যোতিশ্মর পর্হংসকে 


৯০ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


বিচারে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষ! করেন। মহামহোপাধ্যায় 
প্রসন্নকুমার তর্করত্ব মহাশয় গোলোকনাথের ছাত্র ছিলেন। 

বদ্ধমানাধিপতি ও মথুরাপতি ইহাকে নিজ নিজ সভায় লইয়া যাইবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বহু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন 
কিন্তু তাহ! ফলবতী হয় নাই। 

গোলোকনাথ ন্যায়রত্র মহাশয়ের বহু স্বহন্তলিখিত পুস্তক নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে 
রক্ষিত আছে এবং বহু পুস্তক ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্য দেশে চলিয়। গিয়াছে । 

ইহার রচিত পুস্তকসমূহের মধ্যে__সামান্যনিরুক্তি, সব্যভিচার, অবচ্ছেদোক্ত 
নিকক্তি প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকগুলি পত্রিকা পাঁওয়! যায়, উহা! “গোলুকে কৃট”” 
নামে প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজ লাইব্রেবীতে রক্ষিত তেলেগু অক্ষরে লিখিত গোলোক- 
নাথের “পঞ্চলক্ষণী-বিবেচনী” ও “গোলোকন্ায়র দরীয়ম্” নামক পুস্তক ছুইখানি 
এখনও বিদ্যমান আছে। উক্ত -গ্রস্থদ্বয়ে ব্যাকরণের দার্শনিক তত্ব আলোচিত 
হইয়াছে । ইহ] ভিন্ন মাথুবী-ক্রোডের 'ন্যায়রত্ব* নামে টাকা! আছে। উক্ত টাকার 
অঙ্গীভূত অনেক পত্রিক। পাওয়া যায় । যথ।-_অন্থর্মিতিবিশেষণ, অসিদ্ধপূর্ববপক্ষ 
অসিদ্ধসিদ্ধাত্ত, উপাধিপূর্ববপক্ষ, উপাধিসিদ্ধ, কৃটঘট্টিতলক্ষণ, কৃটাঘটিতলক্ষণ, 
কেবলান্বয়ী তৃতীয়প্রগল্ভ, তৃতীয়মিশ্র, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণ, পক্ষতাপৃষ্ঠপক্ষ, 
পক্ষতাসিদ্ধান্ত, পক্ষলক্ষণী, পরামর্শপূর্ববপক্ষ, পুচ্ছলক্ষণ, প্রতিজ্ঞা, প্রথমচক্রবর্তী, 
প্রথমমিশ্র, বাধপূর্ববপক্ষ, বাধসিদ্ান্ত, সামান্নিরুক্তি, হেতু ইত্যার্দি বিবেচন 
প্রভৃতি । 

যশোহর ছিলাস্থ নড়াইলের জমিদার রামরত্ব রায় মহাশয়ের কাশীপুরস্ক 
বাড়ীতে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৭৬ শকাব্দে (১৮৫৪ খুঃ) বিস্চিকা রোগে 
এই যুগন্ধর নৈয়ায়িকের মৃত্যু হয়। 


গোবিন্দচন্দ্র ন্যায় 
ইহার পিতার নাম রুক্িণীকাস্ত ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম জগধীশ্বরী দেবী । 
ইনি যশোহর জিলার নড়াইলের জমিদারের দ্বারপত্তিতযূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন 
এবং উক্ত জমিদারের আজ্কৃল্যে কাশীধামে আগমন করেন। তখন স্ায়রত্ব 


বলীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৯৯ 


মহাশয় কাশীতে থাঁকিবার ইচ্ছ1 প্রকাশ করেন। অনস্তর জমিদার মহাশয় 
সেস্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! দিলে ইনি সেস্থানে থাকিয়। নান! দেশীয় বহু 
ছাত্রকে নান! শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। কথিত আছে যে, ইনিই প্রথমে কাশীধামে 
নবান্যায়ের পঠন-পাঠন প্রবর্তন করেন। কাশীধামেই ইহার মৃত্যু হয়। 


গোবিন্দচন্দ্র বাচ্পতি 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১২৪৩ বাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম তারার্ঠাদ চক্রবর্ভী । গোবিন্দচন্্র একজন 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ এবং জ্যোতিষী ছিলেন। নীলকান্ত তর্কবাগীশ, কালীকুমার 
তর্কতীর্ঘ, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ, যোগেন্দ্রমোহন বিছ্যারত্ব প্রভৃতি 
প্রথমে ইহার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৩২৫ বঙ্গাকে 
উনশিয়া গ্রামে ইহার মৃত্যু হয়। 


গোবিন্দানন্দ ভর কবিকন্কণাচাধ্য 

ইনি মেদিনীপুর জিলার বাগ্‌ড়ী গ্রামে (প্রাচীন ব্যাস্্বতী গ্রামে ) জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম গণপতি ভষ্ট। গণপতি একজন সর্বশাস্ত্ে 
অভিজ্ঞ এবং জ্যোতিব্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন। গণপতির রচিত গ্রন্থের নাম_ 
এজ্যোতিম্মতী” | 

গোবিন্দানন্দ ভট রচিত গ্রন্থাবলী £ মৃলগ্রস্থ--€১) দানক্রিয়াকৌমুদী, (২) 
্রান্বক্রিয়াকৌমুদী, (৩) শুদ্ধিকৌমুদী, (৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, (৫) ক্রিয়া- 
কৌমুদরী। টীকাগ্রন্থ__(১) তত্বার্থকৌমুদী, (২) অর্থকৌমুদী, (৩) অর্থবিবেক- 


কৌমুদী। 
এই গ্রস্থগুলি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৬* হ্রীষ্টান্ধের মধ্যে রচিত।* 





কঃ স্্রীবাণী চক্রবর্তী স্বর্তিতীর্থ এম. এ., ডি. ফিল রচিত “সমাজসংস্কারক 
রঘুনন্দন” গ্রন্থ অবলম্বনে সন্কলিত। পৃষ্ঠা ৮৪--৮৬ 
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শ্রীগৌরচন্ত্র শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্য-স্মতিতীর্থ 


ইনি মুশিদাবাদ জিলার বহরমপুরে ১৩২২ বঙ্গাকের ২৭শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার আদি বাসস্থান ত্রিপুরা! জিলার ফান্দাউক গ্রামে। পিতার নাম 
গগনচন্ত্র তর্কালঙ্কার এবং মাতার নাম জ্ঞানদান্বন্দরী দেবী | 

ইনি প্রথমে পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। পরে পিতার নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে বহরমপুর জুবিলী টোলের অধ্যাপক রামতারণ 
শ্বৃতি-কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকাস্থ পূর্ববঙ্গ সারন্বত-সমাজ হইতে উক্ত ব্যাকরণের উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়] বৃত্তি এবং “শিরোরত্ব' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ফরিদপুর 
জিলার গৌসাইহাটনিবাসী প্রখ্যাত অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র স্বৃতিপঞ্ধানন মহাশয়ের 
নিকট হুইতে শ্থতির উপাধি এবং ময়মনসিংহ জিলার বগুড়াগ্রামনিবাসী অধ্যাপক 
শশিকুমার বিছ্যাতৃষণ কাব্যতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ইহার পর ইন ময়মনসিংহ জিলার হালালিয়ানিবাপী গোপালচন্ত্র 
তর্কতীর্থের নিকট হইতে নবান্তায়ের আগ্য এবং জুবিলী টোলের অন্যতম 
অধ্যাপক অখিলচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট হইতে নব্যন্তায়ের মধ্য পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়! বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি নিজে নিজেই অধ্যয়ন করিয়। 
পৌরোহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীণ হইয়] 'রামসদন চট্টোপাধ্যায় 
স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। ইনি সর্ববসমেত 
২৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছেন । 

পরে শ্রীগৌরচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৪১ খ্ীষ্টাব্বের ১ল! সেপ্টেম্বর বহরমপুরে 
নিজ মাতৃদেবীর নামে 'জ্ঞানদ1 চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয় বহু স্থানের নান! ছাত্রকে 
অধ্যাপনা করিতে থাকেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরি- 
গণিত হন। 

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীতরণীকাস্ত স্বৃতিতীর্ঘের সহিত কোন 
সময়ে “আততায়িহিংস! পাঁপজনিক। ন বা” এই বিষয়ে “পাপজনিকা পক্ষ লইয়! 
ইহার একটি বিচার-সভা৷ হইয়াছিল । 


0 তির 
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শ্রীচণ্ডীচরণ কাব্য-ব্যাকরণ-স্থৃতিতীর্থ 


হুগ্লী জিলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত কুলুই গ্রামে ১৩১৭ বঙ্গাবধের ৬ই 
কান্তিক ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রজনীকান্ত চক্রবর্তা এবং 
মাতার নাম মনোরম] দেবী । 
বাল্যকালে ইনি বদনগপ্তস্থ ইংরেজী বিগ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে ইনি উক্ত স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীআশুতোষ 
কাবা-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের আগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৩ শ্রীষ্টাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইনি প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯২৪ ্রীষ্টাব্ধে কাব্যের মধ্য এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাঝে সংক্ষিপ্তসার- 
ব্যাকরণের আছ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাবে ইনি কাব্যের উপাধি 
পাঁশ করেন। পরে মেদিনীপুর জিলার ঘাটালস্থ সাধারণ টোল হইতে ১৯৪১ 
খ্রীষ্টাবে স্বতির উপাধি পরীক্ষা দিয়! উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাবে সংক্ষিপ্ুসার- 
ব্যাকরণের উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি সামবেদের আছ্য এবং পরে মধ্য 
*পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হন। ইহার স্থৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন শ্রীহরিসাধন শাস্ত্রী । 
১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বগ্ৃহে “মনোরম চতুষস্পাঠী” নামে টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহাতে কাবা, ব্যাকরণ, স্থৃতি ও পুরাণশাস্্ব অধ্যাপন করাইতে থাকেন। ইনি 
একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । 


চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, তর্কতীর্থ 
ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়।৷ পরগণার অন্তর্গত ভহরপাড় গ্রামে. 
১২৪৮ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বিশ্বস্তর চৌধুরী এবং মাতার 
নাম দয়াময়ী দেবী । 
প্রথমে ইনি বরিশাল জিলার উজিরপুর গ্রামে মাতুল বিশ্বস্তর ভট্টাচার্য্যের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার 
অন্তর্গত ধান্ুকাগ্রামনিবাসী গুরুচরণ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট কাব্য ও ব্যাকরণ 
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শাস্ত্র অধায়ন করেন। পরে ঢাক] জিলার শুভাটঢাগ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ন্যায়শান্ব অধ্যয়ন করেন। পরে স্বগ্রামে 
আলিয়া পশ্চিমপাড-গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ মিদ্ধাস্তপঞ্চানন 
মহাশয়ের নিকট ন্যাষ়শাস্ত্র অধায়ন করেন এবং উহ্থার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে গ্রথম হইয়1“তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন ও হরকুমার ঠাকুর প্রদত্ত সোনার 
কেযুর এবং ৫০০ টাক! পুরস্কার পান। পরে কোন ব্যাপারে ই'হার পাণ্তিত্যে 
মুগ্ধ হইয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচ্জ স্যায়রত্ 
পি. আই. ই. মহাশয় ইহাকে 'গ্ায়ালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত করেন। 

ইহার পর ইনি বরিশ।ল গলা স্কুলে ৩৫ টাকা বেতনে হেড পণ্ডিত পদে 
নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর উক্ত কার্য করিবার পর ঢাক। জিলা স্কুলে বদলি হইয়| 
ইনি দীর্ঘ দিন উক্ত কার্ধ্য করিবার পর উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকায় 
কার্ধা করিবার সময় রায় পাহাদুব কানাপ্রস্ন ঘোষ এম. এ. ইহার নিকট সংস্কৃত 
শিক্ষা করিতেন এবং ইনি বায় বাহাছুরেপ নিকট ইংরেজী শিক্ষা ক(রতেন। পরে 
ভহরপাড়াষ আসিয়। ইনি 'শিনর!ম চতুপাতী? স্থাপন করিয়! বহু ছাত্রকে অধ্যাপন! 
করান। ইহার কয়েক বংসর পরে ইনি কলিকাতার "ন্যাশনাল কলেজে; সংস্কৃতির 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে উহ। পরিত্যাগ করিয়া ফরিদপুরস্থ “রাজেন্দ্র 
কলেঙে' সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতায় বাস করিবার সময় ইনি 
*কোন সভায় বিচারে কাবীনরেশের মভাপতিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ঝাকে 
পরাজিত করেন। ঢাঁকার লালমোহন সাহ শঙ্খনিধির মাতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত 
পণ্ডিতমগুলীকে ইনি বিচারে পরাজিত করেন। ই'হার পাগ্ডত্যে মুগ্ধ হইয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ম্বহস্তে লিখিত পুস্তকাধার সহ একখানি 'বান্মীকি 
রামায়ণ ইহাকে উপহার প্রদান কবেন। ইনি একজন দ্িগবিজয়ী পণ্ডিত 
ছিলেন। ইনি সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণের সুত্র, বৃত্তি, টাকা, পঞ্জী এবং নিজ রূত 
বঙ্গান্থবাদ সহ প্রকাশ করেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ বর্তমানে ছুশ্রাপ্য। 

বাজেন্্র কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময় ১৩২৮ বঙ্গাৰের ফাস্নী রণ 
ত্রয়োদশী তিথিতে ফরিদপুর সহরে ই"হার মৃত্যু হয়। 


০০০০ 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 5৫ 


চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধাহ্ৃকা গ্রামে জন্সগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ব এবং মাতার নাম অস্বিক1 দেবী । 

স্বগৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি প্রপিতামহ দুর্গাচরণ সার্বভৌম মহাশয়ের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন আরভ করিয়া উহা! শেষ করেন । ইহার পর ইনি 
২৪ পরগণা জিলার যূলাজোড়ে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম 
মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে “তর্কতীর্ঘ' উপাধি লাভ 
করেন। এই উপাধি পরীক্ষায় চন্দ্রকিশোর ভটাচার্য্য মহাশয় “রেকর্ড সংখ্যক* 
নম্বর প্রাপ্ত হন। 

অনন্তর ইনি লাহোরস্থিত ভি এ. ভি. কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তখন 
উক্ত কলেজে বিভিন্ন শাস্ত্র নয়জন মহামহোপাধ্যায়-অধ্যাপক ইহার অধীনে 
কার্য করিতেন। পরে ইনি উক্ত অধ্যক্ষের কার্য পরিত্যাগ করিয়! কাশীস্থিত 
কুইন্স কলেজে প্রধান ্যায়শান্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া কাশীতে 
আগমন করেন। ইনি ১৯টি বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 

ইনি মদনমোহন মালব্যের সহিত মিলিত হইয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতৃত পরিশ্রম করিয়াছেন। 

কোন সময়ে দ্বারভাঙ্গার বিখ্যাত অধ্যাপক বাচ্চা! ঝার সহিত ইহার ৪ দিন্‌ 
পর্য্স্ত ন্যায়শাস্ত্বের বিচার হয়। তাহাতে তর্কতীর্ঘ মহাশয় জয়লাভ করেন। 

কাশীধামে ই হার মৃত্যু হয়। 


চন্দ্রকিশোর সিদ্ধান্তবাগীশ, ব্যাকরণতীর্থ 
ইনি ফরিদপুর জিলার ননীক্ষীর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম উমাচরণ ভট্টাচার্ধ্য এবং মাতার নাম ভবানীস্ন্দরী দেবী । 
ইনি ফরিদপুরের অন্তর্গত ইদিলপুরস্থ ধীপুরের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ জানকীনাথ 
বিস্তাতৃষণের নিকট হইতে ফলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন" পরে 
মহীলারের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গজাচরণ ন্যায়রত্বের নিকট ও মুলাজোড় সংস্কৃত 


৯৬ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


কলেজে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ফরিদপুর জিলার ছুয়াইর গ্রামনিবাসী 
হ্বাম/চরণ বিদ্যারযের নিকটও দীর্ঘ দিন ইনি অধ্যয়ন করেন। পরে ঢাক! সারম্বত- 
সমাজ হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়। ইনি “মিদ্ধান্তবাগীশ* উপাধি 
প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি নিজবাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল অধ্যাপন। 
করেন। শেষ-জীবনে ইনি কলিকাতার আহিরীটোলায় আসিয়! অধ্যাপন৷ এবং 


জ্যোতিষ-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। 


চন্্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন 

ইনি ফরিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত ধান্ক৷ গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম কষ্*জীবন ন্যায়ালঙ্কার এবং মাতার নাম স্রূপ] 
দবেবী। 

চন্ত্রনারায়ণ প্রথমে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণঃ কাব্য এবং অলঙ্কারশাস্ব 
অধ্যয়ন করেন। পরে উহার নিকট নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন 
হইতেই ইহার ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অন্থরাগ জন্মে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া চন্দ্রনারায়ণ একজন প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক হইয়া 
উঠিলেন। প্রথম প্রথম পিতার ছাত্রগণ ই'হার নিকট পঠিত গ্রন্থের পুনরালো- 
চনার জন্য গমন করিত। কোন সময়ে চন্ত্রনারায়ণের পিতা ন্যায়শাস্ত্ের অতি ছুরূহ 
গ্রন্থ প্রামাণ্যবাদ* অতি কষ্টে ছাত্রপিগকে অধ্যাপন! করাইয়া বলিয়াছিলেন, 
“আজ আর চন্দ্র তোমাদিগকে পাঠ লাগাইতে পারিবে ন1।” কিন্তু পরে 
তিনি শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন যে, চন্দ্রনারায়ণ তাহা অপেক্ষাও ছাত্রপ্দিগকে 
ভালভাবে উহ! বুঝাইয়! দিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সকল ছাত্র কষজীবনের নিকট 
ন1 পড়িয়। চন্ত্রনারায়ণের নিকট পড়িতে লাগিল। 

প্রথম প্রথম চন্্রনারায়ণ শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য জ্রিবেণী, নবদীপ, মুশিদাবাদ 
প্রভৃতি দূরদেশে যাইতেন। ত্রিবেণীর তদাশীত্তন্‌ সর্বতেষ্ঠ পণ্ডিত জগনাথ তর্ক- 
পঞ্চানন মহাশয় তখন অতি বৃদ্ধ। তিনি পঙ্ডিতগণেরর পাপ্ডিত্য পরীকার জন্য 





গঙ্গাধব বিছ্ভালঙ্কাব (পূ ৭১) গুঞণ থবদ্গা।নিবি (পু ৮১) 





জানকীনাথ শাস্তী (পৃ" ১১৯) ঞরজীবনকৃষণ তর্বতীর্খ (পৃঃ ১২২) 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৯৭ 


একখানি অশুদ্ধ পু'থি রচন1 করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন পণ্ডিত তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি উক্ত পু'খির ব্যাখ্যা করিতে দিতেন। 
কিন্ধ উক্ত পণ্ডিত উহার ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না । কোন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ 
উহার সহিত দেখা করিতে আসিলে, জগন্নাথ উহাকে বলেন যে, “দেখ, আমি 
একখানি নৃতন পুঁথির সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তুমি তাহার ব্যাখ্যা করিতে পার ?% 
চন্দ্রনারায়ণ পু'খিখানি চাহিয়া লইয়া উহ! পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
জগন্নাথও কার্যযাস্তরে চলিয়া গেলেন। ছিপ্রহরের পর জগন্নাথ নানাহ্িক সমাপ্ত 
করিয়া আসিয়া দেখেন যে, চন্দ্রনারায়ণ সেইভাবেই তন্ময় হইয়া পুখি 
দেখিতেছেন। ইহাতে চন্দ্রনারায়ণের উপর তাহার অশ্রদ্ধা হইল। তিনি 
চন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন_-“এখন পুথি থাক, তুমি ত্নান করিতে যাও, 
একট! অশ্থদ্ধ পুঁথি লইয়। সেই প্রাতঃকাল হইতে তুমি এখনও বসিয়া আছ ?” 
চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন-_“পু'থি অশ্রদ্ধ হইবে কেন? আমি সমস্তই লাগাইয়াছি, 
আর কয়ট। পংক্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি 
সমস্য পুথিই ব্যাখ্য। করিব।” তাহার কিছুকাল পরেই চন্দ্রনারায়ণ পুঁথি 
পাঠ আরম্ভ করিলেন । তিনি বলিলেন_-“দেখুন, এই অংশ মীমাংসক 
ভূতাতভট্টের মতাহ্থসারে লিখিত হইয়াছে । ইহার পরবর্তী বিচারটা গজেশো- 
পাধ্যায়ের মতে অসংলগ্ন হয় বটে, কিন্তু উদয়নাচার্যের মত অবলম্বন করিলে, 
ইহা এইভাবে সঙ্গতি হইতে পারে । আর এই অংশটাও অনায়াসে সার্বভৌমের 
মতে পরিষ্কার কর] যায় ।””, এইবূপভাবে চন্দ্রনারায়ণ উক্ত পুঁধির সকল অংশের 
ব্যাখ্যা করিলেন। তখন জগন্নাথ পুথি সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়! 
চন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন যে, “তোমার যে পাগ্ডিত্যের কথা আমি ইতিপূর্বে 
শুনিয়াছিলাম, আজ তাহার শতগুণ পরিচয় পাইলাম ।৮ 

কোন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় মুশিদাবাদ হইয়া কাশীতে 
আগমন করেন। সে সময় সেখানে রাজনারায়ণ তর্কসিদ্ধাস্ত নামে একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন। তাহার অন্থরোধে চন্দ্রনারায়ণ কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। 

তৎকালে কাশীতে ত্রেলঙ্গ অহোবলস্বামী নামে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার সহিত বিচারে চন্দ্রনারায়ণ জয়ী হন। এ বিচার সাত দিন 
পর্য্যস্ত চলিয়াছিল। 

চন্দ্রনারায়ণ ১৮১৩ খ্রীষ্টাবে কাশীর সংস্কৃত কলেজে গ্যায়শান্ত্রের অধ্যাপকরূপে 
যোগদান করেন। ইহাতে তখন অনেকে চন্দ্রনারায়ণকে নিন্দা করিতে 

জীবনী--" 


৯৮ বঙ্গীয় মংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


লাগিলেন। কারণ, তখনকার দিনে 'ভূতকাধ্যাপক*দিগের অধাপক হিসাবে 
নিমন্ত্রণ হইত না। এমন কি, কাঁলকাত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ 
তর্কপধ্শাননের ম্যায় প্ডিতেরাও প্রসিদ্ধ ধান্মিক উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে নিমস্ত্রি হঈতেন না। ১৩২৭ বঙ্গাব্ধ পর্য্যস্ত শ্রীরামপুরের গোস্বামীদিগের 
বাড়ীতেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। 

চন্দ্রনারায়ণ স'স্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে 1নযুত্ত, হইলেও বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে 
বখারীতি নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে পডাইতে লাগিলেন। কাশীতে তাহার 
প্রথম ছাত্র হরিনারয়ণ তর্কালঙ্কারের সহিত চন্দ্রনারায়ণের জোট্টপুত্জ রাধাকান্ত 
শিরোমণির সষ্ভাব ছিল না। একদিন রাধাকাস্ত পিতাকে নগিলেন--“বাবা, 
আপনি হরিনারায়ণকে গালগাবে পড়াইতে পাবিবেন ন। | সে আমার সহিত 
ঝগড়া! করে।” উত্যার্দি। উহাতে চন্ত্রনারায়ণ হরিনারায়ণকে গডেশ্বরের 
মন্দিরে ঘাইয়! গোপনে পড়াইয়৷ আসিতেন। 

১৮২৫ খ্রীষ্টাবে কলেজের সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন ধর্সবি তাহাব বেতন ৬০২ 
টাকা হইতে ৮*৯ টাক1 করার স্থপারিখ করেন। ইহার অধ্যাপনা গুণে 
মিথিল! এব" দাক্ষিণাত্য হইতে বহু ছাত্র আপিয়] ইহার নিকট অধায়ন করিত। 
্যায়শাস্ত্রের উপর ইনি যে 'পত্তরিকা” লিখিয়া গিয়াছেন, উহ] পূর্ব্বোস্ত ছুই 
স্থানে প্রথম প্রচারিত হয়। ছাত্রজীবনে চন্দ্রনারায়ণ ১২ ধার ইষ্টমস্ত্রের পুরশ্চরণ 
করেন। ইহার গৃহে প্রায় ৫০* পুথি ছিল। ইনি তৎকালে একজন সব্বশ্রেষ্ 
নৈয়ায়িক ছিলেন। 

কাশীর সংস্কৃত কলেজে প্রায় ২ বংসর অধ্যাপনার পর ১৮৩৩ খ্্ী্রাকের 
এপ্রিল মাসে চন্ত্রনারায়ণ ন্যায়পধশানন কাশীতে পরলোকগমন করেন। (১) 








(১) ভারতবর্ষ” পঞ্জিকা অবলম্বনে সহলিত। 
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চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ 


টায় অষ্টাদশ এতাব্দীর শেষভাগে ফরিদপুর জিলার ইদদিলপুর পরগণার 
অন্তর্গত 'যূলগ্রাম” নামক পল্লীতে চন্দ্রমণি ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম রামগোপাল স্যায়পধশনন। 

গ্রামেই ইহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাহার পর ইনি বিভিন্ন 
অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। পরে ১৮১৩ 
্ষ্টান্ে ভিন্ন দেশীয় কোন পণ্ডিতের নিকট পাণিনি-ব্যাকরণের বিচারে পরা।জত 
হন। এই ঘটনার পর ইনি কাশীতে গমন করেন এবং কাশী সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক চন্দ্রনারায়ণ ন্তারপঞ্জানন মহাশয়ের নিকট নানা শাস্ 
অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদশিতা লাভ করেন। এই সময় মধাপক মহাশয় 
ই'হাকে ন্যায়ভৃষণণ উপাধিতে ভূষিত করেন। 

১৮২৭ শ্ীষ্টাবে চন্দ্রমণি স্টায়ভূষণ মহাশয়ের পারগডিত্যের কথ! শ্রবণ করিয়। 
পাঞ্চাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিং তাহার কাশ্মীরস্থ রাজমভায় ইহাকে 
সভাপগ্ডিতপদে বরণ করিয়া কাশ্মীরে লইয়া! যান। সেস্থানে ইনি ১৯ বৎসর 
পর্য্যস্ত নান! দেশীয় বহু ছাত্রকে অধ্যাপন। করেন। এই অধ্যাপনার ফলে ইহার 
স্খ্যাতি চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৩৯ খ্ীষ্টাবে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর চন্দ্রমণি 
স্তায়তৃষণ মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়। চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক নানা স্থানের 
বহু ছাত্রকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অধ্যাপন। করান । 

চন্দ্রমণি ন্যায়ভৃষণ রচিত মুক্তাবলীর 'মহাপ্রভা” নামক টাকা কাশীর সরম্বতী 
ভবনে অমুক্রিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। মুক্তাবলীর উপর বাঙ্গালী-রচিত টাকা 
অত্যন্ত ছুল্পভ। রুত্ররাম তর্কবাগীশ কৃত 'রৌত্রী” নামক টাকাও অমুদ্রিত অবস্থায় 


উক্ত স্থানে রক্ষিত আছে। 
১৮৫ গ্রষ্টাবধে এই ধুরদ্ধর নৈয়ায়িকের মৃত্যু হয়। 
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চিন্তাহরণ স্থৃতিতীর্থ 


পৃব্ববিশ্বস্থিত বরিশাল জিলার তারপাশ। গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে 
১২৯০ বঙ্গাবের শ্রাবণ মাসে চিন্তাহবণ চক্রবর্তী জন্ম গ্রহণ করেন। ই"হার পিতার 
নাম শশিকুমার চক্রনর্তা এবং মাতার নাম কাশীপ্রিয়। দেবী । তিন বৎসর বয়সে 
চিস্তাহরণের পিতৃবিয়োগ হয় । 

গ্রাম্য পাঠশালায় ই"হাব প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর ইনি পার্ব্তা 
গ্রামস্থিত এক চতুষ্পাীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন এবং অল্পদিনের 
মধ্যেই কলাপ-ব্যাকরণের সন্ধিবৃত্তি ও চতু্টয়বৃত্তির অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এই' 
সময় চিন্তাহরণেব বয়স মাত্র দশ বৎসর । সেই সময় ববিশাল জিলার তাবপাশ। 
গ্রামের এক শ্রাদ্সভায় খুলনা জিলার সাংদিয়া গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ শ্মার্ত 
আশুতোষ স্থৃতিতীর্ঘথ মহাশয়ের সহিত চিন্তাহবণেব পরিচয় হয়। ইহার পব 
শ্বতিতীর্থ মহাশয় চিন্তাহরণকে নিজ ছাত্রৰপে গ্রহণ করিয়া নিজ চতুষ্পাঠীতে 
লইয়। আসেন । চিন্তাহরণ ১৮ ব্থসর পর্য্স্ত গুরুগৃহে অবস্থান করিয়। কলাপ- 
ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ এবং শ্তিশান্্ব অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হন। এই 
সময় ই'হার বয়স মাত্র ২৮ বসর। অনন্তর কাশীধামনিবাসী ই'হার মাতুল 
পণ্ডিত হরিচরণ পাঠক মহাশয় দেশে আসিয়! চিন্তাহরণকে কাশীতে লইয়া যান 
এবং সে স্থানে অনুঠিত রামায়ণ ও মহাভারতের বিষষ সম্বন্ধীয় অখিল ভারতীয় 
প্রতিযোগিতায় ইনি যোগদান করেন। তাহাতে চিন্তাহরণ যথাক্রমে প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্থান অধিকাব করিয়। “সরম্বতী” ও “ভারতী” উপাধি লাভ করেন এবং 
পাঁচশত টাক। হিসাবে পুবস্কার প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি কাশীধামে থাকিয়াই 
কোন অধ্যাপকের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

অনস্তর চিন্তাহবণ স্থৃতিতীর্থ মহাশয় স্বগ্রামে ফিরিয়া! আসিয়া পিতৃদেবের 
নাম অনুসারে 'ণিশিকুমার চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। নানা স্থানের বহু ছাত্রকে 
নান! শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। স্থানীয় জমিদার মহাশয় ছাত্রদিগের বাসস্থানের 
জন্য একটি নৃতন ছাত্রাবাস নির্মাণ করাইয়া! দেন। এই ছাত্রাবাসে তখন ৪০ জন 
ছাত্র থাকিত। একাদিক্রমে ইনি সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর পর্য্স্ত এই চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যাপন। করিয়াছেন। কালক্রমে এই চতুষ্পাঠী অবিভক্ত বঙ্গদেশের একটি 
বিশিষ্ট সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় । এই চতুষ্পাী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! বহু 
ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে স্থ্প্রতিষ্িত হইয়াছেন। বরিশাল সহরে ইনি "সনাতন 
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ধশ্মরক্ষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইহার 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 
১৩৫৬ বঙ্গাবের ১৬ই চেত্র ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। 





জগচ্চন্দ্র শিরোরতু 


ঢাঁক। ভিলার বিক্রমপুর পরগণার অস্তগত শুভাট্যা। গ্রামে ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ২রা 
পৌষ জগচচন্দ্র চক্রবত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র চত্রবর্তাঁ 
এবং মাতার নাম গঙ্গামণি দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর স্বগ্রামবাসী কষণানন্দ সার্বভৌম মহাশয়ের নিকট ইনি 
কলাপ-বাকরণ পড়িতে আবন্ত কবেন। পরে ঢাক! জিলার শাক্তা-গ্রামনিবাসী 
ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার এবং ইহার পব উক্ত জিলার বয়রাগার্দী-গ্রামনিবাসী 
নরসিংহ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইনি 
“শিরোরত্র' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ইহার নিকট অভিধান এবং সাহিত্যশাস্থ 
প্রভৃতি অধায়ন করিয়া বিশেষ পারদশিতা৷ লাভ করেন। 

শিক্ষাজীবন শেষ করিয়া শিরোরত্র মহাশয় স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল কলাপ-ব্যাকরণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যাপন। করেন 
আর নিজগৃহে ৭৮ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়। তাহাদিগকে বিভিন্ন শাস্ত্র 
শিক্ষা দেন। ইনি পূর্ববঙ্গের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক ছিলেন। 
মহামহোপাধ্যায় কুগ্তবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত এবং যামিনীকাস্ত তর্কবাগীশ প্রভৃতি 
ইহার ছাত্র। মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় ইহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ছিলেন। 

১৩৫০ বজ্লাব্দের ৮ই আধা ইনি স্বগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


(নে 


জগদীশ তর্কালঙ্কার 
ষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের অধন্তন চতুর্থ পুরুষ । 
জগদীশের পিতার নাম যাদবচন্দ্র বি্যাবাগীশ। যাদবচন্ত্র একজন প্রধান 
নৈক্লায়িক ছিলেন । তাহার পাচ, পুত্র, তন্মধ্যে জগদীশ তৃতীয়। যখন জগন্দীশের 
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বয়স ৫৬ বৎসর, তখন ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। জগদীশ বাল্যকালে অত্যন্ত 
ষ্টস্বভাব ছিলেন, পিতৃবিয়োগে ইহার ছুবৃত্তিতা আরও বৃদ্ধি পাইল । তাহার 
জোঠ সহোদর যঠীদাস জগদীশকে অনেক তিরস্কার করিতেন ; কিন্ত জগদিশ 
তাহাকে বড একট! গ্রাহ্হ করিতেন না। দুর্বৃত্ততার মধ্যে পক্ষিশীবক ধরা 
উ্রা্ভার একটি প্রধান রোগ ছিল। 

একদিন জগদীশ পক্ষিশাবক ধরিবার জন্য একটি বুহৎ তালগাছে আরোহণ 
করিয়! ছানা ধরিবাব জন্য পাখীর বাসায় হাত ঢুকাইয়] দিলে, একটি বুহৎ সর্প 
ফণ। বিস্তার করিয়। জগর্দীশকে দংশন করিবার জন্য উদ্যত হইল। এই আকশ্মিক 
বিপদ্দে ইনি বিচলিত ন! হইয়! এবং অন্য কোন উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়া! দৃঢমুষ্টতে 
সপ্পের মুখ চাঁপিয়। ধরিলেন। তখন সাপও লেজ দিয়! তাহার হাত জড়াইয়া 
ধবিল ; কিন্ত ইনি তাহাতেও ভীত হইলেন না। তখন ইনি তালরৃক্ষের ধারাল- 
গ্রান্তে ঘর্ষণ করিয়। সাপের গল! কাটিয়। মুখটিকে নিচে নিক্ষেপ করিলেন এবং 
অক্ষত শরীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। একজন সঙ্ন্যাসী দূর হইতে 
জগদ্ীশের এই অসাধারণ সাহস ও তীক্ষবুদ্ধির এইরূপ পরিচয় পাইয়! তাহাকে 
নিকটে ভাকিয়! অনেক সছুপদেশ দ্িলেন। তখন জগদীশ যনে মনে এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এইরূপ কার্য আর কখনও করিবেন না এবং অধ্যয়ন 
কবিবাব জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন । 

জগদীশ যখন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ইহার বয়স অষ্টাদশ 
বংসর। তখনও ইহার ব্ণপরিচয় হয় নাই। জগদীশ প্রগাট পরিশ্রমে 
দিবারান্ত্র অবিশ্রাস্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্লকাল মধ্যেই 
ব্যাকরণ ও কাব্যা্দি পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময় ইহার আথিক অবস্থা 
অতাস্ত শোচনীয় হইল। রাত্রিতে তৈলাভাবে ইহার পড। হইত না। সেই 
জন্ ইনি বাঁশের পাত জালিয়। তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপ 
কষ্টে পতিত হইয়াও ইনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই, সর্বদাই অবিচলিত 
চিত্তে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। 

কাব্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া ন্তায়শান্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য ইনি 
প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে গমন করেন। 
কালক্রমে জগদীশ আপনার প্রতিভাবলে অল্লকাল মধ্যেই সমস্ত গ্যায়শাব্ম অধ্যয়নের 
পর বিশেষ ব্[ৎপত্তি লাভ করিয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া 
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উদ্বিলেন। এই চতুষ্পাঠীতেই অধ্যয়ন সমাণ্ত করিয়া জগদীশ অধ্যাপক ভবানন্ছ 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কর্তৃক “তর্কালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত হন। 

ইহার পর জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় নবছীপেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে ইচ্ছা 
করেন; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ কিছুদিন তাহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। পরে 
গ্রামবাসিগণের সাহায্যে ইহার চতুগ্পাঠী স্থাপিত হইয়। অল্পদিনের মধ্যেই 
বেশ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিল। নানা দেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাহার 
চতুম্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তাহার পূর্বে 'দীধিতি' গ্রন্থ অনেক স্থলে 
অনেকেই হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না, এই অভাব পুরণ করিবার জন্য ইনি 
এই সময় দীধিতিগ্রস্থের টীকা রচনা! করেন। 

এইরূপ কিবাস্তী আছে যে, এই সময়ে জগদীশ তর্কালঙ্কার অর্থাভাব দূর 
করিবাব জন্য ৩৬০ ঘর শূত্রশিষ্য করেন। 

জগদীশ যথাক্রমে অন্ুমানদীধিতির (১) তর্ক, (২) সামান্ভাব, 
(৩) ব্যাধ্যঙ্গগম, (৪) সিংহ-ব্যান্, (6) পক্ষতা, (৬) উপাধিবাদ, (৭) টিগপনী 
এবং (৮) ব্যাপ্তান্থমানদীধিতির অঙন্থমিতি, (৯) ব্যাপ্তি-পঞ্চক, (১০) মিংহব্যাত্তরী, 
(১১) পূর্বপক্ষ, (১২) মিদ্ধান্তলক্ষণ, (১৩) ব্যধিকরণ-ধশ্মীবচ্ছিন্নীভাব, 
(১৪) অবচ্ছোদক-নিরুক্তি, (১৫) বিশেষ নিরুক্তি বা (১৬) ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, 
(১৭) অতএব চতুষ্টয়তর্ক, (১৮) সামান্যলক্ষণা, (১৯) সামান্যাভাব, (২) পক্ষতা, 
(২১) পবামর্শ, (২২) কেবলান্বয়ী, (২৩) কেবলব্যতিরেকী, (২৪) অন্বয়ব্যতিরেকী, 
(২৫) বাধ, (২৬) আসিদ্ি, (২৭) সতপ্রতিপক্ষ, (২৮) ব্যাপ্তন্থগম, (২৯) অন্ুপসংহারী, 
(৩০) অবয়ব, (৩১) হেত্বাভাব। (৩২) সাধারণ, (৩৩) সব্যভিচারী প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন। দীধিতি-প্রকাশিকার টিপ্ননী, গঙেশোপাধ্যায়কৃত 
অন্তমানমযূখ-গ্রস্থেব ভাস্ত, প্রশস্তপাদ আচার্য্য কৃত বৈশেধষিক-ুত্রের ভ্রব্যভাষ্ের 
টিগ্লনী, শিরোমণিরুত ন্ায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতি গ্রন্থের টাক! এবং'কাবাগ্রকাশ" 
গ্রন্থের 'রহস্তপ্রকাশ” নামে একটি টীকাও রচনা! করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 
“শব্শক্তি-প্রকাশিকা” এবং “তর্কাম্বত' নামে ছুইথানি মুল গ্রন্থ ও রচন! করিয়াছেন। 

ইহা! ভিন্ন জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিয্লিখিত 'পত্রিকা'সমৃহও পাওয়] 
যায়। যথা--(১) অন্মিতিরহস্য, (২) অবচ্ছেদ্বকত্বনিরুক্তি, (৩) অবয়বগ্রস্থরহস্থা, 
(৪) আখ্যাতবাদ, (৫) আসত্তিবিচার, (৬) উদদাহরণলক্ষণর্দী ধিতিটীকা।, 
€৭) উপনয়নলক্ষণর্দীধিতিটাকা, (৮) উপাধিপ্রস্থরহন্ত, (৯) উপাধিবাদটাকা, 
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(১০) কেবলব্যতিরেকরহম্য, (১১) কেবলান্বয়িগ্রস্থদীধিতিটাকা, (১২) কেবলাম্বয়ি- 
গ্রস্থরহস্য, (১৩) চতুর্দিশলক্ষণী, (১৪) তর্কগ্রন্থরহস্য, (১৫) তৃতীয়চক্রবত্তিলক্ষণ- 
নীধিতিটাকা, (১৬) তৃতীয়প্রগল্ভলক্ষণদীধিতিটীকা, (১৭) দ্বিতীয়চক্রবত্তিলক্ষণ- 
দীধিতিটাকা, (১৮) দ্বিতীয়লক্ষণদী ধিতিটীকা, (১৯) পক্ষতাটিগ্লনী, (২) পক্ষতা- 
পূর্বপক্ষগ্রস্থদীধিতিটাকা, (২১) পক্ষলক্ণী, (২২) পরাম্শপূর্বরপক্ষটাকা, 
(২৩) পরামর্শরহশ্ত, (২৪) পরামর্শহেতৃতাবিচার, (২৫) পুচ্ছলক্ষণটাকা, 
(২৬) পূর্ববপক্ষরহস্ত, (২৭) প্রতিজ্ঞালক্ষণদীধিতিটাকা, (২৮) প্রথমচক্রবন্তি- 
লক্ষণটাকা, (২৯) প্রথমস্বলক্ষণটাকা, (৩) প্রামাণ্যবাদ, (৩১) বাধাগ্রস্থরহস্ত, 
(৩২) ভাবরহস্তসামাদ্ধি, (৩৩) ভৃয়োদর্শন, (৩৪) বিরুদ্ধ গ্রন্থরহস্য, (৩৫) বিশেষনিরুত্তি, 
(৩৬) বিশেষলক্ষণটাকা, (৩৭) বিশেষব্যাঞ্িরহগ্ত, (৩৮) বিষয়তাব্যাপ্তিবাদার্থ, 
(৩৯) ব্যধিকরণধশ্মীবচ্ছিন্না'ভাবটাকা, (৪০) ব্যাপ্তিগ্রহোপায়রহস্ত, (৪১) ব্যাপ্তি- 
পঞ্চকটীকা, (৪২) ব্যাপ্তিবাদ, (৪৩) ব্যাপ্তনগমরহম্য, (৪৪) সঙ্গতান্থুমিতিবাদ, 
(৪৫) সংপ্রতিপক্ষগ্রস্থরহস্ত, (৪৬) সংগ্রতিপক্ষপূর্ববপক্ষগ্রস্থটীক1, (৪৭) সং- 
প্রতিপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রস্থটাক1, (৪৮) সব্যভিচারগ্রস্থরহন্ত, (৪৯) সব্যতিচারসামান্থ- 
নিরুক্তি, (৫০) সব্যভিচারসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, (৫১) সামান্যনিরুক্তরহস্য, 
(৫২) সামান্টিনিরুক্কিটাকা, (৫৩) সামান্যলক্ষণটাকা, (৫৪) সামান্যলক্ষণ ও 
(৫৫) সামান্যাভাবরহস্য, (৫৬) সিংহব্যাত্রটিগ্লনী, (৫৭) সিদ্ধান্তলক্ষণরহন্ত, 
(৫৮) সিদ্ধান্তলক্ষণটাকা, (৫৯) হেত্বাভাস ইত্যাদি । 

নবদীপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তমহাশয়ের গৃহে 
“কাব্যপ্রকাশরহস্তপ্রকাশ' নামে একখানি পুথি আছে, তাহাতে জান! যায় যে, 
১৫৭৯ শকাবে উক্ত পুঁথি লেখা হইয়াছিল এবং সে সময় পর্য্স্ত জগদীশ 
তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন। ইনি কখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা জান! 
যায় না (১)। (“বিশ্বকোষ' অবলম্বনে সঙ্কলিত ) 


(১) “শাকে রন্ধাদিবাণক্ষিতিপরিগণিতে মাঘমাসে নবম্যাং 
পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতিদিবসে জীবূগ যুগ্মলগ্নে। 
স্যায়ালঙ্কারধীয়ে। নিজগুরুরচিতং পুস্তমেতৎ সমস্ং 
্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনাস্থো! ব্যলিখদনলসোহ্ধ্যাপনার্থং ভুখেন ॥” 


বঙ্গায় লংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১০৫ 


শ্রীজগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ 
ইহার আদিনিবাস ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত তুলাসার গ্রামে । ই'হার 
পিতার নাম আশুতোষ স্থতিতীর্ঘ। শ্রীজগদীশ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্থ্তিতীর্থ এবং বেলুডের মণিমোহন স্মতিতীর্থের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে সংস্কৃত কলেজে তারানাথ ন্যায়- 
তর্কতীর্থের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়। উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
বর্তমানে ইনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের 
06501119116 ০80819896£: রূপে কম্মরত আছেন । ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্ধে পুরাতন 
পাওুলিপি হইতে জগদীশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের অধ্যাপক হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত বিরচিত 
ন্যায়শান্ত্রের অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। ইতিপূর্বে এ গ্রন্থ 
সমূহের কোন পবিচয় কলেজের কোন গ্রন্থস্থচীতে ছিল না| 
ইহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী£ (১) অন্বাদসহ সারস্বত-ব্যাকরণ, 
(২) বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুবাণ, (৩) দেবীপুবাণ,। (৪) কালিকাপুরাণ, 
(৫) ছূর্গাভক্তিতরঙ্গণীসম্মত ছুর্গোৎসবপদ্ধতিঃ, (৬) অস্ত্রোক্ত-শাস্তিম্বস্তযয়ন- 
পদ্ধতিঃ, (৭) মুক্তিবাদঃ, (৮) 10930000156 0:90519£06 0:£580916710 


1181)0050211)55. 


জগদীশচন্দ্র স্বতি-ব্যাকরণতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ননীক্ষীর গ্রামে ১৩০০ 
বঙ্গাবের কাত্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম আনন্দচন্দ্র বিদ্যার 
এবং মাতার নাম শিবন্ুন্দরী দেবী । 

বাল্যকালে ইনি কবিরাজপুরে' পিতার নিকট থাকিয়া স্থানীয় মাইনর স্কুল 
হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হছন। তাহার পর ফরিদপুর জিলার ইদিলপুরের 
অন্তর্গত ধীপুর-গ্রামনিবানী জানকীনাথ বিষ্াতৃষণ এবং পরে ফরিদপুর জিলার 
ছুয়াইর-গ্রামনিবাসী শ্তামাচরণ বিভারত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের 
উপাধি পাশ করেন। তাহার পর কবিরাজপুরে আসিয়৷ পিতার নিকট হইতে 


১০৬ বঙ্গীয় সংগ্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


স্বতির আন্য ও মধ্য পরীক্ষায় সসম্মানে উতভীর্ণ হন | এই সময় ইহার পিতৃ- 
বিয়োগ ঘটে । ইহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া “চৈতন্য চতুষ্পাঠী'র 
অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ স্থতিতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়। স্বতিব উপাধি পাশ করেন। পরে ইনি কবিরাজপুরে আসিয়। “দধিবামন 
চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন এ স্থানে অধ্যাপনা করিবার 
পর বিহারের অন্তর্গত পাকুড়রাঙ্গ রায় বাহাছুব জ্ঞানেন্ত্রনাথ পাণ্ডের সভাপত্তিত- 
পদ এবং তাহার স্থাপিত “গিরিবালা চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। 
মৃত্যুকালি পর্য্যস্ত ইনি উক্ত দুই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
১৩৪২ বঙ্গাবের ১৩ই মাঘ পাকুড়েই ইহার মৃত্যু হয়। 


জগদদ্লভ স্তায়ালঙ্কার (১) 


ইনি বীরভূম জিলার অন্তর্গত নাহ্ুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বিভিন্ন স্থানে 
অধ্যয়ন করিয়! বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করতঃ অধ্যাপকের নিকট হইতে 'ন্যায়ালঙ্কাব” 
উপাধি গ্রহণ করেন। পরে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়৷ অধ্যাপনা আরভ 
কবেন। ইনি দুইখানি পুস্তক রচনা! করেন। উহাদের নাম-_(ক) উদ্ধবচমৎকাব- 


স্পা সম স্পা 8০৯৪০,  বারসরস্। জজ পেশি | জপ পপি সস তা 


(১) ১৩৬২ বঙ্গাবের "আধা? সংখ্যা “ভারতবর্ষ পত্রিকা অবলম্বনে 
সঙ্কলিত। উক্ত সংখ্যার ভারতবর্ষে “মহামহোপাধ্যায় জগগ্ধ,্লভ ন্যায়ালঙ্কার” 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্ত, “মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান আরম্ত হয় 
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব (১২৯৭ বঙ্গাব্€) হইতে । 

ঢ২০০105 077 1172 51806 04 70008601010 12 3619621 (1835 &. 1838) 
৬/1]] হাত 010 :20217. 0259. 

বাংল! দেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্বে কি প্রকার 
শিক্ষাব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল, এযাডাম সাহেব তাহার বিবরণীতে তাহা বিস্তৃতভাকে 
উদ্লেথ করিয়াছেন। কোন্‌ গ্রামে কতগুলি চতুষ্পাহী ছিল, ছাত্রসংখ্যা কত, 
অধ্যাপকের নাম, অধ্যাপনার বিষম এবং অধ্যাপক মহাশয় রচিত গ্রস্থগুলির' 
মামও দিয়াছেন। 


বঙ্গায় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১০% 


কাব্যম্। (খ) প্রতিনাটকম্‌। ইনি উদ্ধবচমৎকারকাব্যখানি ১২৩৩ বঙ্গাবের 
১২ই চৈত্র রচনা শেষ করেন। আঁর উক্ত কাব্যের নিজেই টাকা রচন! শেষ 
করেন ১২৩৪ বঙ্গাবের ১২ই বৈশাখ। প্রতিনাটকখানিব রচনা! শেষ করেন 
১২৩৯ বানের ২১শে ফান্তুন। আর ১২৩৯ বঙ্গাবের ২৩শে চৈত্র উক্ত নাটকের 
টীকা রচন! শেষ করেন। 


ওপর েরাণাাভটে 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 

১১০১ বঙ্গাব্ের (১৬৯৬ ত্রীঃ) আশ্বিন মাসেব শুক পঞ্চমী তিথিতে হুগলী 
জিলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রুত্রদেব 
তর্ববাগীশ ও মাতার নাম অগ্থিকা দেবী। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আদিপুরুৰ 
দিননাথ ঠাকুর যশোহর জিল হইতে ত্রিবেণীতে আগমন করেন। 

সাত বৎসর বয়সে জগন্নাথ পিতার নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করেন। 
জগন্নাথের ৮ বৎসর বয়ংক্রমকালে ইহার মাতার মৃত্যু হয়। কিছুদিন পবে তাহার 
ভ্তোষ্ঠতাত ভবদেব ন্ঠায়ালঙ্কার জগন্লাথকে পড়াইবাব জন্য ত্রিবেণীর নিকটবর্তী 
বশবাটী গ্রামে লইয়া গেলেন। সেখানে জগন্নাথ অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য ও 
অলঙ্কার-শান্ধে ব্যুৎপন্ন হইলেন। একদিন ভবদেব তাহার পিতা হরিহর 
তর্কালদ্কারের জো্ঠ সহোদর চন্দ্রশেখর বিষ্যাবাচম্পতির প্রণীত “ছ্থৈতির্ণয়* নামক 
ক্মৃতিসংগ্রহ জনৈক ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন, একস্বলে তাহার সন্দেহ হওয়াতে 
ভগন্লাথ তাহ! হচাকুরূপে বুঝাইয়। দিলেন। ভবদেব অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
প্মৃতিশান্ত্র পডাইতে আরম্ভ করিলেন । 

ভবদেবের মৃত্যুর পরে জগন্নাথ ত্রিবেণীতে কামালপুরনিবাসী রঘুপতি বিদ্যা- 
বাচম্পতির টোলে অধায়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন রঘুপতির 
নহিত ন্ায়শান্ত্রের গ্রসিদ্ধ টাকাকার জগদীশবংশীয় নবদধীপনিবানী '্লামবল্লভ 
বিষ্যাবাগীশের ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। জগন্নাখ সেই তর্কের মীমাংস! 
করিয়া দেন। ইনি অধ্যাপকের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং অবসর মত নিজে অন্যান্ত 
শান্তর পাঠ করিতেন। 

২৪ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জগন্নাথের পিতা পরলোকগমন করেন। অনন্তর 
অধায়ন সমাধির পর জগন্নাথ “তর্কপঞ্চানম' উপাধি লাত করিয়া নিজবাটীতে একটি 


১০৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। ক্রমে অধ্যাপনার গুণে ইনি দেশবিখ্যাত হইয়া 
উঠিলেন। একদিন বর্দমানাধিপতি মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্র তাহার অসাধাবণ 
বিদ্যাবস্তার পরিচয় পাইয়। তাহাকে পাতুয়া পরগণার অন্তর্গত “হেছুয়াপেতে 
নামক গ্রাম নিষ্ষর দান করিলেন। পরে বদ্ধমানরাজ তাহাকে আরও অনেক 
ব্রক্ষোত্তর ভূমি ও একটি প্রকাণ্ড পু্ষবিণী দান করিয়াছিলেন। 


মুশিদাবাদের নবাবেব দেওয়ান রায় রায়। নন্দকুমার তাহার গুণে সাতিশয় 
প্রীত হইয়া নবাবের সহিত তাহার পবিচয় করাইয়া দেন। তাহাতে নবাব 
ইহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করেন । নবাবের অঙ্গমতিক্রমে ই"হার বসতবাটা 
ইষ্টকনিশ্মিত হইয়াছিল। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের! বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করেন। হিন্দ্দিগেব 
বিচারের নিমিত্ত তৎকালে তাহাদের বোধগম্য গ্রন্থ না থাকায় তাহারা জগন্নাথ 
তকপঞ্চাননকে মাসিক ৭০০ টাকা বৃত্তি দিয়া এরপ গ্রন্থ সঙ্কলনে নিযুক্ত করিলেন। 
তখন ইনি স্বতিসমূদ্র মন্থন করিয়া! “বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু' ও “অষ্টাদশ-বিবাদস্য 
বিচারগ্রস্থঃ* নামক ছুইখানি স্বৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। 

ইনি একজন শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। ছুইজন ইংরেজের মারামারি বিষয়ে 
সাক্ষ্য দিয় ইনি ম্থৃতিশক্তির অসাধারণ পরিচয় প্রদান করেন। 

১৭৭২ খ্রীষ্টাবে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। তাহার জন্য একজন প্রধান 
পণ্ডিতের আবশ্তক হইলে জগন্নাথকে এ পদ দিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তিনি 
অস্বীকার করিলে তাহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঘনশ্যামকে এ পদ দেওয়া হইল । ঘনশ্তাম 
সংস্কৃতশান্ত্রে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ঘনশ্তাম কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
'রামচরিতম্‌ নাটকের কিয়দংশ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। 

শোভাবাজারের মহারাজা! নবকৃ্ণ দেব জগন্নাথকে 'হেদে পোতা” নামে 
একখানি তালুক ও পাকা বাড়ী নিশ্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করেন। অধিকস্ত 
মহারাজা ইহাকে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন , কিন্ত 
ব*শধরেরা তাহাতে আয়াসী হইয়া! বিদ্যাঞ্জন করিবে না বলিয়া ইনি তাহাতে 
অশ্বীকৃত হন। বর্ধমানের মহারাজ! কীত্তিচন্দ্র বু নিষ্কর ভূমি এবং জিবেশীতে 
একটি বৃহৎ পুক্করিণী জগন্্নাথকে দান করেন আর মহারাজ! কষ্চন্ত্রও ইহাকে উথুড়া 
পরগণার সাত শত বি! জমি দান করিয়াছিলেন । 


বঙ্গায় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১০৯ 


১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্ের ১১ই জুন ইনি ভারত সরকারের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য 
আবেদন করেন। ফলে ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্ধ্যস্ত মাসিক 
তিনশত টাকা হিসাবে পেনসন পান। 

মৃত্যুকালে ইনি দশ পৌন্রকে সমান ভাগে ১ লক্ষ টাক] এবং নিজ শ্রাদ্ধ ও 
দৌহিত্র প্রভৃতির জন্য ছত্রিশ হাজার টাক! রাখিয়া! যান। 

বঙ্গীয় ১২১২ সালে (১৮০৬ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসের কুষ্ণপক্ষের তৃতীয়। তিথিতে 
গঙ্গাতীরে ১১১ ব্থসর বয়সে ইনি নশ্বর দেহত্যাগ করেন ।* 


জগন্মোহন তর্কালঙ্কার 

২৪ পরগণ! জিলার অন্তর্গত বডিষা-বেহালার নিকটবর্তী মুরাদিপুর গ্রামে 
১২৩৫ বঙ্গাবধে জগন্মোহন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
রাঘবচন্ত্র ন্যায়বাচস্পতি । পিতা একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। 

গ্রামস্থ এক পাঠশালায় ইহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু সেখানে 
নানা কারণে ইহার লেখাপড়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। পিতাও ই'হাকে 
দুরস্তপনার জন্য বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন নাই। ইহার পর জগন্মোহন কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামীর নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ত 
করিলেন। কিন্তু আহার-বাসস্থানের কোনরূপ স্থবিধ! না হওয়ায় উহার পরিবর্তে 
গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে রান্না করিয়! ইহাকে থাঁকিতে হইত। কিছুদিন 
এইভাবে অতিবাহিত হুইবার পর জগন্মোহন নিজ শ্রেণীর ও উপরের শ্রেণীর একত্র 
পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়। বৃত্তি লাভ করিলেন। এইবার ই'হার রান্নার কার্ধ্য 
হইতে অব্যাহতি হইল। পড়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, বৃত্তির পরিমাণ 
ততই বুদ্ধি পাইতে থাকিল। কিছুদিন পরে ই'হার বৃত্তির পরিমাণ হইল মাসিক 
ষোল টাকা। এই সময়ে জগন্মোহনের পিতার মৃত্যু হয়। ইহার পর ইনি 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়] ক্রমে ক্রমে সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, জ্যোতিষ 


টিঠিঞারিতাজারিরারিচিরিরারিটিরিনিতিডিজিভি রাড 
*বিশ্বকোধ” অবলম্বনে সঙ্কলিত। ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ভারতবর্ষ, 
আযাঢ়, ১৩৩৪ বঙ্গাব ত্রষ্টব্য। 


১১৩ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। পারদ হইয়! উঠিলেন এবং সংস্কৃত কলেজ হইতে 
তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করিলেন। 

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থশালাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে জগন্মোহন উক্ত 
পদে নিযুক্ত হুইলেন। মধ্যে মধ্যে কোন অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে ইনি উক্ত 
পদে অধ্যাপনাও করিতে লাগিলেন। ইহার অধ্যাপনার গুণে ছাত্রগণ সন্ধট 
হইল এবং অধ্যক্ষ সন্ধষ্ট হইলেন | ভর্কালঙ্কার মহাশয়ও অবসর সময়ে নিজে 
নিজে অন্যান্য শাস্ব অধায়ন কবিতে লাগিলেন । এই সময়ে ইনি “চগ্ডকৌশিক" 
নাটকের টাকা বচনা করিয়। মুক্রিত করিলে উহা! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ এম. এ. পরীক্ষায় পাঠারূপে নির্বাচিত কবেন। 

ইহার কিছুদিন পবে ইনি “ভাবপ্রকাশ যন্ত্রালয়” এবং “পুরাণগ্রকাশ যন্ত্রালয? 
নামক ছুইটি মুদ্রামনতরস্াপন কবিয়1 তাহাতে নিজের রচিত এবং সম্পাদিত পুস্তক- 
সমূহ প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পবে উক্ত মুন্রাযস্ব দুইটি 
হস্তাত্তরিত হয়। বর্দমানের রাজবাড়ী হইতে যে মহাভারত প্রকাশিত হয়, ইনি 
তাহাব অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং প্রথম পুবস্কারও পাইয়াছিলেন। 

ক্রমে তর্কালঙ্কাব মহাশয় তন্ত্রমতে শিবসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে সাধন- 
মার্গে ইনি এতদৃব অগ্রসর হইলেন যে, লোকে তাহাকে “সিদ্ধপুরুষ' বলিয়! মনে 
করিতে লাগিল। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। 

শেষজীবনে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় “কুলাবধৃতীচাধ্য” এবং সাধকগণের 
নিকট 'পূর্ণানন্দ তীর্থনাঁথ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ইনি 'পরিদর্শক” নামে একখানি বাঙ্গাল! দৈনিক এবং একখানি বাঙ্গাল! 
মাসিক পত্রও কিছুদিন প্রকাশ করেন। 

ইহার রচিত, সম্পাদিত ও মুক্ত গ্রস্থাবলী £ (১) সান্ুবাদ মহানির্ববাণতন্্ম, 
€২) নিত্যপুজাপদ্ধতিঃ, (৩) দশবিধ-স'স্কারপন্ধতিঃ, (৪) শ্রাদ্ধপন্ধতিঃ, 
(৫) গুরুতত্ত্রম। (৬) মংশয়নিরাসঃ, (৭) সাহুবাদ শিবসংহিত|। 

১৩৯৬ বঙ্গাঝের ১১ই চৈত্র বাগবাজারের জমিদার নন্দলাল বস্থ মহাশয়ের 
২৪ পরগণ] জিলার খডদহস্থিত বাগানবাড়ীতে এই মহাসাধকের পরলোকপ্রাপ্তি 
হয়। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১১৯ 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 


ইনি নদীয়। ঞ্িলার (বর্তমান যশোহর জিলার ) অন্তর্গত বঙ্জরাপুর গ্রামে 
১১৮২ বঙ্গাবের ২২শে আশ্বিন ( ৭ই অক্টোবর, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাবে ) জন্ম গ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। ইনি নাটোররাজের সভাপপ্ডিত 
ছিলেন। ই'হাদের কৌলিক উপাধি ভট্টাচার্য । কেবলরাম বুদ্ধ বয়সে ১৭৮৯ 
্ীষ্টাব্ধে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে সঙ্গে করিয়া! কাশীবাসী হন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এই জয়গোপালের জোষ্ঠ ভ্রাতা রঘৃত্তম বাণীকণ্ঠের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
একথণ্ড হন্তলিখিত “উত্তররামচরিতম্‌” নাটক ও কাশী হইতে প্রাপ্ত এ পুস্তকের 
অপর একখণ্ডের সাহায্যে সর্বপ্রথম “উত্তররামচরিতম্‌” মুদ্রিত করেন । বিদ্যানাগব 
মহাশয় উত্তরচরিতের ভূমিকায় এই কথা স্বীকার কররয়। গিয়াছেন। জয়গোপাল 
কাশীতেই সকল শান্ত শিক্ষালাভ করেন। 

নান! স্থানে অনেক চেষ্টার পর জয়গোপাল ভ্রশ বধ খয়ঃক্রমকালে ১৮০৫ 
শ্ীষ্টাবে শ্রীরামপুরের কেরিসাহেবের কশ্ম স্বীকার করেন। 

জয়গোপাল স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য- 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৬ বর্ষ তিনি কলেজে ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্তাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র কবিরঃ প্রভৃতি 
সকলেই তাহার ছাত্র । জয়গোপাঁল তখনকার স্বগ্রীম কোর্টের জজ প্ডিতদিগের 
অন্যতম ছিলেন। উইলিয়ম কেরী ও মার্সম্যান তাহার নিকট সংস্কত ও 
বাজ্ালা-ভাষা অধ্যয়ন করেন। উপরি-উক্ত মিশনারীঘ্বয় কর্তৃক শ্রীরামপুরের 
বাঙ্গাল! মুদ্রাষস্ত্ের প্রতিষ্ঠা হইলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের 
মহাভারত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত হইয়] প্রথম প্রকাশিত হয়। 

ভ্রয়গোপাল একজন স্ৃকবি ও স্থুপপ্ডিত ছিলেন। বিল্বমঙ্গলের বঙ্গান্বাদের 
শেষভাগে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয় তাহার পরম সহ বজরাপুর- 
নিবাসী মহেশচন্ত্র চট্রোপাধ্যায়ের নাম গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছেন। তৎপাঠে 
জান] যায় যে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহ্শচন্দ্রেরে আর্দেশেই বিশ্বমঙ্গলের 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। জয়গোপাল একক্বন দিগ.বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী £ (১) শিক্ষাসার (১৮১৮ এ; ), 
(২) বিষমজলরুত কষ্ণবিষয়ক-ঙ্জোকাং (১৮২৭ প্রঃ), (৩) পত্রের ধার! (১৮২১ 
শী; ), (৪) চণ্তী (১৮১৯ শ্রীঃ), (৫) বাশ্জীকিরুত রামায়ণ ( ১৮৩০-_৩৪ উঃ), 
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(৬) মহাভারত ( ১৮৩৬ খ্রীঃ), (৭) পারসীক অভিধান (১৮৩৬ ত্রীঃ), 
(৮) বঙ্গাভিধান (১৮৩৮ খ্রীঃ), (৯) ছন্দোমগ্তরী (১৮৩৪ খ্রীঃ ), (১০) বৃত্তরত্রাবলী ॥ 

১৭৬৬ শকে (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ) চান্দ্র চৈত্রের ছ্িতীয়! তিথিতে জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কার মহাশয় পরলোকগমন করেন। 


ভি এস ডডগ০০ 


জয়চন্্র সিদ্ধাস্তভূষণ 


জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত ঘোষকামতা 
গ্রামে সিদ্ধঠাকুরবংশে ১৭৭১ শকাবের চৈত্রমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার 
পিতার নাম জয়গোঁপাল বিদ্যাভূষণ এবং মাতার নাম শিবস্থন্দরী দেবী | জয়চন্দ্রের 
পিতামহ রামলোচন সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

জয়চন্দ্র স্বগ্রামে ও নিকটবর্তী গ্রামে বিষ্যাশিক্ষা! সমাপ্ত হইবার পূর্বেই 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া! চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। 
পথিমধ্যে বেল এবং ্টামারে পূজাদির কোন স্থযোগ ন! থাকায় ইহাকে চারিদিন 
উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল। কলিকাতার তদানীন্তন স্থপ্রমিদ্ধ কবিরাজ গাধর 
সেন মহাশয় জয়চন্দ্রের স্দাচারপরায়ণতা! ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়! ই'হাকে 
বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। কিন্তু তথাপি ইনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন 
না। জয়চন্দ্র তখন অনগ্যোপায় হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিয়৷ প্রতিদিন এক 
একটি নৃতন ক্লোক রচন! করিয়া গঙ্গাদেবীর আরাঁধনায় রত হইলেন এবং 
এক মাসের মধো সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত ইনি সম্পূর্ণ নিরাময় 
ভাবেই অতিবাহিত করিয়াছেন । 

কলিকাতায় নিঃস্ব অবস্থায় থাকিলেও ই'হার প্রতিভায় আক্ষষ্ট হইয়] বিদ্যা- 
শিক্ষার জন্য আগত কবিরাজ নিশিকাস্ত সেন এবং মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ 
সেন মহাশয়দ্বয়ের অর্থান্কূল্যে ইনি দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 

এই সময় জয়চন্ত্র মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট 
নানা শাস্ত্র অধায়ন করেন । ইহার পর ইনি বিক্রমপুরে আগমন করিয়। বাসাইল 
গ্রামের স্তপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অভয়াচরণ বিগ্ঠারত্ব এবং ঢাকা জিলার জীবসার। গ্রামের 
হরিশ্চন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিয়। নবান্তায়াছি শান্ত অধ্ক্কম 
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করেন। ১৮*১ শকাবে ঢাকাঙ্ছিত পূর্ববঙ্গ সারগ্বত-সমাজ স্বাপিত হইলে ইনি 
উহার প্রথম বর্ষে বাধার্থ, কলাপব্যাকরণ ও সাহ্ত্যিগ্রভৃতি শানে উপাধি 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। অনস্তব ইনি মিথিলায় গমন করিয়। উপাধ্যায় 
বুরুজান ঝা এবং পরে কাশীধামে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্ 
শিবোমপি মহাশয়ের নিকট প্রাচীন স্বতি এবং মীমাংস! ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়। 
বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করেন। তখন শিরোমণি মহাশয় সন্ধষ্ট হইয়া ইহাকে 
“সিদ্বাস্ততৃষণ' উপাধিতে ভূষিত কবেন। 

ইহাব পর জয়চন্র সিঙ্াস্তভৃূষণ মহাশক শ্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্বাপন করিয়া 
নান৷ শাস্ত্রের অধ্যাপনা আবন্ভ কবেন। এই সময় শতাধিক ছাত্র ইহার নিকট 
অধ্যয়ন কবিবার জন্ত আগমন কবিত। ইহার্দের মধ্যে ৪* জন ছাজ্কে আহার- 
বাসস্থান দিয়। ইনি নিজ গৃহে রাখিতেন। কোন কোন সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম 
করিয়! ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন। ইহাব পর জয়চন্দ্র সিদ্ধাস্ততৃষণ মহাশয় 
কলিকাতায় আগমন কবেন। এখানে আসিয়াও ইহাকে ৭৭২ জন ছাত্রকে 
পড়াইতে হইত। 

স্গ্রামে অধ্যাপনা কালে দত্বপাডার দেওয়ানজী বাবুদিগের আহ্মকূল্ে 
“সংস্কৃত-চক্জিক।” নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া! এ নামেই একটি সংস্কৃত মাসিক 
পত্রিক। প্রকাশ করেন। পবে উক্ত সভা। উঠিয়া যাস, কিন্তু পত্রিকাখানি সিদ্ধাস্ত- 
ভূষণ মহাশয় কিছুদিন টট্টগ্রাম হইতে এবং কিছুদিন কুমিল্লা! হইতে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। পরে ইনি কলিকাতা আগমন করিলে ন্বধর্মনিষ্ঠ বিচারপতি 
স্তর রমেশচজ্জর মিক্স, বিচাবপতি শ্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচাবপতি শ্যর 
চঞ্জরমাধব ঘোষ মহাশয়গণের অর্থান্গকৃল্যে কলিকাতা৷ হইতে উক্ত “সংস্কত-চ্জিকা: 
প্রকাশ করিতে থাকেন। অবশেষে ইনি কাশীধামে বাস করিবার স্ব করিয়া 
উক্ত পত্রিকাঁর পরিচালনাভার ইহার বন্ধু কোরগরনিবাসী আগা! শাস্ত্রী মহশিয়ের 
তুন্তে সমপণ করেন। ইনি একজন ধুরদ্ধর পণ্ডিত ছিলেন। 

ই'হার রচিত গ্রন্থাবলী £ (১) শিব্শক্তি-প্রকাশিকা"র টীকা, (২) লক্ষ্মী 
শ্ববরম্‌ (যহাকাধ্যা), ৩৩) লক্ষপাহরণয়ু (নাটক), (২) স্বতিগ্ীতিষালা, 
€*) প্রাতাকায়স্-চঞ্জিকা! (বিচারগ্রস্থ ), (৬) বৃ মহাভারত-সুচী, (৭) হরিবংখ- 
ছুটি, (৮) বান্ীফিাবারণ-আচী | (শেযোর ছিনখানি গর বাংলা খামার 
সীরচিত )। | 

ছবীগনী--ত 
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ইনি ৪৭ বৎসর বয়সে ১৮১৬ শকাবে কাশীধামে গমন করেন ও সেখানে 
ইনি বহু ছাঞ্রকে নান। শাস্ত্র অধ্যাপন। করান । 
১৮৪৫ শকাব্ের অগ্রহায়ণ মাসে সংক্রান্তির দিন জয়চন্জ সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয় 


কাশীধামে পরলোকগষমন করেন । 


জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 


২৪ পরগণ! জিলার মুচার্দিপুর গ্রামে ১৮০৬ ত্রীষ্টাবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম হরিশ্চ্ত্র বিদ্যাসাগর । বিগ্ভাসাগর মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক ছিলেন । 

জয়নারায়ণের প্রাথমিক শিক্ষা পিতার নিকট সমাপ্ত হয়। পরে ইনি 
কাশীধামে গমন করিয়। কাব্য, অলঙ্কার এবং ন্যায় ও দর্শনশাস্্র অধ্যয়ন কবিয়। 
প্রভৃত জ্ঞান অজ্জন করেন। অধ্যয়ন শেষে অধ্যাপকের নিকট হইতে ইনি 
“তর্কপধণনন, উপাধি লাভ করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন কবেন। 

ইহার পর তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৮৪* খ্রীষ্টাঝে কল্লিকাতা সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপক নিষুক্ত হছন। সেট সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ই"হার ছাত্র ছিলেন। 
ইনি এই সময়ে হিন্দু-ল' কমিটির পরীক্ষায়ও বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। 
সংস্কত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষজীবনে ইনি কাশীধামে বাস 
করেন। 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত ভাষায় দর্শনশান্ত্রের এগারথানি গ্রন্থ রচন! 
করেন।* “সর্বদর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের ইহার প্রণীত বঙ্গাবাদ বিশেষ 
প্রসিদ্ধ । 

১৮৭২ খ্রীষ্টাষে কালীধামে এই ধুরন্ধর পর্তিতের মৃত্যু হয়। 


জএই প্রন্থগুলিয় নাম পাওয়া খায় নাই। 
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জয়নারায়ণ তর্করতব 

ফরিদপুব ঞ্িলার কোটালিপাভার অন্তর্গত উন্নশিয়। গ্রামে ১২৬২ বঙ্কাবের 
কাইক মাসে জয়নারায়ণ তর্করত্ব মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাষ 
বামচন্দ্র চক্রবর্তী এব" মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী । 

ইনি কোনও পাঠশালা! বা স্কুলে অধায়ন করেন নাই । কোনওক্ধপে 
বর্ণপরিচয় হওয়ার পর “কলাপ-ব্যাকরণ'-এর সন্ধি, ধাতু, শব ইত্যাদি অধায়নের 
পর যশোহর জিলাস্থ কটরা-উজিরপুরের কৈলাসচন্্র তর্করত্ব যহাশয়ের নিকট ' 
স্থায়শান্ব অধ্যয়ন করেন। 

জয়নারায়ণ কৈলাসচন্দ্র তর্কবত্বের ,নিকট নব্যস্তায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করতঃ 
অবন্ধীপে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় তৃবনমোহন বিষ্ভারত্বের নিকট ন্যায়শান্ 
অধায়ন কবেন (১৩**--১৩*৯ সাল) এবং এস্বান হইতেই “কলিকাতা গভর্ণমেন্ট 
পরীক্ষা” পাশ করিয়া "তর্করতু উপাধি লাভ করেন। প্রথম বৎসরের সংস্কৃত 
পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ (১৮৭৯ খুঃ) হন। তখনও “তীর্থ” উপাধি প্রচলিত হয় নাই। 

ইনি ষখন ফরিদপুবেব অন্তর্গত কোড়ব্দী গ্রামনিবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ব মহাঁশষেব নিকট ন্যায়শাগ্ন অধ্যয়ন করেন, তখন তাহার 
সহিত বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ায়িক গোলকচন্্র সার্ববভৌমের তুমুল বিচাব হয়। 
এই বিচারে জন্বনারায়ণ তর্করব্ু মহাশয় জয়ী হুইয়াছিলেন। উত্তববাদী সার্বভৌম 
মহাশয় তাহার বিচার-নৈপুণ্য দর্শন কবিয়। গ্রীত হইয়। ইঙ্গিতে অধ্যাপকের 
অপকর্ষ প্রকাশ করিয়। বলিলেন যে, তাহার ন্যায় ছাত্রের এই অধ্যয়ন স্থান উপযুক্ত 
নহে--তিনি ই'হাকে শি্ন্ে গ্রহণ করিতে অভিলাধী হইয়া বলিলেন যে, 
তাহাতে তাহার অসাধারণ গ্রতিভ। বৃদ্ধি পাইবে । উত্তরে জয়নারায়ণ তর্করতর 
বলিলেন যে--মশাল হইতেও প্রদীপ হয় ও প্রদীপ হইতেও মশাল হয়-_অর্থাৎ 
ছ্ান্তর গ্রতিভাবান্‌ হইলে, ছোট অধ্যাপকের নিকট হইতেও বড় পণ্ডিত 
হইতে পারে--আঁবার বড় পঞ্চিতের নিকট পড়িয়াও প্রতিভাবান্‌ ছাত্রগণ যূর্ঘও 
হইতে পারে। ইহা শুনিয়! সার্বভৌম মহাশয় জি আশীর্ববাদপূর্বক সপ্সেহে 
আলিঙ্গন করিলেন। 

ইনি অর্থাভাবে দেশে চিনির নিনানীর ২৮ বৎসর বয়সের 
সময় ইনি কাশীধামে 'আগমস করেন। তাহার পহিত ঠাহায় মাতা, স্্বী ও একটি 
বণ্তাও জেদ! ইনি লেখানে হাষহোপাধ্যায়- হরণ শাীর নিকট বেফা- 
শান অধায়ন ফরেন । কাজি আধ্যাপদাধালে তাহার দিকটি হইতে বহু ছার 
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ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তন্মধ্যে নিয়লিখিত ছাত্রগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ 
_-গঙ্গেশ তর্কতীর্ঘ, দৃক্ষিণামত্তি তর্কতীর্ঘ, রামত্রন্ম তর্কতীর্ঘ ইত্যাদি। রামবরন্ 
তর্কতীর্ঘের বাড়ী ছিল বীরভূম ছ্িলার ঘুরিয! গ্রামে। ইনি পরে “মহামহো- 
পাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। 


ইনি কাশীতে আসিয়া মহারাজ| প্রতুনারায়ণের সভাপগুত-পদে নিযুক্ত 
হন। তখন তিনি মাত্র ১৫ টাকা বৃত্তি পাইতেন। কাশীতে দশ বৎসর অধ্যাপন। 
করিবার পর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্ত্র গ্ায়রত্বের আহবানে তিনি নবন্বীপে 
গঞর্ণমেন্টের টোলে ৫* টাকার বৃত্বিতে অধ্যাপনা! করিতে ঘান। সেইস্থানে 
দশ ব্থসর অধ্যাপনা করেন ও বহু ছাত্র শ্তায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
তন্মধ্যে গোপালনগরনিবাসী রাধিকাপ্রসাদ তর্কতীথ ও শ্রীহট্রনিবাসী ঈশ্বরচন্ত্র 
তর্কভীর্থ নব্যন্তায়ের উপাধিতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়! 'কেমুর" প্রভৃতি লাভ করেন। ইনি বহুস্থানে বিচার করিয়। যশ অর্জন 
করিয়াছিলেন । 

তর্করত্ব মহাশয় প্রথম অবস্থায় “তর্করত্বাবলী* নামে একখানি তিন 
পরিচ্ছেদাত্বুক ঈশ্বরসিদ্ধিবিষয়ক গ্রন্থ রচনা! করেন। এক সময় তর্করত্ব মহাশয় 
জরে কষ্ট পাইতেছিলেন, সেই সময় ধাহ্ৃকানিবাসী রজনীকান্ত তর্করত্ব নামক 
একক্তন পণ্ডিত তাহার নিকট উপস্থিত হন। জয়নারায়ণকে পীড়িত দেখিয়া 
তাহাকে উঠাইবার নিমিত্ত বলিলেন, “আম ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকটি অন্থৃত্র প্রশ্ন 
আপনাকে বলিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলাম।” এই কথা শ্রবণমাত্রেই তিনি কি 
প্রশ্ন শুনিবার জন্য উঠিয়া বসিলেন এবং রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া! ততরুত প্রত্যেকটি 
প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 

অপর এক সময় চু'চুড়া বিশ্বনাথ চতুষস্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদাস্তশাস্ত্ী 
মহাশয় আনিয়া বলিয়াছিলেন যে, “অছ্বৈতসিদ্ধি”র একটি স্থান আছে, যাহার 
অর্থ আপনি বলিতে পারিবেন না।” সে সময়েও তিনি অন্স্থ ছিলেন। তথাপি 
তখনই তিনি সেই গ্রন্থ তাহাকে অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। 

তাহার পূর্বপুরুষ পরমহংস-পরিব্রাজকা চার্ধ্য শ্ীমন্মধুস্মদন সরম্বতী কত 'অদ্বৈত- 
সিদ্ধি'ও ভিনি বিশেষ যত্ব সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং ইহার অধ্যাপনাও 
করিতেন। তিনি অলঙ্কারশান্ত্রে ও অন্যান্ত দর্শনেও নিপুণ ছিলেন। তাহার 
ধারণ! ছিন যে, বেদাস্তাদির পূর্বদপক্ষের যে সমন্ত উত্তর সম্ভব, তাছ! তিনি নিশ্চয়, 
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দিতে পারেন। উদয়নাচার্য্যের “আত্মতত্ববিব্ক বা “বৌদ্ধিককার" গ্রস্থও তিনি 
সম্পুর্ণ স্কলন করেন। 
তিনি রংপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণভাঙ্গার জমিদার বাড়ী, স্থল-বসস্তপুরের 
পাকড়াশীদের বাড়ী ও কৃষ্ণনগরের রাজবাভীতে ষে সব বিচার করিয়াছিলেন, 
তাহাতে যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্তায়রত্ মহাশয় ও মহামহো- 
পাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ববভৌম--ই"হাদের সহিত বিচার করিয়! ইনি জয়লাভ করেন। 
মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত পর পর তিন দিবস পর্ধ্যস্ত 
বৃৎপত্তিবাদ্দের বিচার হইয়াছিল, তানাতেও ইনি সেই বিচারের মীমাংসা 
করিয়। জয়ী হইয়াছিলেন। একবার কোন এক বিচার-সভার শেষে মহামহো- 
পাধ্যায় কাযাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন যে, “আমার অভাবে বাংলাদেশে 
স্তায়শাস্ত্রের চর্চা লুণ্ধ হইয়া যাইবে 1” সে সভায় তর্করত্ব মহাশয় উপস্থিত 
ছিলেন, তিনি ততংক্ষণাৎ সেই কথার উত্তরে বলিলেন যে, “কেন আমর! কি 
জন্য ধাঁচিয়া আছি?” তর্কবাগীশ মহাশয় সে কথার কোনই উত্তর দেন নাট । 
একদ। মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্র তাহার সম্বন্ধে বলেন-__ 
'*পবর্গপ্রেমার্ধী বিজহদপবর্গ প্রদতুবং 
মহেশং সোপাধিং ভজতি নিকপাধো হতরুচিঃ | 
পরিত্যঙ্গা স্যায়ং পদমপি ন গচ্ছেদিহ হি 
ষে। নবদ্বীপোদ্দীগী জয়তি জয়নারায়ণকৃতী ॥৮ 
মহামহোপাধ্যায় ভূবনমোহন বিদ্যারত্বের মৃত্যুর পর তাহার পত্বীর একান্ত 
অনুরোধে তর্করত্ব মহাশয় তাহার টোলেই দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেন। 
তর্করব্ন মহাশয় অত্যন্ত শাস্ত্রসিক ছিলেন। দিঁবারাত্র তাহার শাস্ত্াধ্যয়নেই 
কাটিয়া বযাইত। অনেকে তাহার এই পাঠনিষ্ঠ! দেখিয়। তাহাকে উন্মাদ রোগগ্রন্ত 
বলিয়া মনে করিত। ইহার একখানি গ্রস্থ “তর্করত্বাব্নী” কাশীনরেশের অর্থে 
মুক্ত্িত হয়। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন । 
তিনি দুরস্ত স্বরভঙ্গ-যকছদর রোগে আক্রান্ত হইয়া বৎসরাধিক কাল 
ভূগিয়াছিলেন এবং শেষে দারুণ শ্বাসে প্রায় পনের দিন কষ্ট পাইয়। ১৩১৫ বঙ্জাবের 
১৫ই চৈজ অন্নপূর্ণ। অষ্টমীতে কাশীলাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ 
ব্সর ছয়মাস হইয়াছিল । 


১১৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


জয়স্তরী দেবী 


ইনি ফরিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত ধা্গকাগ্রামে গ্রহীয় সগদশ 
শতাঁকীতে জন্মগ্রহণ করেন। উহার পিতার নাম খ্ররুষ্ণ তর্কালঙ্কার | 

অয্ল বয়সে ইনি কাবা, ব্যাকরণ, দর্শন, অলঙ্কার ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়া অতান্ত যশস্থিনী হন। ইহার বিবাহ হয় ফরিদপুর জিলার কোটালি- 
পাড়র অন্তর্গত পশ্চমপাছ-গ্রামনিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত ও স্থুকবি কষনাথ 
সার্বভৌম মহাশয়ের সহিত। জয়ন্তী দেবী হ্থন্দরী ছিলেন ন। বলিয়! এবং পিতার 
বংশগৌরবও পতির ম্যায় ছিল ন| বলিয়। বু দিন ইহাকে পিত্ৃগৃহে বাস করিতে 
হয়। পরে জয়ন্তী দেবী পতিবিরহে কাতর হইয়। স্বামীর মনন্তষ্টির জগ্য অন্থষুপ, 
ছন্দে একটি সন্স্বৃত গ্লোক রচন! করিয়! তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন। উক্ত 
শ্বোকটি__ 

“জিতধূমসমূঠায় দিতব্যভ নবাযবে। 
মশকায় মগ। কায়ঃ সায়মারভা দীয়তে |.” 

স্বামী রুষ্ধনাথও এই পত্র পাইয়। সেই পঞ্রেরও উত্তব দেন। জ্যন্তী দেখা 

সেই পত্রের উত্তরে লিখেন 
“পুষ্লাগ-চম্পক-লবঙ্গ-সরে|ভ-মললিমাকন্দযু(খরসিকন্ত মধুত্রতন্ত। 
যৎকুন্দবুন্দকূটজেঘপি পক্ষপাতঃ স্ংশজন্ত মহতো। হি মহত্বমেতৎ ॥” 
ইহার উত্তরে কৃষ্ণনাথও লিখেন-_ 
“ঘামিনীবিরহদূনমানসন্ত্কতকুট্যালিত-তৃরি-সরুহঃ | 
বিন্ুবিন্বমকরন্দলোলুপঃ পদ্মিনীং মধুপ এব ষাচতে ॥” 

ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণনাথ শ্বপুরবাড়ী যাইয়া পত্বীকে লইয়া! স্বগৃহে ফিরিয়া' 
আসেন। জয়ন্তী দেবী তাহার ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্টে বহু সংস্কৃত ক্লোক রচনা' 
কন্নে। কুষ্ণনাথ সার্ধভৌম এবং জয়ন্তী দেবী মি'লতভাবে 'আনন্বলতিকা” 
মামক চন্পুকাব্য ১৫৭৪ শকাবে (১৬৫২ খ্রষ্টাবে) রচন! করেন। 


ব্জীপ লংস্কত-অধ্যাপক-জীবদী ১১৯ 


জানকীনাথ শিরোমণি 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাঝে 
ইহার জন্ম হয়। উহার পিতার নাম কাশীচন্দ্র বাচম্পতি এবং মাতার নাষ 
ধনমণি দেবী | 

বালো প্রাথমিক শিক্ষার পরে পিতার নিকটেই কলাপ-ব্যাকরণ ও পুরাণণাস্তর 
অধ্যরন কবিয়! বিশিষ্ট জ্ঞান অঞ্জন করেন। ইনি বাল্াকাল হইতেই সঙ্গীতান্- 
রাগী ছিলেন এবং ইহার কঠম্ববও সুমিষ্ট ছিল। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া 
কোন সঙ্গীত বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর সঙ্গীতে পারদশিতা অঞ্জন করিয়া দেশে 
ফিরিয়া! আসেন । পবে ইনি ফরিদপুব জিলার কবিরাজপুর-গ্রামনিবাসী জমিদার 
পার্বতীচবণ রার মহাশয়েব বাভীন্ে মহাভাবতেন্র পাঠকরূপে নির্বাচিত হইয়া 
বিশেষ সুনাম অঙ্ঈন কবেন। সভার উপ।স্থত পণ্ডিতমগ্ডলী এই সময়ে ইহাকে 
“শিবোমণ্ উপাধিতে ভূষিত করেন। বরিশাল জিলার রহমৎপুর, কীত্তিপাশা 
এব” বাসগু। গ্রামের জমিদারদের বাড়ীতে রাস ও ঝুলন পৃণিমা উপলক্ষে প্রতি 
বৎসর ইনি কৰকত। করিতেন । বভ বংসব পর্যন্ত পিতৃদেৰ প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে 
উহাব এপ ষ্টতিতে ইনি অধ্যাপনা কবিষাছেন। ১৩২১ বঙ্গান্ধের ৩বা শ্রাবণ 
স্বগ্রমে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


জানকীনাথ শাস্ত্রী 


ফরিদপুব জিলার ধান্ুক। গ্রামে ১৮*৯ শকাবের ৩০শে ভান্র জানকীনাথ 
ভট্রাচার্ষা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মাতার 
নাম অন্বিক। দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত 
শিক্ষা আরম করেন এবং এই সঙ্গে উত্তর কলিকাতার প্রাচীন স্কুল ওরিয়েন্টাল 
সেষিনারীতে ইহাকে ভরি করান হয়। সে স্থান হইতে ইনি প্রবেশিক! 
পরীক্ষা দিবার জন্য টেষ্ট পরীক্ষা দিলেন বটে; কিন্তু নান! কারণে উহ! আর 
দেওয়া। হইল না । ইহার প্র ইনি সংস্কৃত শিক্ষ। করিবার জন্ত বারাণসীতে গমন 
করেন। সেস্থানে ইনি মহামহোপাধ্যাক় বামাচরণ ভ্ায়াচার্য মহাশয়ের নিকট 


১২০ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই স্থানেই ইনি বারাঁপসীর সেপ্টল হিন্দু কলেজের 
সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ চন্দ্রকিশোর তরতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্তর, 
বোশ্বাইয়ের চৌপট্রিস্থিত . এলফিনষ্টোন কলেজের অধ্যাপক ভবানীশঙ্কর শাস্ত্রী 
মহাশয়ের নিকট পাণিনি-ব্যাকরণ, জানকীনাথের অগ্রজ দ্বারকানাথ ন্যায়শাস্্ী 
মহাশয়ের নিকট কাবা ও সা"খ্যশান্্, মহামোপাধ্যায় অনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়েব 
নিকট মীমাংসা-দর্শন এব" মহামহোপাধাম লক্ষ্পণচন্দ্র শাস্ী মহাশয়ের নিকট 
বেদাস্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। সিংহলে গমন কবিয়া ইনি দীর্ঘ কাল পালিভাষা 
অধ্যয়ন করেন। ই'হার জ্যেষ্টভগিনীপতি সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দ সবন্বতীর নিকট 
ইনি কম্মষোগ এবং হঠযোগ শিক্ষা কবেন। ইহার পবে ইহার শিক্ষাঁ্দীবন 
সমাপ্ত হয়। 

ইহার পর ইনি বিহারের জামতাডাস্থ জং বাহাদুর স্কুলে শিক্ষকরূপে কার্য্য 
আরম্ভ করেন। পরে জানকীনাথ বিহারের ইকড়াস্থ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান 
সংস্কৃত শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। পবে ইনি কলিকাতায় আসিয়। শ্রীকৃষ্ণ 
পাঠশালায় (ভবতাবিণী বিছ্যালযে ) কার্য আরম্ভ করেন। অনস্তর ইনি উহা! 
পরিতাগ করিয়া ১৯২৭ ্রীষ্টাবধে সরম্বতী ইনিষ্টিটিউশনে ( শৈলেন সবকাব 
বিদ্যালয়ে ) প্রধান স্কত-শিক্ষকৰপে যোগদান কবেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাবে 
জানকীনাথ শারীরিক অস্ুস্থতাব জন্য স্বেচ্ছায় উক্ত শিক্ষকতা কাধ্য পরিত্যাগ 
করেন। সেই সময় হইতে ইহার মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত উক্ত বিষ্ঠালয়েব কর্তৃপক্ষ 
ই'হাকে মাসিক ৫* টাক] হিসাবে বৃত্তি দিয়াছেন। 

মাতভাষ ভিন্নও ইনি সংস্কৃত, হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষাতেও অনর্গল বক্তৃত। 
করিতে পারিতেন। ত্রাঙ্গী, খরোস্ট্রী, সিংহলী, গ্রীক এবং লাটিন ভাষাতেও 
ইহার গভীর জ্ঞান ছিল। 

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পাঠাগার বিভাগের স্থাষ্টি এবং উহ সংরক্ষণের জন্য 
ইনি উত্তর জীবনে নিরলস চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইণ্চার সংগৃহীত গ্রন্থসমূহ 
উক্ত পাঠাগারে দান করিয়। গিয়াছেন। 

বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! বন 
ছাত্রকে অনদান করিয়। নান! শাস্্ অধ্যাপনা! করাইয়াছেন। ইনি কলিকাত! 
বিশ্ববিস্তালয়ের াতকোতর বিভাগের সংস্কৃতের প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক ছিলেন। 

১৩৭৯ বঙ্গাষে এই ধুরদ্ধর পণ্ডিতের কলিকাতায় মৃত্যু হয় । 


বঙ্জায় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১২১ 


শ্রীজ্ঞানদাচরণ কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার যূলর্গাঁও গ্রামে ১৩১৪ বঙ্গাবের ৪ঠা কাত্তিক জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম মন্ননাচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচাধ্য এবং মাতার নাম 
ক্ষীরোদান্থন্দরী দেবী | 

ইনি ১৩২৩ বঙ্গান্দে পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীর ছাত্র শ্রীজীবনরুষ্ণ তর্কতীর্থের নিকট 
কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ত্রিপুরা জিলার বাজাপ্তিগ্রা্- 
নিবাসী শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট কৃদ্বৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। 
ইহার পর ইনি বরিশাল জিলার গৈলাগ্রামস্থ ববীন্দ্র কলেজে জ্ঞাতি খুল্পতাত 
উপেন্্রন্দ্র তর্কাচাধ্যেব নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৯২৫ বঙ্গাবে কলাপ-ব্যাকরণের 
উপাধি পাশ করেন এব" ইহার নিকট কাব্য পড়িতে আনন্ভ কবেন। পৰে 
ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লাঙ্থ চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯২৮ 
্রীষ্টাবধে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাবে ঢাকা সারস্বত 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীজীবনরষ্ণ তর্কতীর৫ঘের নিকট হুইতে নব্যন্যায়ের আত্ম, 
পিত!র নিকট হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাবে নব্যন্থায়ের মধ্য এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাকে অনন্ত- 
কুমার ন্যায়-তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের উপাধি পাশ করেন। 
এই সময় প্রীজ্ঞানদাচরণ স'স্কৃুত কলেজের অধ্যাপক শ্রীরামছবিল। শাম্থীর নিকট 
সিদ্ধাস্তকৌমুর্দী এবং মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কাশীতে গমন করিয়া 
মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ গ্যায়াচার্য্যের নিকট কিছুদিন অধায়ন করেন। ইহার 
পর ইনি নবন্বীপে আসিয়া! মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট 
“সামাগ্য-নিরুক্কির ফক্কিকা” অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি তারাসার বেদাস্ততীর্থের 
নিকট সাংখ্য ও বেদাস্তশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

অনস্তর তর্কতীর্থ মহাশয় পিতার চতুষ্পাঠীতে এক বৎসর কাব্য ও ব্যাকরণ 
প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা! করেন। পরে ফরিদপুর জিলার কনেশ্বরস্থ শিশুভারতীতে 
এক বৎসর অধ্যাপন! করেন! ইহার গর ইনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্ধে আলিপুরছুয়ার- 
স্থিভ হ্বারকানাথ চতুষ্পাঠীতে এক বৎসর এবং ১৯৪* খ্ীষ্টাবে হইতে তিন বংসর 
খাবৎ হলদিবাড়ীর নিকট ব্রাহ্মণপাড়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। ইনি 
১৯৪৪ ষ্টার ২৪শে অকৃটোবর হইতে জলপাইগুড়ি সহ্রস্থিত সারম্বত 
ভভুপ্পাঠীতে বর্ধমান কাল পর্য্যস্ত অধ্যাপনায় নিরত আছেন । 


১২২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধাপক-জীবনী 


ইহার রচিত গ্রন্থের নাম £ “রসবিমর্শঃ' | কিন্তু ১৯৬৮ ্রষ্টাবে জলপাই- 
গুডির নন্যাতে উক্ত গ্রন্থের পাগুলিপি নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 


অতি উজার টে 


শ্রীজীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ 


শ্রজীবনকষ্ণ ১৩০৪ বঙ্গাকের ৪21 শ্রাবণ শ্রীহট্ট জিলার লংলা! পরগণার 
হিঙ্গাছির। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম প্রাণরুষ্ণ গোস্বীমী এবং 
মাতা নাম উত্তরাকুমারী দেবী । 

প্রথমে টান স্বগ্রামেব চতুষ্পাঙীর অধ্যাপক যোগীন্দরনাথ ন্যায়রদ্ধ মহাশয়ের 
নিকট কলাপ-বাকরণ পড়িতে মাবস্ভ করেন। পরে নর্রন গ্রামের অধ্যাপক 
বোহিণানাথ চুড়ামণি মহাশয়ের নিকট আখ্যাতবৃত্তির চতুর্থ প্রকরণ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন 
করেন। অনন্তর ইনি ময়মন।সংহ গিলার মৃক্তাগাছয় গমন করিয়া উক্ত গ্রামের 
জমি" ধীধর আচা/ চৌধুধীব সভাপগ্ডিত কালীকুমার,স্থৃতিরত্ব মহাশয়ের নিকট 
সমগ্র কলাপ-ব।করণ অধায়ন শেষ করিয়া কাবা, অলঙ্কার এবং জ্যোতিষশাস্তর 
অধায়ন কনেন। 

ইনার পর শ্শ্রীজীবনকৃষ্চ শোম্বামী করিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার 
যুলগাও-এ গমন করিয় অন্র্দাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায়ের আস্ত 
ও মধা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়! বৃত্তিলাভ করেন। 
সেই বংসর ইনি ঢাকাস্থিত পূর্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ হইতেও উক্ত পরীক্ষা! ছুইটিতে 
প্রথম স্বান অধিকার করেন। পরে উক্ত সমাজের পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করতঃ উত্তীর্ণ হইয়। বৃত্তি ও পারিভোধিক 
লাভ করেন। ইহার পর ইনি বিশেষ সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া নবন্ধীপে গন 
করেন এবং মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তরকবাগীশ মহাশক্বের নিকট সমগ্র 
নব্যন্যায় ও প্রাচীন স্ভায় অধ্যয়ন করিয়| উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। 


বঙ্কায় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১২৬ 
পরে রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগ করিয়। বর্তমানে ইনি কাছাড় জিলায় বাস 
করিতেছেন । | 


জীবনরুষ্ণ বিদ্যাবাগীশ 


ঢাক। 'জ্লার অন্তর্গত মত্ত গ্রায়ে ১৭৮১ গ্রাষ্ঠাবে জীণনরুঞ্ণ ছন্সগ্রহণ করেন । 
ইহার পিতার নাম প্রাণরুষণ চক্রবর্তী ও মাতার নাম গঙ্গাদেবী। 

পিতা প্রাণকৃষ্চের অযত্রে ইহার বালা ও কৈশোর বিফলে অতিবাহিত হয়। 
এক'দন প্রাণরুঞ্চ কোনও সভায় টোলের ছাত্রদের শাস্বীয় বিচার দেখিম্বা আসিয়া 
আক্ষেপ করিয়া বলিলেন-_-“আমার ছুইটি পুত্র থাকিতে কাহারও কিছুই হইল 
না।” এই কথায় জীবনকৃঞ্জ প্রাণে বাথ। পাইলেন ও বিলম্ব ন৷ করিয়। গৃহত্যাগ 
করিলেন । যাইবার সময় বলিয়। গেলেন -“য্দি কোন দিন লেখাপড়া শিখিতে 
পারি, তবেই বাড়ী ফিরিব।” তিনি শিক্ষার্থী হইয়! দূরবর্তী কোনও অধ্যাপকের 
গৃহে উপস্থিত হইয়। তাহার কূপা লাভ করেন এবং সেখানে অধ্যবসায় ও অক্লান্ত 
পরিশ্রমের গুণে দ্রুতগতিতে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইনি 
কয়েক বৎসর পর পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়! অধ্যাপকের নিকট বিদায় প্রার্থনা 
করিলেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় ইহাকে “বিদ্যাবাগীশ” উপাধি দান করিলেন । 
স্বৃতিশাস্ত্রে ও কলাপ-ব।করণে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

পরে ইনি গৃহে ফিরিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু সেখানে স্থানাভাবহেতু ইনি দ্বিতীয় একখানি গৃহও টোলের জন্য 
দিল্গেম। ক্রমে এই চতুষ্পাঠী ঢাকা জিলার মধ্যে একটি বিখ্যাত সংস্কত-শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। 

জীবনরষ্ ১৮৬৯ শাকের চেত্রমালে প্রায় আশীবৎসর বরে পোকাস্তরিত 


হন। টি 


১২৪ ব্জীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


জীবানন্দ বিদ্যাসাগর 


ইনি ১২৫* বঙ্গাঝের চৈত্র-সংক্রাস্তির দিন বৃহস্পতিবার ( ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দের 
১১ই এপ্রিল) ব্দমান জিলার নস্তর্গত কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম তারানাথ তর্কবা6স্পতি ভন্টাচার্যয এবং মাতার নাম অদ্বিক! দেবী । 

দশ বৎসর বয়সে ই'হার উপনয়ন হয়। অনন্তব জীবানন্ন ভট্রাচার্যা সংস্কৃত 
কলেজে পিতার নিকট ব্যাকরণ, কাবা, অলঙ্কার, স্বৃতি, ন্যায়, সাংখা, মীমাংসা, 
বেদান্ত এবং জ্যোতিষশাস্্ব অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। 
১৮৭০ খ্রীষ্টাবে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন 
জীবানন্ন উক্ত কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তার্ণ হন এবং “বিগ্ভাসাগর+ উপাধি 
লাভ করেন। 

জীবানন্দের অধায়ন সমাণ্ধ হইলে পব লাহোরস্থিত ওরিয়েন্টাল কলেজেব 
অধ্যক্ষতার জন্য ইহার নিয়োগেব কথা হয়। ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। পবে 
জববলপুরের বিদ্যালয় সমূহের ইন্সপেক্টৰ পদের জন্য মাসিক তিনশত টাকা বেতনে 
নিয়োগপত্র আসে; ইনি তাহাতেও অস্বীকৃত হন। পরে জয়পুরের মহারাজ! 
উহাকে ৫০* টাক। বেতনে রাছসরকারে কাধ্য কবিতে অনুরোধ করেন, ইনি 
তাহাতেও অস্বীরৃত হন। অনন্তব কাশ্ীরের মহাবাজা ১০** টাকা বেতনে 
তাহার রাজ্যে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ইহাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ 
করেন; কিন্ত ইনি ইহাতেও অস্বীকার করেন। অবশেষে নেপালের মহারাজ! 
রণোন্দীপ সিং বাহাছুব কলিকাতায় আসিয়া! ইহার পাণ্ডিতা এবং বুদ্ধির প্রার্ধ্য 
দৈখিয়| ইহাকে মাসিক এক হাজাব টাক। বেতনে রাজদরবারে কার্ষ্যের জন্য 
অনুরোধ করেন; কিন্তু তাহাতেও ইনি স্বীকৃত হন নাই। 

ইহার পর ইনি নিজ বাডীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! বু বংসব পর্য্যন্ত নান! 
স্বানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা! করান। ইহার অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র মহামছো- 
পাধ্যায়-ভারভাচার্ধযা-মহাকবি-পল্ভূষণ হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ। 

ইনি শ্বরূত বিস্তৃত টীকা সহ নিয়লিখিত সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থসমূহ মুক্রিত ও 
প্রকাশিত করেন; (১) খতুসংহার, (২) আর্ধ্যাসপ্তশতী, (৩) পঞ্চরর, 
(৪) ফড়রত্ব, (৫) সগ্চরত্ব) (৬) অষ্টরত্ব, (৭) নবরত্ব, (৮) গুণরত্ব, (৯) নীতিয়দ্ব, 
(১০) ঘতিপঞ্চক, (১১) মাধমাপঞ্ষ, (১২) আ্রনবরাইক। (১৩) বান- 
স্টক, (১৪) বানব্য্টক, (১৫) পূর্ববচাতকাষ্ টক, (১৬) উত্তরচাতকাক, 
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(১৭) শ্কাষ্টক, (১৮) গঙ্গা্টক, (১৯) শুঙ্গারাষ্টক, (২) মণিকণিকা- 
মাহা, (২১) মণিকণিকাষ্টক, (২২) মোহমুদ্গর, (২৩) খটকর্পর, 
(২৪) নীতিপ্রদীপ, (২৫) নীতিসার, (২৬) কর্খবিবেক, (২৭) বেদসার 
শিবন্তো্, (২৮) পন্যসংগ্রহ, (২৯) 'মভাপস্য, (৩৯) যুকুন্মমাল1, (৩১) 
ব্রজবিহাব, (৩২) অপবাধভঞ্চনস্তোত্র, (৩৩) শৃঙ্গারতিলক, (৩৪) হংসদৃত, 
(৩৫) পদাঙ্কদৃত, (৩৬) উদ্ধবদৃত, (৩৭) চৌবপঞ্চাশিকা, (৩৮) অমকু- 
শতক, (৩৯) শ্ঙ্গাবতিলক, (৪০) দষ্টাস্তশতক, (৪১) নীতিশতক, 
(৪২) বৈবাগাশতক, (৪৩) হৃর্যশতক, (৪৪) শাস্তিশতক, (৪৫) বুন্দাবন- 
শতক, (৪৬) চাণকাশতক, (৪৭) আনন্দলহবী, (৪৮) শ্রীকৃষ্লহরী, 
(৪৯) গঙ্গালহরী, (৫০) শ্রতবোধ, (৫১) বিদথমুখমুণ্ডন, (৫২) রতি- 
মপ্তরী, (৫৩) জগন্নাথাষ্টক, (৫৪) যমুনাষ্টক, (৫৫) উদ্ধবসন্দেশ, (৫৬) 
কাশীস্তোত্র, (৫৭) আত্মবোধ, (৫৮) ভক্তচামবস্তোত্র, (৫৯) শিবস্তব, 
(৬০) কৃষ্ণতাগবন্তোত্র, (৬১) রাক্ষসকাব্য, (৬২) সপ্তঙ্পোকী ভাগবত, 
(৬৩) একক্লোকী ভাগবত, (৬৪) একক্লোকী রামায়ণ, (৬৫) একক্সোকী 
ভারত, (৬৬) বিষুত্তব, (৬৭) রসমগ্ররী, (৬৮) বিদ্যাঙ্থন্দর, (৬৯) 
বুন্দাবনযমক, (৭০) রাজপ্রশত্তি,। (৭১) কুমারসম্ভব, উত্তরখণ্ড, (৭২) 
গীতগোঁবিদ্দ, (৭৩) নৈষধচরিত, মহাকাব্য, (৭৪) পুষ্পবাণবিলাস, কাব্য, 
(৭৫) ভামিনীবিলাস, (৭৬) চম্পুরামায়ণ, (৭৭) কাদন্বরী, (৭৮) দশ- 
কুমারচরিতঃ (৭৯) পঞ্চভন্ত্র (৮০) হ্র্ষচবিত, (৮১) হিতোপদেশ, (৮২) 
মর্নর্ঘরাঘব-নাটক, (৮৩) উত্তবরামচবিত-নাটক, (৮৪) করুর্বমঞ্জবী, (৮৫) 
চগ্ডকৌশিক-নাটক, (৮৬) চৈতন্থচন্দ্রোদয়-নাটক, (৮৭) ধনগ্রয়বিজয়-নাটক, 
(৮৮) নাগানন্দ-নাটক, (৮৯) প্রিয়দশিকা-নাটিকা, (৯০) বালরামায়ণ- 
নাটক, (৯১) বিক্রমোর্বশী-নাটিকা, (৯২) বিদ্বশালভঞ্িকা-নাটক, (৭৩) 
মহানাটিক, (৯৪) মহাবীরচরিত-নাটক, (৯৫) মালতীমাধব-নাটক, (৯৬) 
ুদ্রারাক্ষদ-নাটক, (৯৭) শ্চ্ছকটিক-প্রকরণ, (৯৮) রত্বাবলী-নাটিকা, (৯৯) 
অভিজ্ঞানশকুত্তল-নাটক, (১০০) কাব্যাদর্শ, (১০১) কাব্যদীপিকা, (১০২) 
সাহিত্াদপ, (১০৩) বাগভটালঙ্কার। (১৪) সরশ্বতীকঠাভরণ, (১০৫) 
ছন্দোমঞ্জরী, (১০৬) গশুক্রনীতি, €১*৭) বাঙ্গীকি রামায়ণ আদিকাণ্ড। 


এতছ্তিন্র (১) কথানরিৎসাগর, (২) বেতালপপঞ্চবিংশতি, (৩) খ্বাতিংশৎ 
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পুত্বলিকা, (৪) কাদগ্ববী কথাসাব, (৫) মু্রাবাক্ষসের পূর্বপীঠিকা, (৬) 
সংক্ষিপ্ত হর্চরিত, (৭) সংক্ষিপ্ত দখকুমাবচবিত- এইগুলি সংঙ্গিপ্তাকাবে বচন। 
করিয়াছেন। উচা ভিন্ন ইনি শববপাদর্শ নামক গ্রন্থ বচনা এব" “তর্কস" গ্রহ 
নাষক গ্রস্থেব ইংবেজী অন্থবাদ কব্যাছেন। 

ইহ] ভিন্ন উনি নিম্নলিখিত পুস্কসমূহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবিয়াছেন £ (১) 
উপাদিশ্থত্র, (২) কলাপ-ব্যাকবণ, (৩) সটাক পবিভাষেন্দশেখব, (৪) 
সটাক মুপ্ধবোধ-ব্যাকবণ, (৫) লঘুকৌমুদী-ব্যাকবণ, (৬) সটাক সাবস্বত- 
ব্যাকরণ, (*) সটাক কিবাতাল্জনীয, (৮) চন্দ্রশেখব চম্পুকাবা, (৯) সটাক 
নলোদয়, (১০) বিছন্োদ্দতবঙ্গিণী, (১১) সটাক ভষ্টিকাব্, (১২) চম্প্র- 
রামায়ণ (যৃলমাত্র), (১৩) শতকাবলী, (১৪) মাধবচম্পু, (১৫) সটাক 
মেঘদূত, (১৬) সটীক বধুৰ*শ, (১৭) সটাক শিশুপালবধ, (১৮) সটাক 
স্বপ্নবাসবদৃত্তা, (১৯) শঙ্কববিজযত। (২০) ভোত্প্রবন্ধ, (২১) অমব- 
কোষ, (২২) মেদিনীকোষ, (২৩) সটীক প্রবোধচন্দ্রোদষ-নাটক' (38) 
প্রসন্নবাঘধ-নাট”১ (২৫) বসন্ততিলকভাণ, (১৬) সটাক মল্লিকামাক ত- 
নাটক, (২৭) সটাক কাব্যপ্রকাশ, (২৮) সটাক কুবলয়ানন্দ, (২৯, চন্ত্র!- 
লোক, (৩০) সটাক দশবপক, (৩১) কাব্যালঙ্কাব-্থত্রবৃত্তি, (৩২) সঙ্গীত- 
পাবিজাত, (৩৩) সধৃত্তি পিঙ্গলচ্ছন্দ, (৩৪) সটীক মহানির্বাণতন্ত্র (৩৫) 
সাধ্দাতিলকতন্ত্র (৩৬) সটাক মন্ত্রমহোদধি, (৩৭) ক্ত্রযামলতন্ত্। (৩৮) 
ইঞ্্রজালবিদ্যাসংগ্রহ, (৩৯) কামন্দকী নীতিসাব, (৪*) উনবিংখসংহিতা।, 
(৪১) বীরমিত্রোদয়, (৪২) সভাস্ত-সটাক অধিকরণমাল। সহিত বেদাস্তদর্শন, 
€৪৩) ভামতী, (9৪) বেদীস্তপরিভাষা, (৪৫) সটাক বেদাস্তসার, (৪৬) 
বিবেকচূড়ামণি, (৪৭) সটাক পঞ্চদুশী, (৪৮) সভা পূর্ণপ্রজদর্শন, (৪৯) 
সভান্য সাংখ্যদর্শন, (৫) অনিরুদ্ধরৃত্তি সহিত নাংখ্যস্থজ, (৫১) গোৌঁড়পাদ- 
ভাস্ত-সহিত সাংখাকারিকা, (৫২) শববভাম্ত-সহিত মীমাংসাদর্শন, (৫৩) 
মীমাংসা-পরিভাষা, (৫৪) শাওিল্যস্থত্র, (৫৫) জৈমিনীয় স্তায়মালা, (৫৯) 
অর্থসংগ্রহ, (৫৭) জভাত্মবৃত্তি গ্যায়দর্শন, (৫৮) মুক্তাবলী ও দিনকবী টাকা 
সহিত ভাষাপরিচ্ছেদ, (৫৪) শবশক্তি-প্রকাশিক], (৬*) সটাক কুহুমাঞ্জলি, 
(৬১) উপমানচিস্তামণি, (৬২) সটাক অন্গুমানচিস্তামণি। (৩) তর্কামুত, 
(৬৪) সভাগ্ত-সটাক পাতঙ্জলার্শন, (৬৫) ভোজরৃতি-সহিত পাতলদশন, 
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(৬৬) সাক বৈশেষিকদর্শন, (৬৭) সর্ববদর্শনসংগ্রহ, (৬৮) লভাস্ত অধর্ববেদীয় 
৩২ খানি উপনিষৎ, (৬৯) সভান্ত আরণাস*হিত1, (৭০) সটাক সভান্ ঈশ, 
কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাওুকা উপ(নষত্ত (৭১) গোপথব্রাক্ষণ, (৭২) 
সভাত্ত-সটাক ছান্দেগ্য উপনিষং, (৭৩) সভাম্ব-সটাক তৈভ্ভিরীয়, এতরেয়, 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ্, (৭৪) সভাঙ্ত দৈবতব্রাঙ্গণ এবং যড়বিংপ্রাঙ্গণ, 
(৭৫) সভান্ত-সটাক নিরুক্ত অথাং বৈদিক অভিধান, (৭৬) সভাম্ম-সটীক 
নৃুসিংহতাপনীয় উপনিষৎ, (৭৭) সভাস্ত-সটাক বুহদারণ্যক উপনিষৎ, (৭৮) 
সভান্ত শুরুষজুর্ব্ব্দিসংভিতা। (৭৯) মুক্জিকোপনিষত্ত (৮০) সরান শ্ররুষজ্বেরেদ- 
প্রাতিশাখা, (৮১) সভাস্ত সামবেধসংহিতা, (৮২) সাক অধ্যাত্বরামায়ণ, 
(৮৩) অগ্নিপুরাণ, (৮৪) কক্ষিপুবাণ, (৮৫) গরুডপুরাণ, (০৬। সটীক 
বিষুপুরাণ, (৮৭) ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ, (৮৮) মঙগ্তপুরাণ, (৮৯) মাকত্ডয়পুরাণ, 
(৯*) িঙ্গপুরাণ, (৯১) সভান্ত-সটীক ভগবদ্গীতা, (৯২) অষ্টাঙগহাদয়- 
সংহিতা, (৯৩) চক্রদ্ত, (৪৪) চবকস“ভিতা, (৯৫) সটীক মাধবনিদান, 
(৯৬) ভাবগ্রকাখ,। (৯৭) মদনপাল বৈদ্তক-অভিধান, (৯৮) বসেক্- 
চিন্তামণি, (৯৯) রসরত্রাকর, (১০০) সারঙ্গধরসংহিতা, (১০১) ডল্পন- 
কৃত টাক সহিত স্থশ্রতস-হিত।, (১০২) |চাঁকৎসাসার-স" গ্রহ, (১০৩) 
গণিতাধ্যায়, (১৪) গোলাধ্যায়, (১০৫) বুহৎসংহিত।, (১০৬) দায়ভাগ, 
(১০৭) অশ্বশাস্ত্র (১০৮) সভাধ্য গৃহ্স্থত্র,। (১০৯) সটাক প্রায়াশ্চত্তাীববেক, 
(১১০) অষ্টাবিংশতিতত্ব । মোট ২২৬ খানি পুস্তক মুদ্রিত করতে ঠহার প্রায় 
৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। 

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালে এইকূপ সংখাক সংস্কৃত পুস্তক আর কেহই 
প্রকাশ করেন নাই। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩১৬ বঙ্গাঙজের চৈত্রমালে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় 
পরলোকগমন করেন। 


১২৮ বঙীম্ সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীতরণীকুমার শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-ম্ম.তি-মীমাংসাতীর্থ 


শ্রৃষ্ট জিলার অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন চৈতন্যপুরগ্রামে ১৩১৭ 
বঙ্গাব্ধের ২৯শে অগ্রহায়ণ ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ভারতচন্্র 
ভষ্টাচার্ধ্য তর্কবিজয় এবং মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী। 

ইনি প্রথমে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্ায়ন 
কবেন। পরে শ্রীহট্ট বাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক অখিলচন্ত্র তর্কতীর্থ 
মহাশয়েব নিকট হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাবে ব্যাকরণের উপাধি, ১৯২৬ খ্রীঃ উক্ত 
কলেজেব অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র শান্বী কান্যতীর্ঘের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি, 
১৯৩* খ্রীঃ উক্ত কলেজের অধ্যাপক হংসনাথ স্থতিতীর্থের নিকট হইতে স্মৃতি- 
শান্ধী (আসাম ) উপাধি পাশ করেন। শেষোক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম 
স্কান অধিকার করিয! ইনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরে ইনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাবে 
ময়মনসি*হ জিলার গৌরীপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্্রন্র স্বৃতিতীর্থের নিকট 
শ্মৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়। শ্বতির উপাধি পাশ করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় গ্রথম 
বিভাগে প্রথম স্বান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রান্ত হন। আর নবদ্বীপস্থিত 
বজবিবুধজননী সভা। হইতে উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হুইয়! “স্বৃতিবত্ু 
উপাধি লাভ করেন। পরে উক্ত অধ্যাপকের নিকট প্রাচীন স্থৃতি ও 
মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! উহাব উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

ইাঁব পর প্রীতরণীকূমার শাস্থী মহাশয় ১৯৩১ খ্ীষ্টাৰ হইতে ১৯৪৪ খ্রীঃ পর্য্যস্ত 
্বগ্রামস্থ পিড়দেবের চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগ্ণকে আহার-বাসস্থান দিয়! নান। শাস্ত্র 
অধ্যাপন| করান । পরে ১৯৪৫ খ্রীঃ হইতে ১৯৪৮ খ্ীঃ পর্য্স্ত ময়মনসিংহ জিলাৰ 
আঠারবাডীস্থিত জ্ঞানদ! চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীঃ 
হইতে ১৯৫৫ খ্রীঃ পর্ধ্যস্ত কলিকাতাস্থিত যোগেন্্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকপদে কার্য 
করেন। ইহার পর ইনি ১৯৫৫ খ্ীষ্টাব্ধের মার্চ হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপঝপদে নিযুক্ত হইয়। বহু বৎসর উক্ত কাধ্য করেন। বর্তমানে ইনি উক্তপদ্‌ 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 

ময়মনসিংহ জিলার আঠারবাভীস্িত জ্ঞানদা! চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাকালে 
পূর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাজের বাধিক সমাবর্তনের বিচার-সভায় বিচারনৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়া ইনি পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত 
নিচার-সভায় স্থতিশান্ত্বের বিচারে ইনি বিশেষ ক্ষত! প্রদর্শন করেন | 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১২৯ 


ইহার সম্পাদিত গ্রস্থ__বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত “দ্বৈতনির্ণয়* গ্রন্থের টীকা 
রচনা । উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। 


তারাচরণ তর্করত্ব 

২৪ পরগণ! জিলার ভট্টপল্লীতে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম সীতানাথ বিষ্ভাভৃূষণ ও মাতার নায় বিমল! দেবী । 

ইনি ১৬ বসব বয়সেও বি্যাভাসে অমনোযোগী হওয়ায় পিতা ইহাকে 
বিদ্রপ কবেন। ফলে উনি ভট্টপল্লীর জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট ব্যাকরণ ও 
সাহিত্যশাস্ত্র পাঠ সমাপ্ করিয়া ২৬ বসব বয়স পর্যাস্ত জোষ্ঠ সহোদর মহামহৌ- 
পাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট শ্যায়শাস্্ অধ্যয়ন করেন। পরে 
ষ্টপল্লী ত্যাগ করিয়া কাশীতে গমন করেন এবং তথায় সন্গাসী শিবোমণি ও 
বিশ্ুদ্ধানন্দ সরম্বতী স্বামীর নিকট ন্যায় ও মীমাংসাশাস্্ব অধ্যয়ন করেন। 
কাশীনরেশ ঈশবপ্রসাদ নারায়ণ সি”্হ মহারাজ বাহাছুর তাহার বিদ্যাবত্তাস় মুগ্ধ 
হইয়া তাহাকে নিজ বাজসভার প্রধান সভাপপ্ডিতরূপে বরণ করেন। তর্করত্ব 
মহাশয় বিখ্যাত দার্শনিক ও অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন | 

তিনি চারিটা বিষয়ে অত্যন্ত ষশস্বী হন-_€১) ময়মনসি"হে বঙ্গের দার্শনিকা- 
গ্রগণ্য বামধন তর্কপঞ্ধাননের সহিত বিচারে পরমাণুবাদ খণ্ডন, (২) চু"চূড়। মণ্ডল- 
বানন্দব বাটাতে আধ্যসমাক্ত-প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারে মৃত্তি 
পৃঙ্জার সমর্থনে, (৩) কাশীধামে-আনন্দবাগে পুনরায় দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত 
বিচারে সম্পূর্ণ বিজয় লাভ। এই বিচারের বিবরণ সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত 
প্রন্বকআঅনন্দিনী” নামে সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 
(৪) বর্ধমীনের মহারাজ মহতাব চন্দের আছ্যকত্যে মহামহোপাধ্যায় ভূবনমোহন 
বি্যারত্ু, মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্ায়রত্ব প্রমুখ নৈয়ায়িক-শিরোমণির বিরুদ্ধে 
জীববহুত্ববাদের বেদাস্তানুকুল খণ্ডনে। ্‌ 

ইহার রচিত পুস্তকাবলী £ (১) মুক্কিমীমাংসা, (২) ঈশোপনিবদের 
বিমলাভাস্ত, (৩) কাননশতক, (৪) শঙ্গাররত্বাকর, (৫) খগ্ুনপরিশিষ্ট, 
(৬১ নীতিদীপিকা, (*) বৈগ্যনাঁথশতক, ৫৮) রামজস্মভাপ, (০৯) কলাতত্ব, 


জীবনী-_» 


১৩ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


(১০) তর্করত্বাকর, (১১) নাসত্যকথ1, (১২) পরমাণুবাদখগুন। সমস্যা- 
পূরণে ইহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। 

ইহাব কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র_ পুরণচ্দ্র বেদাত্তচুগু, হবিনাথ বেদাস্তবাগীশ, 
নুসিংহচন্দ্র সরম্বতী, মহামহোপাধ্যায় স্বত্রক্ষণ্য শাস্বী, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত 
সেন ( কবিবাজ ) প্রভৃতি । 

এই ধুরদ্ধব পণ্ডিত বহুমূত্ররোগে ৪৪ বৎসর বয়দে আশ্বিনী পৃণিমায় 
কাশীধামে দেহত্যাগ কবেন। 


তারানাথ তর্কবাচম্পতি 


যশোহর জিলাব শন্তর্গত সারল (শালহাটা) গ্রামে তারানাথেব পূর্ববপুরুষেক] 
বাস কবিতেন। তাহার পব এ বংশের স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বামবাম তর্কসিদ্ধান্ত 
মহাশয় “সারল" গ্রাম পবিত্যাগ কবিষ। ববিশাল জিলাব “বৈচণ্তী” গ্রামে আসিষা 
বাস করিতে থাকেন । পবে রামবাম তর্কসিদ্ধান্ত উক্ত স্থবানও পবিতাগ কবিয| 
বর্ধমান জিলার কালনায় আসিয়া বাস করেন। এইখানেই ১৮১২ খ্রীষ্টাব্েব 
নভেম্বর মাসে তারানাথ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ কবেন। ইহাব পিতাব নাম 
কালিদাস সার্বভৌম এবং মাতার নাম মাহেশ্বরী দেবী । 

দুই বসর পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া তারানাথ পিতার নিকট মুগ্ধবোধ- 
ব্যাকরণ এবং জ্যেষ্টতাতপুত্র তারিণীপ্রসাদ ন্ায়রত্বের নিকট ভঠ্রিকাব্য, কুমার- 
সম্ভব, অমরকোষ এবং শিশুপালবধ মহাকাব্য অধ্যয়ন করিয়! বিশেষ জ্ঞান লাভ 
করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান 
রামকমল সেন মহাশয়ের আগ্রহে তারানাথ কলিকাতায় আনীত হইয়া ১৮৩০ 
ধষ্টাবধের ১,ই মে সংস্কত কলেজে অলঙ্কারশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ইনি কাব্য ও বেদাস্তশ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করেন। যে সকল গ্রন্থ ইনি 
অধ্যয়ন করিতেন, তাহা তখনও মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া ইনি উহা স্বহত্তে লিখিয়। 
লইতেন। অলঙ্কারশ্রেণীতে অলঙ্কার-শান্ত্র ভিন্ন ইনি জ্যোতিষশান্ত্রের অন্তর্গত 
লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রহলাঘব, গণিতাধ্যায়, সূর্ধযদিদ্বাস্ত, গোলাধ্যায় ও খগোল 
প্রভৃতি গ্রন্থ এ শ্রেণীর অধ্যাপক যোগধ্যান মিশরের নিকট অধ্যয়ন করেন | ইহার 
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এক বংসর পরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্ের ১*মে তারিখে তারানাথ ন্যায়শ্রেণীতে 
প্রবেশ করেন। চারি বখসর এই শ্রেণীতে নিমাইচাদ শিরোমণির নিকট 
অধ্যয়ন করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে বহু হস্থলিখিত পুথি মিলাইয়া 
মহাভারত গ্রস্থ সর্বপ্রথম মৃদ্রিত হয়। উক্ত মহাভারতের সম্পাদন, সংশোধন ও 
প্রপ সংশোধনের ভার তারানাথের ন্যায়গুরু অধ্যাপক নিমাইচাদ শিরোমণি 
মহাশয়ের উপর অপিত ছিল; কিন্তু কার্যতঃ উক্ত সকল কাধ্যই তারানাথকে 
করিতে হইত। উক্ত মহাভারত তারানাথ গুরুদেবের নামে প্রকাশ করেন। 
স্যায়শাগ্ পড়িবার সময় ইতি স্থৃতি এব" নাথুরাম শাস্ধীর নিকট বেদাস্তশাস্ত্রও 
অধ্যয়ন করেন। তারানাথ কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্য, বেদাস্ত, 
পাভগ্ষল, মীমাংসা, উপনিষদ্‌, স্বৃতি এবং জ্যোতিষ গ্রস্থও স্বয়ং স্বহস্তে লিখিয়া 
লন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে অলঙ্কারশ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শৃন্ত হইলে, 
'তারানাথ এ পদ্দ গ্রহণে অন্গকদ্ধ হন ; কিন্তু ইহা তিনি গ্রহণ করেন নাই । 

তারানাঁথ যখন সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর অলঙ্কারশ্রেণীতে 'অধ্য়ন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ছুটির পর 
তারানাথের বাসম্থানে গিয়া অলঙ্কারের পাঠ গ্রহণ করিতেন। সেই স্ত্রে উভয়ের 
মধ্যে প্রগাচ বন্ধুত্ব জন্মে এবং তাহা আজীবন অক্ষুঞ্ন থাকে । তারানাথ ১৮৩৬ 
্ীষ্টাব্ধে ল কমিটির ও মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপূর্ব্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাের 
১৫ই জানুয়ারী তারানাথ “তর্কবাচম্পতি” উপাধি গ্রহণ করিয়৷ সংস্কৃত কলেজ 
পরিত্যাগ করেন। 

তারানাথের কয়েকজন পূর্বপুরুষ, এমন কি, তাহার ত্যেষ্টতাত-পুত্রেরা 
বর্ধমানের আদালতে জজ-পণ্ডিত এবং সদর আমিনের পদ্দে কার্য করিতেন। 
১৮৩৮ শ্রীষ্টাবধে জজ-প্ডিতের পদ লুপ্ত হয়। তারানাথ মাসিক ২৫* টাকা বেতনে 
সদর আমিনের পদ গ্রহণে অঙ্গরুদ্ধ হন) কিন্ত তিনি জজ-পণ্ডিতী-শূন্য সদর 
আমিনী পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হন। 

ছাত্রাবস্থায় তারানাথ আমিষভোজী ছিলেন। তাহার পর হইতে ইনি মৃত্যু 
পর্যযস্ত নিরামিষভোজী হন। 

কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্তির পর ( ১৮৩৫ খুঃ, ১৫ই জানুয়ারী ) 
তারানাথ কাশীতে গমন করিয়। কোম পরমহংসের নিকট মহাকবি ঞীহর্কত 
“খগ্ুনথণ্ডধাস্ত; গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি অন্ভাগ্ক পঞ্জিতের নিকট 
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পাণিনির মহাভাষ্া, বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, দর্শন, লাংখ্য, পাতঞ্ল, ফলিত এবং 
গণিত জ্যোতিষের অবশিষ্ট গ্রস্থাদি অধ্যয়ন করিয়। শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। 

ইহার পর তারানাখ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কালনায় আসিয়। চতুষ্পাঠী স্থাপন 
পূর্বক নান! দেশীয় ছাত্রদের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ-পপ্ডিত বিদায়ে 
নিমস্ত্রিত হইলেও সেখানে গমন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেন না। চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়। ইহাব ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্পর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়৷ ইহার ব্যয় 
নির্বাহ কবিতেন। কাহাবও সাহাষাপ্রার্থা হইতেন ন|। 

প্রথমে ইনি বস্থের বাবসায় আবস্ত করেন। দেশে তখন বিলাতী বন্ধ 
আমদানী হয় নাই । বিলাতী স্থৃতা ক্রয করিয়া ১২০০ তন্তবায়কে এ স্থত] দিয়! 
ফরমাইসমত বস্ব তৈয়াবী কবিয়। তাহা দেশ-বিদেশে পাঠাইতে লাগিলেন । 
নানাস্থানে উহার এসেন্দী? স্বাপন করিলেন । ক্রমে তিনি নেপালের জঙ্গল হইতে 
ক1ঠ আমদানী কবিয়া উহা বিক্রয় কবিতে লাগিলেন। ধান কিনিয়। তাহা 
ঢে'কিতে ছাটিয়া চাউল তৈয়াবী তাহ! বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল 
বাবসায়ে তাহার প্রচব অর্থলাভ হইত | 

১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্ষের শেষভাগে ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগব মহাঁশয় একদিন পদক্রজে 
কলিকাত। হইতে কলিনায় গমন করিয়। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় তখন ছাত্রদিগকে পডাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বলিলেন যে, “সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ 
শূন্য হইয়াছে । এ পদের বেতন মাসিক ৫* টাকা । আপনাকে এঁ পদ গ্রহণ 
করিতে হইবে ।” তছুত্তবে তারানাথ বলিলেন-_-“ব্যবসায়ে প্রচুর লাঁভ হইতেছে, 
চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রকে পড়াইতেছি ; অতএব তাহার চাকরী স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, তাহা হইলে ব্যবসায়ের এবং চত্ুপ্পাঠীর বিশেষ ক্ষতি 
হইবে।” অবশেষে নান! যুক্তিতর্কের পর তারানাথ ছয় মাসের জন্য উক্ত পদ 
গ্রহণে স্বীকৃত হন। 

তৎকালে ছাত্রদ্দিগকে পুথি লিখিয় তাহ দ্বার! বিষ্তাভ্যাস করিতে হইত। 
তাহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগকে৪ তাহা করিতে হইয়াছে। এই অস্থৃবিধা দূর 
করিবার জন্য কাশী হইতে মল্লিনাথের টাকা সহ পুঁথি আনাইয়। ক্রমে ক্রমে 
কিরাতাজ্জুনীয়, শিগুপালবধ, রঘুবংশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ মুক্রিত করিতে লাগিলেন ॥ 
উহাতে ছান্রসমাজের এবং জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। 
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্রাঙ্মণ এবং পণ্ডিত হইয়াও তর্কবাচস্পতি মহাশয় উদারমতাবলম্বী ছিলেন। 
সেই সময় বেখুন সাহেব প্রথম বালিকা! বিদ্যালয় স্বাপন করেন। তারানাথ নিজ 
কন্তা। জ্ঞানদা দেবীকে উহাতে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। বিধবা বিবাহ 
আন্দোলনেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তারানাথ বিশেষভাবে সমর্থন 
করেন। তারানাথ বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন । সেই জন্য তিনি স্বয়ং 
তাহার তিন কন্যার ১২ বৎসর বয়স পার হইবার পর তাহাদিগকে বিবাহ দেন। 
তিনি বহু বিবাহের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাহ। অশান্ধীয় বলিয়। স্বীকার 
করিতেন না। 


সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেও তারানাথ নূতন নূতন বাবসায়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন। বীরভূম অঞ্চলে দশ হাজার বিঘা জমি লইয়া তাহা পরিষ্কার 
করাইয়। পাঁচশত বলদ ক্রয় পূর্বক কৃষিকশ্ব আরম্ভ করিলেন। ইহা ভিন্ন বন্থ 
গাভী কিনিয়া তাহার ছুগ্ধ হইতে ঘি তৈয়ারী কবিয়া তাহ] কলিকাতাগ্ন বিক্রয় 
করিতে লাগিলেন। ্যাশ্মীর এবং অমৃতসহর হইতে শাল আনাইয়। তাহ! বিক্রয় 
করিতে লাগিলেন। উহা ভিন্ন তরকারীর ব্যবসা এবং সোনা, রূপা, হীরা এবং 
'জহবতের ব্যবসাতেও তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবসায়ে তাহার 
যেমন লাভ হইতে লাগিল, তেমন লোকসানও হইতে লাগিল । ১৮৬২ খ্রীষ্টাঝে 
তাহাকে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াঁছিল। ইনি পূর্ববে কখনও 
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় গ্রহণ করেন নাই, ইহার পর হইতে ইনি তাহা গ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করেন। 


এই সময় সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ ছিলেন কাউয়েল সাহেব । ইহার পরামর্শে 
র্কবাচস্পতি মহাশয় তৎকাল পর্যাস্ত অমুক্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের টাক! রচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি নিয়লিখিত গ্রন্থ সমূহের টীকা রচনা ও মুদ্রিত করেন-_ 
(১) মহাবীরচরিত, (২) ছন্দোমগ্ররী, (৩) গয়ামাহাজ্মা, (৪) গয়াশ্রাঙ্ৃপদ্ধতি, 
(৫) দিদ্ধাস্তকৌমুদদীর “সরলা” নামক টীকা, (৬) গায়ত্রীব্যাখ্যা, (৭) মৃদ্রারাক্ষস, 
(৮) বেণীসংহার, (৯) কাদম্বরী, (১০) রত্বাবলী, (১১) মালবিকা গ্রিমিপ্র, 
(১২) বৃত্তরত্বাকর, (১৩) হিতোপদেশ, (১৪) দশকুমারচরিত প্রভৃতি। 
€১৫) ব্যাকরণমঞ্জরী-__ইহা৷ ইহার একখানি মৌলিক ব্যাকরণ রচনা এবং 
€১৬) সিদ্ধান্তবিন্দুসার, (১৭) তুলাপুরুষদানাদিপদ্ধতি, (১৮) ধাতুরপাদর্শ 
প্রভৃতি পুস্তক রচমা করেন। ইছ৷ ভিন আরও বহু পুম্তক তিনি প্রকাশ করেন। 


১৩৪ বঙ্গীয় সংন্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


'বাচম্পত্যভিধান' এবং 'শষন্তোমমহামিধি' ইনার সমগ্র জীবনে অক্ষয় কীত্তি॥ 
“বাচম্পত্যভিধান' রচন। করিতে ১৮ বৎসর লাগিয়াছিল এবং ইহা মুক্রিত করিতে 
৮* হাজার টাকা বায় হইয়াছিল। ইহার পৃষ্ঠা সংখা। ৫৬০০ এবং ১২ বৎসর 
ধরিয়। ইহা ছাপ! হইয়াছিল । 

কোন সময়ে জয়পুরের মহারাক্ত| তাহার শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তষ্ট হইয়া ইহাকে 
দুই হাজার টাক। পাথেয় প্রদ্দান করেন এব" বাধিক পনেরে। হাজার টাকা আয়ের 
দেবোত্বর সম্পত্তি প্রদানের ইচ্ছ। প্রকাশ করেন ; কিন্তু উহ] দেবোত্তর সম্পত্তি 
বলিয়া তিনি উহ। গ্রহণ করেন নাই। আর একবাব কাশীর মহাধনী লক্ষ মিশ্র 
প্রব্রজা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। তাহার কোন উত্তরাধিকারী ন৷ থাকায় 
তিনি তাহার সকল সম্পত্তি দান করেন। এই উপলক্ষে তিনি তর্কবাচম্পতি 
মহাশয়কে এক লক্ষ টাক। দান করিতে চাহেন; কিন্তু তিনি উহু প্রত্যাখ্যান 
করেন। 

কোন সময়ে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের এক বিছজ্ঞনসভায় আধ্য সমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত মৃত্তিপূজ। সন্বন্ধে তাহার শাস্ত্রীয় বিচার হয়। 
দয়ানন্দ সরম্বতী যৃত্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ বলেন $ কিন্তু তর্কবাচম্পতি মহাশয় যুকতি- 
প্রমাণ দ্বার উক্ত মত খগ্ডন করেন। 

কালীপ্রসন্ন সি"্হ মহাশয় যখন মহাভারতের বঙ্গান্নবাদ করেন, তখন ইনি 
অনেক ব্যাসকূটের ও শীস্তিপর্ধ্বের মোক্ষধর্ন পর্ববাধ্যায়ের বিনা পারিশ্রমিক 
বঙ্গানুবাদ করিয়া দেন। 

সমুদ্রযাত্র! শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা অশীস্্ীয়-_-এইবূপ আন্দোলনে তর্ববাচস্পতি মহাশয় 
একখানি ব্যবস্থাপত্র মুক্রিত করেন। তাহাতে তিনি বলেন ষে, “ধশ্শ ও আচার- 
অনুষ্ঠান পালন করিলে এবং প্লেচ্ছার ও অথাছা ভোজন ন1 করিলে সমুদ্রধাজ্রায় 
শাস্ব-বিগহিত কোন পাপ হয় না।” 

১৮৬২ খ্রীষ্টাবে ব্যবসায়ে ইহার ১ লক্ষ টাকা খণ হইয়াছিল। এই খপ 
পরিশোধের জন্য ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে রাজপুতনাস্থ অন্বর সহর হইতে উত্তমণদিগের 
উত্তরাধিকারগণকে কলিকাতায় আনাইয়া উক্ত ধণ শোধ করিয়াছেন। এই খণের 
বিষয়ে উত্তমর্ণদের উত্তরাধিকারিগণ কেহই কিছু জানিতেন না। ইনি বহু লোককে 
বহু টাক? দান করিয়ান্কেন। 

তর্কবাচন্পতি মহাশয় ৯* টাক! বেতনে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কার্য 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৩৫ 


আরম্ভ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্ষের ১ল। জানুয়ারী খন তিনি পেনশন লই! 
কলেজ ত্যাগ করেন, তখন তাহার বেতন ১৫* টাকা হইয়াছিন। সংস্কৃত কলেজ 
ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় “ফ্রি সংস্কৃত কলেজ' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। ইনি একজন দ্িগবিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাবধে তারানাথ কাশী গমন করেন এবং সেস্বানে অধ্যাপনা করিতে 
থাকেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্ষের "ই আধাঢ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় 
কাশীধামে পবলোকগমন করেন । (১) 


তারানাথ স্তায়-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ 

ঢাক! জিলা মাণকগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটগ্রাম নামক গ্রামে ১৩০* বঙ্গাকে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 

ইনি গ্রামস্ত বিদ্যালয় হইতে ১৩০৯ বঙ্গাৰে প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
পবে জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি হ্ৃদয়নাথ কাব্যতীর্থ ইহাকে ধশোহর জিলার বারৈখালি 
গ্রামে নিজ্ব কাছে আনিয়া সেই গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীতে স্ৃপক্ম-ব্যাকরণ পড়িতে 
প্রেরণ কবেন , কিন্তু এরীর অন্ুস্থ হওয়ায় তারানাথ স্বগ্রামে আগমন করেন। 
পরে ইনি পুনরায় বারৈখালি গ্রামে সেই চতুষ্পাঠীতেই নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন 
করিয়। ১৩১২ বঙ্গাবে ব্যাকরণের আছ্য, ১৩১৩ বঙ্গাবে ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া কাব্য পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ কাব্যের আছ ও 
১৩১৫ বঙ্গাকে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি হুগলী জিলার 
চুচ্ড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদাস্তশাস্ত্রীর নিকট সাংখ্যশাস্ 
পড়িতে আরস্ভ করেন। পরে উহা৷ পরিত্যাগ করিয়। নব্যস্বায় পড়িতে আরম 
করেন। পরে উক্ত অধ্যাপকের আদেশ অনুসারে পুনরাঁয় বারৈখালি গ্রামে 
গমন করিয়। সংস্কত বিষ্যালক্পের, অধ্যাপক বিজয়নাথ শিরোযণির নিকট নব্ন্তায় 
অধ্যয়ন করিয়া ১৩১৫ বঙ্গাঝে উহার আস্ঘ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। বৃত্তি প্রাপ্ত 
হন। ১৩১৮ বঙ্গাবে নব্যন্তায়ের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্বপ্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া স্তায়ের জন্স বিশেষভাবে নির্দিষ্ট তিন বৎসর স্থায়ী বৃত্তিগ্রাপ্ত হন। 


সি উজ কি ইল চাস 2০ কবি ১5058 তাজা িতো রিভিও 


(১) ১৯৩৩৭ খঙ্গান্দের আঁবাচি মাসের “ভারতবর্ষ” পত্রিকা "অবলম্বনে লিখিত । 


১৩৬ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


পরে যূলাজোড় সংস্কত কলেজে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্জ সার্বভৌমের নিকট 
অধায়ন করিয়া ১৩২১ বঙ্গাবে নব্যন্যায়ের অন্ুমান-ধণ্ডের উপাধি পরীক্ষায় এবং 
১৩১৩ বঙ্গাব্দ প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষা এবং ১৩২৪ বঙ্গাবে শবখণ্ডের 
উপাধি পরীক্ষা প্রদ্দান করেন এব" প্রত্যেকটি উপাধি পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে 
গ্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণকেষুর, পক প্রভৃতি পুরস্কার এব" বৃত্তি লাভ 
করেন, আর এ সময়েই পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজে নব্যগ্ায়ের উপাধি পবীক্ষা 
দিয়া তাহাতেও প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান প্রার্ধ হইয়৷ স্বর্ণপদক, উপাধি 
পরিচ্ছদ্দ এবং “তর্কবাঁচস্পতি* উপাঁধি লাভ করেন। ১৩১৯ বঙ্গাবে যূলাজোড 
সংস্কত কলেজ হইতে ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষ দিয়! তাহাতেও প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। অধ্যয়ন-শেষে সার্বভৌম মহাশয় ইহাকে “তর্কবাগীশ” উপাধিতে 
ভূষিত করেন। 

'অনস্তর ন্যায়-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাবে শ্বগ্রাম পাটগ্রামে 
আগমন করিয়! সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক এক বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৩২৬ 
বঙ্গাবে ইনি খুলন! জিলাব সাংদিয়! সংস্কৃত কলেজে গ্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
সে স্থানে ৫ বৎসর কার্যের পর পুনরায় বিশেষ প্রয়োজনে নিজগ্রামে আসিফ 
বহু ছাত্রকে অল্নদান পূর্বক অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পরে ইনি ১৩৩৯ বঙ্গাবে 
কলিকাতায় আসিয়। চতুষ্পাগী স্থাপন করিয়া! অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। উহার 
পর ইনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে স্যায়শান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত 
পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি মূলাজোড সংক্কতূঁকলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
ছন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাকে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে ইনি আংশিক 
জময়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাবে ইনি কলিকাত। সংস্কৃত কলেজে 
শ্রহাচার্য্য শ্রেণীর স্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত শ্রীষ্টাবে সংস্কৃত 
কলেজে প্রথম “মহাচার্য্য শ্রেণী, স্থাপিত হয় । 

কাশীধামস্থিত ভ্রীভারতধশ্ম মহামগ্ল হইতে ইনি সম্মানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
১৯৬১ শ্রীষ্টাব্বের জুলাই মাসে কলিকাতার মহাজাতি সদনে অখিল ভারতীয় 
সংস্কৃত মহাসম্মেসনের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেজগ্রসাদ ইহাকে “বিষ্া- 
বাচস্পতি' উপাধি সম্মানপত্র এবং পুরস্কার প্রদান করেন। 

ইহার সম্পাদিত পুস্তকাবলী £ (১) “কারকচক্র'-এর বঙ্গাহবাদ, (২) 
লকারার্থ-নির্শয়ের টীকা, (৩) প্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় ক্কদ্ধের টাক] ও বজ্গান্থবাদ, 
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(৪) স্থহৃদ্ভেদদের টাকা ও বঙ্গাছবাদ, (৫) অনুমিতে মানসত্ববিচাররহত্যম্‌- 
এর টাকা, (৬) ন্যায়কুস্থ্যাঞ্জলির 'ঈশ্বরসিদ্ধি' নামক বলভাষায় বিস্তৃত প্রবন্ধ । 
ইনি ২৪ পরগণার রহড়াস্থ স্বগৃহে পরলোকগমন করেন। 


তারানাথ কাব্য-স্বতিতীর্থ 


বরিশাল জিলার ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত নাগপাড়া গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাবের 
মাঘমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রজনীকান্ত শ্তিরন্ব 
ভট্রাচাধ্য এবং মাতার নাম কুমুদ্দিনী দেবী । 

প্রথমে ইনি পিতার চতুষ্পাহীতে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। পরে পিতার বার্ধক্য অবস্থায় খুলনা জিলার অন্তর্গত শ্রীপুর- 
বনগ্রাম গ্রামনিবাসী বীণাপাণি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামলাল স্মতিতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট হইতে কাব্যের আস্ঘ, মধ্য এবং উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর 
পিতার মৃত্যু হওয়ায় কয়েক বংসর ইহার অধ্যয়ন বন্ধ থাকে। অনস্তর উক্ত 
অধ্যাপকের নিকট হইতে নব্যস্থতির আছ্যি ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে 
ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় কমলকষ্ণ স্থৃতিতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে 
ইনি স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

ইহার পর তারানাথ কাব্য-স্বৃতিতীর্ঘ মহাশয় স্বগ্রামস্থিত নিজ বাড়ীতে 
কুমুদিনী চতুষ্পাঠী, নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপন! করাতে 
খাকেন। অধ্যাপন। কালে ইনি সাংখ্যের আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
সাংখ্যের আস্ধ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। উক্ত চতুষ্পাঠীতে নানা স্বানের 
বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) গঞ্চপ্রস্থন (মুক্রিত), (২) সতীর অশ্রু 
(উপন্যাস), (৩) পুষ্পমাল্য (নাটক), (৪) প্ররন্থায় (নাটক), (6) 
ভদ্ত্রাপরিণয় (নাটক), (৬) গীতিকা (নাটক), (*) বিবিধ প্রবন্ধ । 
€ শেষোক্ত ছয়খানি গ্রন্থ অমুদ্রিত )। 

১৩৫১ বঙ্গাঝের ১ল। বৈশাখ ইহার মৃত্যু হয়। 
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শ্রীতারাপ্রসন্ন তর্কতীর্থ 


খুলন। জিলার যূলঘর গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাব্ধের ২৮শে ফাস্গন প্রীতারাপ্রসঙ্গ 
ভট্রাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য । 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থিত গোবিন্দচন্ত্র ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট স্থ্পপ্ম-ব্যাকরণ 
ও কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে করিদপুর জিলার কোটালিপাড়াস্থ মদন- 
পাঁড-গ্রামনিবাসী আশুতোষ তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট ১৩১৪ ব্জাৰে ন্যায়শান্ত 
পড়িতে 'আবন্ভ করেন। তাহার পর ইনি যশোহর জিলার ইতিনাগ্রামনিবাী 
গিনিশচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট হইতে নব্য ন্যায়ের আছ পাশ করিয়। বৃত্তি লাভ 
কবেন। পরে ২৪ পরগণ| জিলার ভট্টপল্লীনিবাসী রামকৃষ্খ তর্কতীর্ঘের নিকট 
হইতে ম্যাধের মধ্য এবং তাহার পর নবদ্বীপ গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাঁশয়েব নিকট হইতে ১৩২৪ বঙ্গাবে নব্যন্যায়ের 
উপাধি পাশ করিয়। পুরস্কার লাভ করেন। 

অনস্তব তর্কতীর্ঘ মহাশগ ১৩২৮ বঙ্গাবে নিজ বাড়ীতে পিতামহ ত্রিলোচন 
তর্কালঙ্কাব মহাশয়ের শ্বৃতিরক্ষার জন্য “ত্রিলোচন চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়া সাত 
বসব উহাতে অধ্যাপনা! করেন। পরে উহ পরিত্যাগ করিয়। রাংদিয়া গমন 
করিয়া “শিববাটী চতুষ্পাঠীতে? ১৬ ব্থসব অধ্যাপনা করেন। অনস্তর উহ! 
পরিতাগ করিয়া যশোহর জিলার বীরেশ্বর আর্যবিদ্তাপীঠে ১৩৪৯ বঙ্গা্ 
পর্যান্ত অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৩৫* বঙ্গাকে ২৪ পরগণ! জিলার মধ্যমগ্রামে 
'মধামগ্রাম সংস্কৃত চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী স্সাপন করিয়া ইনি বর্তমান কাল 
পর্যান্ত (১৩৮৩) অধ্যাপনা করিতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 

ইণছার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) বৃক্ষরৌপণপদ্ধতিঃ, (২) শিবপূজাপদ্ধতিঃ, 
(৩) জলদৃতম্, (৪) বিবিধ কবিতা (বাঁংল।)। এতট্ভিঙ্ কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের বু পদ্ঠেব ইনি সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু উপরি উক্ত গ্রেস্থ- 
সমূহের একখানিও মুক্রিত হয় নাই। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১৩৯. 


তারাপ্রসার্দ স্থায়রতু 

মেদিনীপুর জিলার কাখি মহকুমার অন্তর্গত লন্বরপুর গ্রামে ১২৭২ (১২৭৮ ইং) 
বঙ্গাৰে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমাকাস্ত পণ্ড1। 

ইনি বাল্যে মাতৃপিতৃহীন হন। প্রথমে ইনি নিজে নিজেই সারম্বত- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন; কিন্তু তাহাতে নান! অসুবিধা উপস্থিত 
হওয়ায় ম্বগ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরে বাস্থদেবপুর রাজবাড়ীস্থিত টোলের 
অধ্যাপক বৈচ্চনাথ বিদ্ারত্বের নিকট সারস্বত-ব্যাকরণ, কাব্য ও ন্যায়শাস্্ 
অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি পচেটগড় রাজধাড়ীস্থিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দ্বারকা- 
নাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাসন্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ভাটপাড়। 
এব* মুলাজোড গমন করিয়া সাংখ্য, স্থৃতি এবং বেদাস্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
ভাটপাডার একটি পণ্ডিত সম্মিলনীতে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বন্ৃত। করিয়। ইনি 
ন্যায়রঃ উপাধি লাভ করেন। অনন্তর ইনি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

অধায়ন-শেষে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন কাঁরয়! নান। স্থানের বু ছাত্রকে নান। 
শাস্্ অধ্যাপনা! করান। ইনি একজন হ্থবক্তারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি 
দীর্ঘ দিন বিশ্বদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনাকারী ছিলেন। 

ইহার রচিত এবং মুদ্রিত গ্রস্থদ্য়ের নাম £ (১) দেবীন্তোত্র, (২) শিবস্টোত্র। 
নৈষধচরিতের টীক। এবং বেদাস্তের ভাস্তও রচনা! করেন; কিন্তু ইহ1 মুদ্রিত 
হয় নাই। 

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ইনি পরলোকগমন করেন। 





তারাশঙ্কর তকরতু 


নদীয়। জিলার কাচকুলি গ্রামে উনবিংশ শতাবীর তৃতীয় দশকে তারাশঙ্কর 
চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম মধুস্দন চট্টোপাধ্যায় 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে 
আরম্ত করিয়া ১৩ বতসর উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রারস্থায় ইনি 
কতকগুলি সংস্কৃত প্লোক রচন! করিয়। মিঃ রবার্ট কাষ্ট প্রদত্ত €* টাক! পুরস্কার 


১৪০ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 
লাভ করেন। ১৮৫১ শ্রীষ্টাবে ই'হাব সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় । তখন 
ই'হাকে “তর্করত্ব' উপাধিতে ভূষিত কর! হয়। | 

ইহার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে ১৮৫১ শ্রীষ্টান্ধেব ১২ই নভেম্বর ৩০ টাকা 
বেতনে পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এন" ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে পর্য্যন্ত উক্ত কার্ধ্য 
করেন। ইহার পব ইনি নদীয়। জিলাৰ সাব-ইন্স্পেক্টর পদে ১০* টাকা মাসিক 
বেতনে নিযুক্ত হন। পবে হনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন বলিয়। প্রবাদ 
আছে। 

ইহার রচিত গ্রন্থাবলী £ (১) ভারতবষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ( ১৮৫০ 
ত্রঃ) (২) পশ্বাবলী (১৮৫২ খীঃ), €৩) কাদগ্বনী (বঙ্গানুবাদ ) € ১৮৫৪ 
শ্ীঃ) (৫) রাসেলাস ( ১৮৫৮ খীঃ)। 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দে ই'হার মৃত্যু হয়। 





তারিণীকুমার বিদ্যাভূষণ 


শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ইশাকপুব গ্রামে ১৭৮৮ শকান্দের ১৫ই মাঘ তারিণী- 
কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামনারায়ণ ্টাচার্য্য। 

বিদ্যাতৃষণ মহাশয় দেশে গঙ্গাচরণ তর্করত্ব ও ময়মনসিংহ জিলার শেরপুর 
নিবাসী বিখ্যাত প্গিত ছুর্গাস্থন্দর রুতিরত্ব মহাশয়ের নিকট স্বৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। অনন্তর ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত টৌল-বাসাইল গ্রামনিবাসী 
স্থপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হেরম্বনাথ ন্যায়রত্র তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়। 
বিষ্ভাভৃষণ' উপাধি গ্রহণ করেন। 

পরে নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। প্রতি 
বসর ইনি আসাম গভণমেন্ট প্রদত্ত “অধ্যাপক-বৃত্তি” প্রাপ্ত হইতেন। ঢাক! 
শহরে বিক্রমপুরনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক অস্বিকাচরণ কৃতিরত্ব মহাশয়ের সহিত 
স্টায়শান্্ের বিচারে ইনি বিশেষ দক্ষত। প্রদর্শন করেন। মুক্তাগাছার 
গোপালবাবুর বাড়ীতে বহরমপুর জুবিলী টোলের অধ্যাপক ময়মনসিংহস্থ হালালিয় 
মিবাদী যহামহোপাধ্যায় চণ্তীদাস ভ্তায়-তর্কতীর্ঘথ মহাশয়ের সহিত বিচারে ইনি 


বঙ্ায় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৪১ 


বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । ইহার উর্ধাতন অষ্টম পুরুষ বাদী পঞ্চানন- 
বিজেত। জগদীশ তর্কালকঙ্কার | 


তারিণীচরণ কাব্যতার্থ, স্থৃতিরতু 


মেদিনীপুর জিলার গোপীনাথপুর গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাবের শ্রাবণ মাসে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম 
শৈলজ। দেবী । 

ঈনি উক্ত জিলার কাথি-কাজল। গ্রামস্থ চত্প্পাঠীর অধ্যাপক মুরারিমোহন 
কবিরত্র এবং দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয়দ্ধয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ 
এবং কাব্যের আগ্য ও মধা পরীক্ষাব পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়া উত্তীর্ণ হন। পরে 
ভটপল্লীতে গমন করিয়া পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যগ্তায়ের 
আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উতীর্ণ হন। অনস্তর তাবিণীচরণ যশোহর জিলায় গমন 
করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে কাবোর উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ইহার ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট পুরাণ ও বেদাস্তশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। পরে তারিণীচরণ কাব্যতীর্ঘ মহাশয় কাথি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
সতীশচন্ত্র স্বৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধায়ন করিয়া! স্বৃতির আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়। “স্থৃতিরত্ব' উপাধি লাভ করেন। 

১৯১১ ্রীষ্টাবে স্বগ্রামে “সিংহবাহিনী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া ইনি তাহাতে 
অধ্যাপনা করিতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইনি উক্ত কার্ধা করিয়া 
গিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) বৃহৎ কালীপুজা-পদ্ধতিঃ, (২) নারায়ণ- 
বলিষাগপদ্ধতিঃ, (৩) শতাবৃত্তি-চত্ত্রীপাঠবিধিঃ) (৪) ব্যাকরণসার-সঙ্কলিনী | 

১৩৬৬ বঙ্গাব্ের ৬ই কাতিক শনিবার ইনি পরলোকগমন করেন। 


হের নাদেরযোজনে 


১৪২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ত্রিপধনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্থতিতীর্থ 

১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৩ই আধাঢ ত্রিপথনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। উহার 
পিতার নাম জানকীনাথ বিষ্াভূষণ এবং মাতার নাম গঙ্গাকালী দেবী । 

পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি নবদ্ীপন্থিত ভূবন পণ্ডিতের 
পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা! সমাপ্ত করেন । অনন্তর ইনি ছ্বারকানাথ খিরোমণির 
নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া হার নিকট হইতে উক্ত 
ব্যাকরণের আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাব পর ইনি নবন্ধীপন্তিত 
মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্রের নিকট হইতে কাব্যের আস্ত ও মধ্য পরীক্ষায় 
উত্তীণ হন। পরে ইনি মুশিদাবাদ ্িলার বহরমপুবস্থিত রামশরণ বিদ্যাবাগীশ্রে 
চতুষ্পাঠী হতে ১৩১৯ বঙ্গাঝে কাব্যের উপাধি এব” ১৩২০ বঙ্গাবে ব্যযকরণেন 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই ছুইটি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীণ হহবাব পন 
ত্রিপথনাথ মহামহোপাধ্যায় রুষ্চরণ তরকালঙ্কার মহাশয়ের নিকট নব্যশ্বতি দুই 
মাস অধ্যয়ন কবেন। অনন্র ইনি মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি লাভ কবিয়। পিশুদ্ধ|নন্দ 
রিগ্যালয়ে পাঁচ বৎসব অধ্যয়ন করিয়। স্মৃতির উপাধি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পব ইনি কলিকাতার বাঁলিগঞ্জে জগছন্ধু বাষেব চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যাপনা আরম্ভ ফরেন। কিছুদিন অধ্যাপনা কবিবাঁব পব মহামহোপাধ্যায় 
অজিতনাথ ন্যায়রত্ব মহাশয় স্থৃতিতীর্ঘ মহাশয়কে নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া! নিজের 
ভাগবত চতুপ্পাঠীব অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেন। ব্রিপথনাথ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত 
উক্ত কাধ্য করেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্ধে ইনি নবন্বীপস্থিত রাজকীয় স্বতি চতুষ্পাঠীব 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে নবদ্বীপে রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইলে 
ইনিই প্রথম উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়। বহু দিন উক্ত কার্ধা করেন। উত্তর 
কালে ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

নবদ্বীপস্থিত “বুনো রামনাথে'র বাস্বভিটার উপরে প্রাসাদোপষ অট্রালিক। 
নির্মাণ করিয়! সেস্বানে “বঙ্গবিবুধজননী সভা স্থাপনই ইহার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
কীত্তি। এই স্থাপনকার্য্যে স্ত্প্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি ভঃ বিজ্ঞন- 
বিহারী মুখোপাধ্যায় ইহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। 

ইনি ম্মার্ড রঘুনন্দনের সংস্কারতত্বের টাকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু উ! 
নমুক্তিত হয় নাই । 


ইনি নবন্বীপে পরলোকগমন করেন । 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১৪৩ 


ত্রিপুরাচরণ তর্কবাগীশ, ব্যাকরণতীর্থ 


ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তস্তর গ্রামের মাশ্চরক বশে ১২৮৫ , 
বঙ্গাবের ভাত্রমাসে ব্রিপুরাচরণ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
খুরুচরণ চক্রবর্তী এবং মাতার নাম শ্রামাহুন্দরী দেবী । 

ত্রিপুরাচরণ পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়! কুমিল্ল। জিলার চাপিতলাগ্রামের 
পূ্ণচন্দ্র পদ্দরত্বের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। উহার কিছুদিন 
পরে ইনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং ঢাক! জিলার অন্তর্গত যন্ত্াইল গ্রায- 
নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বাঁমাচরণ সিদ্ধান্তরত্বের নিকট কলাপ-বাকরণ 
অধ্যয়ন করিয়। উহার উপাধি পরীক্ষায় উতভীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ঢাকাস্থিত 
পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষ। দিয়] “বিদ্যাবিনোদ' 
উপাধি লাভ করেন। গভর্ণমেণ্টের কলাপ-্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় 
ইনি বৃত্তি লাভ করেন। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়! ত্রিপুরাচরণ মুশিদাবাদ 
জিলার বহরমপুরস্থিত জুবিলী সংস্কত কলেজে ন্যায়শাস্্ব অধ্যয়ন করিনাব জন্য 
গমন করেন। সেস্থানে মহামহোপাধায় চতীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট সমগ্র ন্যায়শান্ত্ব অধায়ন করিয়া বিশেষ পারদুশী হইয়া! উঠেন । মহামহো- 
পাঁধ্যায় ষোগেন্জনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্ঘ ইহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। জুবিলী 
কলেজের বেদের অধ্যাপক দেবানন্দ ঝ] বেদরত্বের নিকট ইনি বেদ অধ্যয়ন করিয়। 
পারদর্শিতা অজ্্রন করেন। ইহার পর ইহার পাঠ্য-জীবন শেষ হয়। 

ত্রিপুরাচরণ ১৩২০ বঙ্গাবের বৈশাখমাজে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া সংস্কৃত 
চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। কোন সময় বিক্রমপুরের 
অস্থিতীয় নৈয়ায়িক হেরঘচন্দ্র ন্যায়রত্ব মহাশয় ত্রিপুরাচরণকে একটি কথিন প্রশ্ন 
জিজ্ঞামা করিলে তিনি উহার যথাযথ উত্তর দিয়! বিশেষ প্রশংস। অজ্জ্রন করেন। 
দেশ-বিভাগের পর ১৩৪৪ বঙ্গাৰে ত্রিপুরাঁচরণ কলিকাতায় আগমন করেন। 

ত্রিপুরাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় বহু সংস্কৃত শ্লোক এবং বাংল। কবিতা রচনা 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু উহ! মুন্রিত হয় নাই। 

১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় ইহার মৃত্য হয় । 


১৪৪ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ত্রেলোক্যনাথ স্থৃতিভূষণ 

ইনি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত মগ্ডলগ্রামে ১২৭২ বঙ্গাঙ্ধে জন্মগ্রহণ করেন। 

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পব ইনি কোন অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য 
এবং অলঙ্কারশাস্ব অধ্যয়ন কবেন। পরে নবদ্বীপে গমন করিয়। কোন স্মার্ত 
অধ্যাপকেব নিকট সমগ্র শ্বতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "শ্বতিভূষণ' উপাধি লাভ 
কবেন। 
পবে ত্রেলোকানাথ স্বগ্রামে আসিয় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল নান। 
শান্ম অধ্যাপন। কবেন। অনন্তর ইনি মুশিদাবাদ জিলার লালগোলার মহারাজার 
সভাপগ্ডিত নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘ ৫ বসরেব অধিক কাল উক্ত কার্য করেন 
এবং উক্ত মহাবাজাব চতুষ্পাঠীতে ও অধ্যাপনা কবেন। 

ইহার প্রপিতামহী যেস্থানে “সহমূতা” হইয়াছিলেন, লালগোলার সঙ্গিকটে 
সেই 'দসতীতলায়” ইনি একটা স্তস্ত নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং নিজ গ্রামের 
ভন্মভূমিতে একটি দেবীপীঠ ও শ্মশানে একটি গৃহ নিশ্বাণ কবিয় দিয়াছেন। 

ব্রিলোক্যনাথ স্থৃতিভূষণ মহাশয় ১৩৫৩ বঙ্গাবের ২রা কাত্তিক লালগোলায় 
পবলোকগমন কবেন। 


দয়ালকুষ্ণ তর্কতীর্থ 

্রহট্ট জিলাব বোয়ানজুব পবগণাব কাদিপুব গ্রামে দয়ালকুষ্জ জন্মগ্রহণ 
কবেন। 

ইনি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক টোল-বসাইল-নিবাসী হেরহ্বনাথ শ্রায়রত্ব 
মহাশয়ের নিকট নবান্তায অধ্যয়ন করিয়া গভর্ণমেস্ট গৃহীত উপাধি পবীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া “তর্কতীর্ঘ” উপাধি লাভ করেন এবং স্বগ্রাষে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
অধ্যাপনা আরম কবেন। পঞ্চথণ্ডে শ্রীকরুণানাঁথ ন্যায়সরম্বতী মহাশয়ের 
সহিত ও শ্রীহট্ের অন্তর্গত উরাইল গ্রামে নবহীপ পাকা টোলের অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যা় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত বিচারে ইনি বিশেষ 
প্রশংসা নাভ করেন। মুক্তাগাছার বিদ্যাময়ী দেবীর বাড়ীতে মহাভারত পাঠের 
সমর স্যায়শান্ত্রের বিচারে ইমি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। 


(ভি ৮৫৩০০মটহিকতগ 
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স্বাবিকানাথ ন্যাবশান্লী (পৃ. ১৩৯) শীনলিনীকান্ত তঙ-স্মৃতিভার্থ (পৃঃ ১১৪) 


ব্্ীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১৪৫ 


দক্ষিণাচরণ স্থৃতিতীর্থ 


হাওড়া জিলার বিখিরা গ্রামে ১২৫৮ বঙ্গাবে দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম ছৃর্গাপ্রসাদ ভট্রাচার্ধ্য এবং মাতার নাষ অরপূর্ণ 
দেবী। 

ইনি প্রথমে হুগলী গ্িলার গৌরহাটি গ্রামে কোন অধাপকের নিকট সংস্কৃত 
শিক্ষা আরম করেন। পরে কলিকাতায় আনিয়া মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট ছুই বৎসর স্যায়শাস্ত্র অধায়ন করেন। পরে সংস্কৃত 
কলেজ হইতে ন্থমৃতির আগ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

ইহার পর ইনি নিজের বাড়ীতে চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়। নানা স্থানের বন 
হ্বাত্রকে অধ্যাপন। করেন। 

দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় 'কলিকাত। পণ্ডিত সভা"র প্রবর্তক। ইনি 
ঘতদ্দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইনি শ্বগ্রামস্থ 
হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার বহুধিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 

ইহার রচিত ও মুক্রিত পুস্তক:  বৈদিককর্শাহুঠানপদ্ধতিঃ। ইনি 
“যোঁগিষাজ্ঞবন্ধয” নামক গ্রন্থের বঙ্গান্বাদ করিয়। প্রকাশ করেন। 

১৩৪৩ বঙ্গাব্ধের আষাঢ় মাসে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


দ্রবময়ী দেবী 


হুগলী জিলার খানাকুলের নিকটবস্তী বেড়াবাড়ী গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে এক ব্রাক্ষণকুলে দ্রবময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন | ইহার পিতার 
নাম চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার | 
দ্রবময়ী দেবী বাল্যকালেই বিধবা হইয়া পিতার নিকট সংস্কত পড়িছে 
আরম্ভ করেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই ইনি পিতার নিকট সংক্ষিধসার- 
ব্যাকরণ, কাব্য এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়। স্তায়শান্ত্রের কিছু অংশ 
অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি নিজেই গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্ত 
ধর্থশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ বু[ৎপত্তি লাভ করেন। তখন ইহার, বয়স ছিল 
মা চৌদ্দ বখসর। 
জীৰনী--১* 


258৬ বনীগ্স সংস্কৃত-অধ্যপক-ভী্ঘনী 


পিতা। চন্তীচবণ যখন বুদ্ধ হইয়া অধ্যাপনায় অসমর্থ হস্লা পাঁডিলেন, 
তখন দ্রবময়ী দেবী স্বয়' পিলুদেনের চতুগ্পাঠীৰ অধাপনার ভার গ্রহণ 
করিলেন। ইনি প্রতিদিন গ্রায় ১৫ জন ছাত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে বিক্ষা দান 
করিতেন। এই সময়ে ইহার পাণিত্য-খ্য/তি চারিদকে পরিব্যাপ্ত হয। 
নিকটবর্তী বিচিন্ন গ্রামের পাঁপততম গুলী আসিয়। উহার সহিত শাস্ব-বিচারে প্রবৃত 
হইতে লাগিলেন এন প্রত্যেকেই পাত ঠইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে 
থাঁকিলেন। এই পিচার সংস্কৃত 'ভাষাতেই হইত। বাণল। ভাষার বিচারেও 
তাহারা পরাজিত *ইতেন | প্রবময়ী দেবী কর্ণাটদেখেব রাজমহিষীব স্যায় পার্দাব 
অন্তরালে থাকিয়া িচান করিতেন না, প্রক1ধ সভায় একাসনে জিয়া পণ্তিত- 
গণের সহিত বিচাব কবিতেন। ইহার অসাধাবণ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ বৃদ্ধি এবং 


অত্যন্ত চরিত্র ম'ঘম ছিল। (১) 


দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 

কলিকাতার দক্ষিণে চাঁরিপোত। গ্রামে ১৭৪২ একাবে (১৮২৭ প্রীষ্টাবে) 
উনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঠরচন্্র স্যায়রত্ব। 

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য কলিকাত। স'স্কৃত কলেজে এধ্যয়নেৰ 
জন্য গমন কধেন। ইনি সেস্থানে ১০৪৫ গ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ঠ আধায়ন কবিয়া সন্ত 
কলেজেব একজন লঙব্বপ্রতিষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। 

সংস্কৃত কলেজে পড়িবাব সময়েই ইনি উ*বেছীভাখ। শিক্ষ। কবিয়াছিলেন। 
ই বংসরই ইনি উন কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন উদ্ক 
কার্ধা করিবার পব ইনি উক্ত কলেজের ব্যাকরণেব নধ্যাপক এবং পৰে সাহিত্যে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত 
কলেজের অধাক্ষ হন, খন দ্বারকানাথ বিষ্যাতৃষণ মহাশয় উহার সহকারী নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। মাহিতোব অধ্যাপক-পছ্জে থাকিতে থাকিতেই ইনি পেন্শন 


লইয়া! দেশে গমন করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৪৭ 


১৮৫৫ শ্রীষ্টা্ৰ হইতে ইনি স্কুল পাঠ্যপুস্তক বচম! করেন। ইহার রচিত 
পুস্তকাবলী £ (১) নীতিসার (ছুট খণ্ড), (২) রোমরাজোব ইতিহাস, (৩) 
গ্রীকদ্দেশেব ইতিহাস, (৪) ভূষণসাব (নালা ব্যাকবণ ), (৫) বিশ্বেশ্বব 
বিলাপ (ক্ষুদ্র কাব্য )। 

১৭৮০ শকাবের অগ্রহায়ণ মাসে বিদ্যাৃুষণ মহাশয় “সোমপ্রকাশ' নামক 
বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ কবেন। এক সময় ইহা! বাংল] স"বাদপত্রসযূহেব 
শীর্স্থান অধিকার কবিয়াছিল। ইহাব সম্পাদকতায় ১৫ই বৎসর কাঁল এই 
সংবাদপত্র পত্র বঞ্ভমান ছিল । বিদ্যাভৃষণ মহাশয়েব 'সোমগ্রকাশ" নামক 
সংবাদপত্র প্রকাশ এক অক্ষয়কীত্তি। 

১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্ধের ২২শে আগষ্ট ইনি মুত্ামুখে পতিত হন। 


ভার ভ জ্ক সপ 


দ্বাশরথি স্থৃতিভূষণ 


হুগলী গলার মগব। থানাব অন্তর্গত দিগসই গ্রাখে দাশরণি মুখোপাধ্যায় 
৯২৯১ বঙজাবের ২৪.ে ধাঞ্ঠন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম স্বণময়ী দেবী। 

ইনি প্রথমে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক উদ্ধবচন্ত্র স্থৃতিরত্ধের নিকট ১৩০৭ বঙ্গাবে মৃষ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে 
আর্ত করেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দ উহা আছ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে খামার 
পাডাব নুসিং» সরস্বতীব নিকট “ভাষাপবিচ্ছেদ* অধায়ন করিতে থাকেন , কিন্ত 
সরম্বতী মহাশয়ের আদেশে উক্ত পাঠ পবিত্যাগ করিয়। হুগলী জিলার বালীস্থিত 
ষাদবচন্্র স্বতিরত্রের নিকট নবাম্বতি অধায়ন করিয়। উহার আগ্যি পরীক্ষায় উতীর্ণ 
হইয়া মাসক দুই টাক! বৃত্তি লাও কবেন। পবে ১৩১০ বঙ্গাঝে কলিকাতার 
কালীঘাটস্থিত বিপিনবিহারী বেদান্তভৃষণ মহ।শয়েব নিকট ম্ায় এব" পুরাণশান্ব 
অধ্যয়ন করিয়া! বিশেষ পারদর্শী হন। 

ইনি ১৩১৬ বঙ্গাবে শ্বগ্রামে 'দিগ্‌স্থই চতুপ্পাহী' নামে এক টোল স্থাপন 
করিয়। বু ছাআকে অধ্যাপন। করান। এই সময়ে ইনি মধ্যে ষধ্যে বেদাস্ততৃষণ 
মহাশয়ের নিকট গমন কবিয়! সাংখ্য, উপনিষদ্‌ ও দর্শনশান্ত্র অধাযন করিতে 


১৪৮ বগীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


থাকেন। পরে ম্বগ্রামে নানাপ্রকার অস্থবিধ। উপস্থিত হওয়ায় ইনি ১৩২* বঙগাব্ে 
কালীঘাটে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাডীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। তাহাতে 
অধ্যাপন! করিতে থাকেন। 

১৩২০ বঙ্গাবে ইনি “সাধন সমিতি” স্থাপন করেন। দিগ সই চতুষ্পাঠীতে 
্রশ্রীসীতারামদাস ওক্কারনাথ ইহার নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রস্থ_স্্ধাসঙ্গীত। তদ্ভিন্ন ইনি অভিজ্ঞান- 
শকুস্তলমের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীসরন্বতীস্তোজ্রম্‌, শ্রীশিবন্তোত্রমূ, শ্রীজগন্নাণস্তোত্রম ও 
পগ্ুরুন্তোত্রম রচন! করিয়াছেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩৩৯ বঙ্গাবের ৩১শে ভান ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন। 





ঘ্বারকানাথ স্মৃতির 

মেদিনীপুর জিলার কাখি মহকুমার অন্তর্গত মৈতনা গ্রামে ১২৪৯ বঙ্গাবে 
স্বারকানাথ নন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম কালীপ্রসাদ নন্দ এবং 
মাতার নাম কিশোরী দেবী। 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি বাহিরগ্রামস্থিত মাতুলালয়ে গমন করিয়। মাতুল 
নারায়ণচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট বনু বর্ষ পর্য্স্ত সংক্ষিপ্রসার-ব্যাকরণ, 
কাব্য, নব্যন্বতি, প্রাীন স্থিতি ও দর্শনশাস্্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ 
করেন। মাতুল সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একজন সর্বশান্ত্রবিৎ বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার নিকট হইতে ইনি "শ্বতিরত্ব' উপাধি লাভ করেন। 

ইহার পর শ্বতিরত্ব মহাশয় স্বগ্রামে আগমন করিয়। চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক 
নান! স্থানের বহু ছাত্রকে স্বগৃহে আহার-বশিস্থান দিয়া অধ্যাপনা করেন। ইনি 
স্থানীয় বহু জনছিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে 
স্বৃতিরত্ব মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্তিতক্নগে পরিগণিত হন । 

১৩৩৭ বঙ্গাঝে ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন । 


কিরন 


বীর লংস্কৃত-অধ্যাপক-্জীবনী ১৪৯ 


স্বারিকানাথ ন্যায়পধ্চানন 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়! গ্রামে ১২৫৯ 
বঙ্গা্ষের ২৬শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হ্বচন্দর 
বিষ্যালঙ্কার এবং মাতার নাম গৌরন্থন্দরী দেবী । 

ইনি বাল্যকালে সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাগ্ডিতা 
অঞ্জন করেন। পরে কোন অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়। ন্যায়শান্মের 
পব্ধখণ্ডে বিশেষ পারদশিত। লাভ কবেন। ন্যায়শাস্ব অধায়ন শেষে অধ্যাপকেব 
নিকট হইতে ইনি 'ন্যায়পঞ্চানন উপাধি লাভ করেন। অনন্তর স্যায়পঞ্চানন 
মহাশয় স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। 
ইনি একজন বিচারমল্প পণ্ডিত ছিলেন। ইনি শ্বকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ 
“কাবকচক্র; প্রকাশ কবেন। ১৩১৭ বঙ্গাজের ১৮ই চৈ স্বগ্রামে ইহাৰ 
সু হয়। 


দ্বারিকানাধ ন্যায়শাস্ত্ী 


ইনি ফরিদপুর জিলাব অন্তর্গত ধান্থক! গ্রামে ১২৭৭ বঙ্গান্দে জন্ম গ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভারত্ব এবং মাতার নাম অস্বিক। দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি পিতাব নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। 
উহ অধ্যয়ন শেষ করিবার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়া গুরুনাথ বিগ্ভানিধি 
মহাশয়ের নিকট কাব্য এবং 'অলঙ্কার-শান্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিশেষ জান 
অর্জন করেন। ইহার পর ইনি লাহোরশ্থিত 1ভ. এ. ভি. কলেজের অধ্যক্ষ, 
জোষ্ট সহোদর চক্জকিশোর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট এবং পরে মহামহোপাধ্যায় 
রাখালদাল ন্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকট নবান্তায় অধ্যয়ন টনিক স্যাকশাস্্ী' 
উপাধি লাভ করেন। 

ইহার পর দ্বারিকানাথ স্যায়শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় আনিয়। কুমারটুলীতে 
চছুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। ৪৬ বৎসর যাবৎ নান। স্থানের বছ ছাত্রকে অধ্যাপন। করান 
'এবং নেই সঙ্গে “সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ চতুদ্পাঠী'তেও দবধ্যাপন। করিতে 
থাকেন। 


১৫5 বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-ভীধনী 


কোন সময়ে কলিকাতানিবামী মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্থী মহাশয়ের' 
সহিত ইহার বিচার হয়। তাহাতে ইনি জয়লাভ করেন। এই বিচারে জয়- 
লাভের ফলে ন্তায়শাস্্বী মহাশয় শোভাবাজারের রাজ! বিনয়র্ণ দেব বাহাছুর 
মহাশয়ের সভাপপ্তিত নিষুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উক্ পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। 

ইনি “সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উক্ত পরিষত 
১৩২৩ বঙ্গাঝে ( ১৭১১ খ্রীঃ) প্রতিগ্রিত হয়। উত্তরকালে ইনি একজন বিখাত 
পণ্ডিতরূপে পবিগণিত হইয়াছেন। 

১৩৫২ বঙ্গাবেব ২৯শে বৈশাখ ইনি ববিখাল সহবে মৃত্যমুখে পতিত হন। 


দিগন্বর ন্যায়ভূষ্ণ 

ইনি ববিশাল ডিনাব অন্তর্গত নলছিটি থানার অধীন সিদ্ধকাঠী গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামবিষ্জ শিবোমণি এবং মাতার নাম 
রাজমোহিনী দেবী । 

শিরোমণি মহাশয় একজন বিখ্যাত পপ্তিত ছিলেন। ইনি বিপুলকায় “সংস্কৃত 
অভিধান* রচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু অর্থাভাবে উহা মুদ্রিত করিতে পারেন 
নাই। পরবর্তীকালে উক্ত গ্রন্থ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়। দিগন্বরের 
পিতামহ শ্রীধর ন্যায়বাগীশ মহাশয় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধকাঠীব ভট্টাচার্য্য বাড়ীর 
চতুপ্পাঠীতেই শিরোমণি মহাশয় অধ্যাপনা করিতেন । 

দিগস্বর পিতার নিকটেই প্রথমে কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ব অধ্যয়ন করেন। 
পবে নব্ীপ গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট নব্যগ্তায় অধ্যয়ন করিয়। 
বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে 'ন্তায়ভূষণ' উপাধি 
লাভ করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর স্যায়ভূষণ মহাশয় নিজের বাড়ীর চতুশ্পাঠীতেই ন্যায় 
ও স্ৃতিশান্্ অধাপনা আরঞ্ভ করেন। ইহার অপর তিনজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা-_হলধর 
তর্বচূড়ামণি, শশধর তর্কচূড়ামণি এবং দীননাঁথ তর্কবাগীশগ উক্ত চতুষ্পাঠীতে 
অধাঁপনা করিতেন। তন্মধ্যে শশধর তর্কচুভাষণি মহাশয় বিশেষভাবে 


বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-্জীবনী ১৫১ 


জ্যোতিষশাস্থ অধ্যাপনা করিতেন। কালক্রষে সিদ্ধকাঠী ভট্টাচার্য বাড়ীর চতুষ্পাঠী 
একটি বিখ্যাত সংস্কত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বরিশাল জিলার উলজিগুর 
গ্রামনিবাসী বিখ্যাত ম্বার্ত নিবারণচন্দ্র শ্বতিরহ্ব মহাশয় ন্যায়তৃষণ মহাশয়ের 
ছাত্র ছিলেন। (১) 


দিবাকর বেদাস্তপঞ্চানন 


মেদিনীপুব জিলার কাথি মহকুমার অন্তর্গত মৈতনা গ্রামে ১২৭৫ বঙ্গাকে 
ইন জন্মগ্রহণ কবেন। ই'হাব পিতার নাম ভ্রিলোচন মিশ্র এব* মাতান নাম 
কিশোবী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পব ইনি স্বগ্রামস্থিত দ্বাবকানাথ স্াতব& মহাশয়ের নিকট 
স:ক্ষিপ্তসাব-ব্যাকরণ ও কাব্াশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ২৪ পরগণ। ছ্িলাব 
মূলাজোড সংস্কৃত কলেজেব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ধবভৌম মহাশয়ের 
নিকট ন্যায়শান্্ম পডিতে আরম্ভ কবেন। এঁ কলেজে ইনি তিন বৎসর পধ্যস্ত 
অধ্যয়ন করেন। অনস্তর ইনি চু"চুডার ভূদেব চতুষ্পাঠীর প্বঁতশাস্ত্রের অধ্যাপক 
হ'্রনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট তিন বংসব পরান্ত স্থৃতিশাস্্ব অধায়ন 
কবেন। ইহার পব ইনি বেদাস্তদর্শন পডিবার জন্য কাশীতে গমন করেন এবং 
সেস্থানে মহামহোপাধ্যায় স্থত্রন্ষণ্য শান্্ী মহাশয়ের নিকট চারি বৎসর পর্যন্ত 
উক্ত শাস্্ অধ্যয়ন করেন। তখন ইহার সহাধ্যায়ী ছিলেন মহামছোপাধ্যায় 
লক্ষ্মণ শান্সী। অনম্তর কাশীর পণ্ডিতসমাজ ই'হাকে “বেদাস্তপঞ্চানন' উপাধিতে 
ভূষিত করেন। এই সময় ইনি কাশীব বিভিন্ন পণ্ডিতসভায় সংস্কৃত ভাষায় 
বক্তৃতা কবিয়। বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 

অধ্ায়ন সমাপ্তির পর বেদাস্তপঞ্চানন মহাশয় কীথিতে আসিয়া “ভব্নুন্দরী 
চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্বাপন করিয়া ভারতের নান! স্থানের বহু ছাত্রকে 
অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এই চতুষ্পাঠীতে ইনি ৫৬ বতনর পর্ধাস্ত 
অধ্যাপন। করিয়াছেন । 


পাস পি পাটির জা, জর 


(১) ইহার জন্ম ও মৃত্যু-তারিখ জানা যায় নাই । 


১৫২ বঙীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


১৯১* শ্রীষ্টান্জে ই'হার একাস্তিক চেষ্টার ফলে কাঁখি সহরে “'কাথি সংস্কৃত 
সমিতি' প্রতিঠিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাকে ইনি এক্‌ লক্ষ টাক! সল্যের সম্পত্তি 
দান করিয়া কাথি সহরে “কাখি বাজকীয় সংস্কৃত মহাবিগ্ঠালন্ব' স্থাপন করেন। 
ইহা ভিন্ন ইনি কাখি সহবে বেদ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণ সমাজ ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহ! ভিন্ন ইনি স্থানীয় বু জনহিতকব প্রতিষ্ঠানের 
সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 

ইনি দাতা, তেজন্বী, পরোপকারী এবং একজন কুলপতিকল্প বিশিষ্ট পণ্ডিত 
ছিলেন। 

ইহার রচিত ও মুক্িত গ্রস্থাবলী £ (১) মন্ত্রংগ্রহঃ, (২) ত্রিকালসদ্ধা- 
পদ্ধতিঃ, (৩) শালগ্রামে নিত্যপৃজাপদ্ধতিঃ, (৪) সন্ধিহ্বস্তসারঃ। 

১৩৫৭ বঙ্গাব্বের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি পরলোকগমন করেন। 


শ্রীদিবাকর কাব্য-ব্যাকরণ-বেদাস্ততীর্থ 


১৩*৭ বঙ্গাব্ের ১৩ই আঁষাঢ বর্ধমান জিলার এডলা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ । শ্রীদিবাকরেব 
প্রপিতামহ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক অন্মানখণ্ডের টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ | 

মা ১৪ বৎসর বয়সে ইনি বর্ধমানে আসিয়া বিভ্রয় চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ এবং 
কাব্যশাসন্ত অধ্যয়ন করিয়। ব্যাকরণ এবং কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
পরে উক্ত চতুষ্পাঠীতেই বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ করিয়া! উহার আছ্য পরীক্ষায় 
উভীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়া! শ্তামাদাস বাচস্পতি প্রতিষ্ঠিত 
বৈস্শান্ত্রপীঠে আমুর্ষেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া “আন্ু্ধ্বদাচাধ্য” উপাধি লাভ করেন। 
পরে আধ্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদাত্ত অধায়ন 
করিয়া উহার মধ্য পরীক্ষায় উতীর্ণ হন। অন্তর ইনি পুনরায় বর্ধমানস্থি্ 
বিজয় চতুষ্পাঠীতে বেদাস্ত দর্শন অধ্যয়ন করিয়া বৃত্তি সহ উহার উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ইনি নবন্বীপদ্ধিত “বঙ্গবিবুধজননী সভা হইতে বেদান্তের উপাধি পাশ 
করিয়। প্রথম হইয়। “ব্দাস্তরত্ব' উপাধি লাভ কয়েন। পরে কলিকাতান্িত্ক 
“বনীয় ত্রার্ষপসভা হইতে বিশেষ সাহিত্য পরীক্ষ। দিয়া “সাহিস্কারত্বঁ উপাধি 
লাভ করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১৫৩ 


অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি শ্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়] প্রপিভাষহ প্রতিষ্ঠিত 
“মথ্রানাথ চতুগ্পাঠী' পুনরায় স্থাপন করিয়া ১৩৩৬ বঙ্গাব পর্য্যন্ত উহাতে অধ্যাপন। 
করেন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠী বদ্ধমান সহরে স্থান পরিবর্তন করিয়া ১৩৬৭ 
বঙ্গাব্ধ পর্য্যস্ত ইনি উহাতে অধ্যাপনা করেন। অনস্তর ইনি ১৩৬৮ বন্বান্ধে বদ্ধমান 
চতুষ্পাীতে বেদাস্তের শধ্াপকরূপে নিযুক্ত হইয়া বর্তমানেও উক্ত কার্য্য 
করিতেছেন। 

ইনি ঈশোপনিষদ এবং গোপী-গীতার বাংলায় পদ্যান্বা করিগ্াছেন। 


(সিসি 


শ্রীদীননাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, জ্যোতিঃশাস্্ী 


বরিশান জিলার চাদসী গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১২ই ফান্ধুৰ ইনি ছনস গ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম চন্দ্রকুমার ভট্রাচার্যা এবং মাতার নাম 
নিষ্তারিণী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর দেশে কাশীনাথ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ইনি 
কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া! হরনাথ শাস্ত্রী 
ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি 
পাশ করেন। 

পরে ইনি কলিকাতায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! নান! হ্থান্নের বধ ছাত্রকে 
অধ্যাপন| করান। ইহার ছুর্গাপূজার ইতিবুন্ধ সংবলিত “মায্বের অর্চনা, 
প্রবন্ধ, “বৈদিক বিবাহের মন্ত্ার্থ' প্রবন্ধ, “আরধ্যধর্ম” প্রবন্ধ ও শ্বথন্ধ বিশ্বে 
তন পুজাঃ' নামক প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হটয়াছে। 


হরে উস ৪০ ০সজতে 


১৫৪ বঙ্গীয় সংস্কত-অধা।পক্-জীবনী 


দুর্গাচরণ ন্যায়রত 


ক্রিদপুর জিলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত মেখচামী গ্রামে আহ্থমানিক 
১২১৬ সঙ্গাবে চর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। 

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ইনি সকলের অজ্ঞাতসারে নান। বাধাবিস্ 
অতিক্রম করিয়! কাশীধামে অধায়নের জন্য উপস্থিত হন। পরে কোন অধ্যাপকের 
নিকট ব্যাকরণ, কাবা, শ্বতি, দর্শন এব" অলঙ্কার-শান্্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ 
জান লাভ করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি অধ/াঁপক মহাশয়ের নিকট 
হইতে 'গ্ভাযরঞ' উপাধি লাভ কবেন। 

পণে আন্গমানিক ১২৫৮ বঙ্গাকে স্বগ্রামে আসিয়। 'ন্যায়রত্র চতুষ্পাঠী' নামে 
টোল স্কাপন করিয়! নানা স্থানেব বু ছাত্রকে ত্রিশ বসব যাণৎ অধ্যাপনা কবেন। 
ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। 

১২৯* বঙ্গাবে স্বগ্রামে ই হার মৃত্যু হয়। 


দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ 


ফবিদপুর জিলার কোটালিপাডা। পরগণাব অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১২৫৩ 
বঙ্কাবেব ১৮ই কাত্তিক ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই"হাব পিতার নাম কাশীকাস্ত 
বিষ্ঞালঙ্কাব এবং মাতার নাম লক্ষ্মী প্রিয়! দেবী । 

ইনি পিতার নিকট কাব্য, ব্যাকবণ, ও পুরাণ গ্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । 
তাহার পর পশ্চিমপাড়নিবাসপী মহামহোপাধ্যায় রামনাখ সিদ্ধান্তপঞ্চানন 
মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন এবং তাছারই আদেশে নবন্ীপে গমন 
কবিয়া উচ্ার পাঠ শেষ করিয়। "স্যায়ভূষণ” উপাধি লাভ করেন। উপাধি 
লাভের পর নিজগ্রামে ফিরিয়। আসিয়া! পিতার সহকারীরপে নিজেদের “সিদ্ধান্ত 
চতুষ্পাঠী'ব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কালক্রমে এ চতুষ্পাঠী “আর্য বিস্তালয় সংস্কৃত 
কলেজ, নামে পরিচিত হয়। এই সমস্ন স্ায়ভৃষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতী 
চত্ত্রকাস্ত স্যায়ালঙ্কার মহাশয় বরিশাল জিলার বাসগ্ডা এবং কীনত্তিপাশা গ্রামের 
জঙ্ষিগার বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। ইনি একজন 


বঙ্গীয় সংস্কৃতত-অধ্যাপক-জীধনী ১৫৫ 


বিখ্যাত পর্তত ছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাকের ২৯শে আবণ আন্াই্মী তিথিতে 
নিজগ্রামে ইহার মৃত্যু হয়। 

ন্যায়তৃষণ মহাশয় মহাভারতের কয়েকটি পর্বের টীকা, "গীতা" ও চণ্তীর 
টাকা এব" অমরকোষের টীকা ও কলাপ-ব্যাকরণের টীকা রচনা! করেন; 
কিন্তু উহ নুদ্রিত হয় নাই । 


দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার 


ঢাক। জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় ১২৯১ লালে হননি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি পূর্ববঙ্গের একছন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। পরিণত বয়সে 
ইনি নবছীপ পাক টোলের অব্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত অধাপন। হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়! ইনি স্বগ্র।মে প্রত্যাবন্তন করেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। 
বহু ছাত্রকে অধাপন। করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বহু সংস্কৃত ও বাংল! পুম্থক 
সম্পাদন কবেন। বেজল লাইব্রেরীর মাধ্যমে উক্ত পুস্তক গুলি গ্রকাশিত হয়। 


দুর্গাসুন্দর কৃতিত্ব 


ময়মনসিংহ জিলার শেরপুর গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাৰে ছুর্গানুন্দর কুত্তি মহাশয় 
শন্বাগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঈশানচন্র ন্ঠায়রত্ব ও মাতার না 
বিমল! দেবী। ইহাদের পুর্ববনিবাস ছিল মুশিদাবাদ জিলার কাশিমবাক্গারেনন 
নিকটবর্তী শেরপুর গ্রামে। এ গ্রাম হুইতে তাহার পূর্বপুরুষ কাশীরাম 
ন্থায়ালঙ্কার মহাশয়কে তাহার শিশ্ শেরপুরের জমিদারগণের পূর্ববপুরুষ রমানাথ 
সৌধুরী মহাশয় শেরপুরে নিয় স্থাপন করেন। তদবধি ইহার পূর্বপুরুষগণ 
শেরপুরে বান করিতে থাকেন । 

কতিরত্ধ মহাশয়ের মিজগৃহক্থিত ঠৌলেই অধায়ম আরম হপন। ইনি 
পিতৃদেধ উদানচজ স্টায়রত্ধ, ধুর্জতাত রানচন্র তর্কতৃষণ এবং সপিও অগ্রজ 


১৫৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


হয়নুন্দর তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাহ 
অধ্যয়ন করেন। 

তাহার পর ইনি অধ্যয়নের জন্ত নবীপ আগমন করেন। নবছীপের 
তদানীস্তন প্রধান স্মার্ভ ব্রজনাথ বিস্তার মহাশয়ের নিকট স্থতিশাস্ব এবং 
তথাকার প্রলিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ব ৪ মহামহোপাধ্যায় যছুনাথ 
সার্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শান্্ব অধায়ন করেন ও তত্রত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক 
কাশীনাথ শান্মী মহাশয়ের নিকট সাংখা এব" বেদাস্তাধি শাস্ব অধ্যয়ন করেন। 
১৯২৮ সংবতে ইনি “নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ” হইতে “কৃতিরত্ব* উপাধি লা 
করেন। 


ইনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১২৭৯ সনে নিজ গৃহস্থিত টোলে অধ্যাপনা 
করিতে আরম্ভ করেন। এ সময় ঢাকা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট জিলার বনু ছাত্র 
ভীহার নিকট অধ্যয়ন করিতে মাসিতেন। অতঃপর সাংসারিক অবস্থার 
পরিবর্তন হওয়ায় ১২৯৬ সনে ইনি কলিকাতা চলিয়া আমিতে বাধ্য হন। 
এখানে আসিয়া ইনি টোল স্বাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এখানে 
অবস্থানকালে ইনি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার ও মহামহোপাধ্যায় 
মধুস্ছদন শ্বতিরত্ব মহাশয়ের পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে কিছুকাল কলিকাতার 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। আবার কিছুদিন ইনি কলিকাত। মিটি 
কলেজেও অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অনেক 
ব্যারিষ্টার ইহার নিকট দায়ভাগ প্রভৃতি হিন্দু আইনের গ্রন্থ অধায়ন করিতেন । 
স্যার ভূপেন্দ্রনাথ বন্ধু ইহাদের মধ্যে অন্যতম। ্‌ 

অতঃপর ১৩০৮ বঙ্গাব্ে মুশিদাবাদের বহরমপুরে রাণী আর্নাকালী দেবীর 
স্থাপিত জুবিলী টোলে স্থতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ইনি তথায় যান এবং 
ফেখানে আট বৎনর কাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপন। করেন । তৎপরে ইশি 
কলিকাত। বিশুদ্ধানন্দ সরন্বতী (মাড়োয়ারী) বিষ্ঞালয়ে ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইয়! পুনরায় কলিকাতা আসেন। এ বিষ্ালয়ে অনেক দিন অধ্যাপন। করিয়। 
শারীরিক অন্থস্থভাবশতঃ কার্য ত্যাগ করিয়া শেরপুরে নিজ বাড়ীতে চলিয়া] যান। 
কিছুদিন পরে নুস্থ ছইয় ইনি নিজগৃহেই পুনরায় অধ্যাপন! আরম্ভ করেন। 

তৎপরে ইনি ময়্মনমিংহ গৌত্রীপুরের জমিদার ব্রঞ্ধেকিশোর রায় 
চৌযুরী এবং তুষজের মহারাজ কুমুদচন্জ বিংহ রাহাছুয়ের অনুয়োষে রুলিকাতাস্ 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১৫৭, 


“বয় ব্রাহ্মাণ সভা?র প্রধান অধ্যাপক ও ব্যবস্থাপকের কার্ধা গ্রহণ করিয়া পুনরায় 
কলিকাতা আলেন। ইনি সারাজীবন অধ্যাপনা কার্য্য ব্যাপূত ছিজেন। 

১৩২০ বঙ্গান্বে ময়মনসিংহের পণ্ডিতবর্গ এবং জমিদারগণ ইহাকে দেশের 
প্রধান অধ্যাপক বলিয়া! ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং যুক্তাগাছার 
ভ্বমিদার গোপালচন্দ্র আচার্ধ্য চৌধুরী মহাশয় ইহাকে স্ুবর্ণকেযুর প্রদান 
করেন। 

ইনি 'শতসাহশ্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা” নামক বৌদ্ধধর্শ গ্রন্থের অন্থুবাদ করেন। 
উক্ত গ্রন্থ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে । ইনি একজন 
বিখাত স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার কয়েক জন প্রসিদ্ধ ছাত্র ঃ (১) মহামহোপাধ্যায় রমেশচজ্জ্র তকতীর্থঘ, 
(২) মহামহোপাধ্যায় ষোগেন্দ্রনা তর্ক-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ, (৩) গিরীন্দ্রনাথ 
বেদীস্তরত্ব, (৪) শরৎকমল স্থৃতিতীর্ঘ, (৫) অক্ষয়কুমার শ্াস্থ্ী, ৬») সতীনাথ 
বিষ্াতৃষণ, পঞ্চতীথ, (৭) ইশ্বরচন্ত্র স্মৃতিতীর্থ, (৮) নরেন্্রনাথ পঞ্চতীর্থ, 
(৯) হরেন্দ্রনাথ স্বতিতীর্থ প্রভৃতি । 

ইনি শেষবয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া! ১৩২৭ বঙ্গাঝের ২*শে 
আষাচ মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কাব্য-পুরাণ-স্বতিতীর্থ 


মেদ্িশীপুর জিলার কাখি মহকুমার অন্তর্গত ব্রাহ্মণশাসন গ্রামে ১২৯৫ 
বঙ্গাৰের ২০শে শ্রাবণ প্রীদেবেন্ত্রনাথ পঠী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
পঙ্ষাধর পঠী। 

ভীদেবেন্্রনাথ প্রাথমিক শিক্ষার পর পঞ্চদশ বর্ষ হইতে পধত্রিংশ বর্ষ 
পর্য্যস্ত ভবন্ুন্দরী মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক দিবাকর বেদাস্তপঞ্চানন, 
মহাশয়ের নিকট সংক্গিগ্র-ব্যাকরপ, নব্য ও প্রাচীন স্বতি, সাংখ্য, কাব্য ও পুরাণ 
প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়! কাব্য, পুরাণ ও প্রাচীন স্বতির উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ইহার কোন কোন উপাধি পরীক্ষায় ইনি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদ্ফ এবং 
বৃতি প্রাপ্ত হন। এই সমক্ন ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে শু ব্ূ্বে , 


১৫৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীষনী 


সামবেদ, সাংখ্য ও নবাস্বতিব আগ 9 মধা পবীক্ষায় এবং পৌরোহিত্যেব আস্ত 
পবীক্ষায় উত্তীর্ণ তন। 

ইহার পব উনি বসম্টিষ। ঠাকুব্বাডীব টোলে বন বসব অধ্যাপন। কবেন। 
পরে আথিক কাবণে কয়েক বংসব ইপরেজী বিষ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন। 
এই সময় ইনি কদেক বসব শ্বাধীনভা স"গ্রায়ে যোগদান কবিয়া দেশেল কাজ 
কবিবাব পর স্বগ্রামে ১৯৪৭ খ্রীষ্াঝে 'ব্রাহ্গণশাসন বেদ বিছ্যালয' স্কাপন কবিয়া 
উহ্হাৰ প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য কবিতেছেন। 

ইনি একজন বাণী ও তুকবি হিসাবে বিদ্গ-সমাজে প্রন্তষ্টা লা 


করিয়াছেন। 


নকুলেশ্বর বিদ্যাবিনোদ 


ইনি বলিশাল গ্ছছলাঁন নলছিটি থানাল অস্ত সিদ্ধকাঠী গ্রামে ১২৭৮ 
বঙ্গাবের ঠৈত্রপৃণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ কবেন। হাব পিতাব নাম দিশস্থব 
স্বায়ভূষণ এব" মাহতাব নাম বাসমণি দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষাব পব ইনি যশোহব জ্লাব মহেশপুব গ্রামনিবাসী 
ব্রজেন্রনাথ বিদ্যারত্ব মহাশয়েব নিকট কাবা ও কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন কবেন। 
ইহার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়৷ মহামহোপাধায় ছ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের 
নিকট আর্ুর্বেদশাস্্ অধ্যয়ন করেন। 

ইহার পর পিগ্া(বিনোদ মহাশয় কয়েক বৎসর অন্ত কার্য করেন। পবে 
১৬২* বঙ্গা্ষ হইতে নিজের বাড়ীর চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা আরম করেন। 
১৩৫* বঙ্গাঝ পর্যন্ত উক্ত কার্য করিবার পব দেশবিভাগের জন্য ইনি কলিকাতাষ 
আলিয়। যাদবপুরে বাস করিতে থাকেন। 

১৩৫৭ বঙ্গাবের নুলন-পুণিয। তিথিতে ইহাব যাদবপুরেই মু হয় । 
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নগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

নগেন্দ্রনাথ ফরিদপুব জিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৩১১ 
বঙ্গাঝের অগ্রহায়ণ মালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাব পিতান নাম বনমালী “গাব 
এবং মাতার নাম ডন্দ্রমুখী দেবী । 

ইনি স্বগৃহে প্রাথমিক শিক্ষাৰ পব খলন। জিলা নকীপুরস্থ 'হবিচবণ 
চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক মহামহোপাধায়-শাবতাচার্যা-মহাকবি পদ্মভূষ” হরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধায়নেব জন্য গমন করেন। সেম্বান হইতে ইনি 
কলাপ-ব্যাকরণের আছ্য ও মধা পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি কলিকাতায় 
আসিয়! রাজ নবরৃষ্ণ স্রীটৃস্বিত "আধ্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী ও 
সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ' মহাশযছয়েব নিকট হইতে ১৩৩৩ বঙ্গাবে কলাপ- 
ব্যাকরণের উপাধি এবং ১৩৩৪ ধঙ্গাবে কাব্যেব উপাধি পাশ করেন। 

তাহার পৰ ইনি বাগবাজারস্থিত গৌভীয় মঠে যোগদান করিয়া বহু পুস্তক 
সম্পাদন করেন। অনন্তর নগেন্ত্রনাথ কলিকাতার হরি ঘোষ স্বীটস্কিত 'আদশ 
বাঁণী মন্দিবে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকেব পদে যোগদান করিয়। মুত্যু পর্যাস্ত উক্ত 
কার্য কবেন। এই সময় ইনি পিতার নাম 'অন্গসাবে “বনমালী চড়ক্পাঠী' গ্কাপন 
করিয়া উহাতে ধ্যাপনাও াঁরতে থাকেন। 

হার সম্পাদিত ও মুত্রিত পুস্তকদ্ধয়ে নাম : (১) [প্রবেদীষ সন্ধাবাধং, 
(২) ত্রিবেদীয় তর্পণবিধিঃ। 

নগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকবণতীর্থ ১৩৩৮ বঙ্গাবঝেব ১ল। অগ্রহায়ণ কলিকাতায় 
বৃত্যুমুখে পতিত হন ।, 


নন্দকুমার বিদ্যালক্কার 
কগলী জিলার় স্থরসীগরের নিকটবর্তী পালপাড়। গ্রামে ১৭৬২ খ্রষ্টাষে নন্দ- 
কুষার বিস্তালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম লক্মীনারায়ণ তর্কভৃষণ। 
ভর্কভূষণ মহাশয় একজন বিখ্যাত পঞ্ডিভ ছিলেন। 
ইমি ছ্রপাগরের জাহবী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ভারিণীচরণ তট্টাচার্যোর নিট 
আখর্দিক "দিল পাঁভ কর়েন। পরে ইহার দিক কাব্য ও অলঙ্কায-শাগ্ 


১৬০ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 
অধ্যয়ন শেষ করেন। অনন্তর ইনি মেদিনীপুর জিলার কোলাঘাটের নিকটবর্তী 
দেউলিয়া) গ্রামস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্যামাচরণ ন্যাঁয়বাগীশের নিকট 
ব্যায়শান্্ অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়নের 
পর পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া স্তায়শাস্থ অধ্যয়ন শেষকরেন। তখন পিত! 
উহাকে “বিগ্ভালঙ্কার' উপাধি দান কবেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর নন্দকুমাব পিতার 'লক্্মীনারায়ণ চতুষ্পাঠী'তেই 
অধ্যাপনা আরভ কবেন। রাজ] রামমোহন রায় তখন ইহার নিকট সংস্কৃত 
অধায়ন করিতেন । 

বিদ্ালঙ্কাব মহাশয় অধিক দিন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপন। করেন নাই। অল্প 
বয়সেই ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া “হরিহবানন্দ-তীর্ঘস্বামী কুলাবধৃত” এই 
নাম গ্রহণ করিয়া! দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। ১৮*৯--১৮১২ খ্রীষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত ইনি 
রাজ! বামমোহনের সহিত রশপুরে অবস্থান করেন। এই সময় বিছ্ভালঙ্কার 
মহাশয় “কুলার্ণবতন্ত্র সঙ্কলন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাে উক্ত তন্তগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত 
হয়। ইনি 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র টীকা রচন। করেন । ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্ষে আনন্দমোহন 
বেদাস্তবাগীশ ও হেমচন্্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় রামায়ণযন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে 
“মহানির্ব্বাপতন্ত্র মুক্িত হইয়! প্রকাশিত হয়। 

সন্যাস গ্রহণের পর ইনি রাজ। রামমোহনকে দীক্ষা দেন । রামমোহন রায়ের 
লহমরণ আন্দোলনে হরিহরানন্দ অগ্রণী হইয়া ইহাতে অংশগ্রহণ করেন। 

শেষজীবনে ইনি কাশীতে বাস করেন। সেম্থানে ১৮৩২ শ্রীষ্টান্জের ১৭ই 
জাঙ্ুয়ারী পুণিমাতিথিতে সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ইনি দেহরক্ষা করেন। 


নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী 


ঢাকা জিলার ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত ইসলামপুর গ্রামে ১২৮৬ বঙজ্গাকে 
নরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শ্রীদাখ ভষটীচার্্য 
এবং সাতার নাষ জগদশ্ব। দেবী । 

নরেন্রনাথ পাঠশালার পড়া! শেষ করিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্গণন্ক প্রথম বিভাগ 
উত্বীণ হন। ইহার পর ইনি ১৩৪ বঙ্ধাবে সংস্কৃত খড়িবার ঘয ঢাক। জিলার 
হছেশ্বরদি পরগণার ভন্ড সুজপাড়। গাষে রুকক্ষাছ হিরালরার হরাধররর 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবদী ১৬১ 


নেকট গমন করিয়া কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ইনি শুভাঢা! 
গ্রামনিবাসী কালীচরণ বিষ্যালস্কার মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়। উত্তীর্ণ হন। 
ইহার পব নরেন্্রনাথ ন্যায়শাস্ব পড়িবার জন্য ফরিদপুর জিলার ধান্কা গ্রাম- 
নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বজনীকাস্ত তর্কবত্ধ মহাশয়েব নিকট গমন করেন ; কিন্ত 
সেস্কানে নানারূপ অন্বিধা উপস্থিভ হওয়ায় ইনি উদ্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
কলিকাতায় আগমন করেন এব* মহামহোপাধ্যায় * এচণ সাংখ্া-বেদান্ততীর্থ 
মহাশয়ের নিকট সাংখাশাস্ম পড়িয়! উহার উপাধি পরীক্ষার প্রথম হন, আর সর্ক 
দরশনিশান্ত্ের মধ্যে সর্বপ্রথম হন। ইহার পম হানি উহার নিকট হইতে কাবোর 
উপাধিতে প্রথম বিভাগে পাশ কবেন। অনস্তর নরেন্্রনাথ “নিস্তারণী বোভিং-এ 
থাকিয়া সংস্কত কলেজে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্ণচন্দ্র শান্ধী মহাশয়ের নিকট 
ব্দাস্তশান্ত্ অধ্যয়ন করিয়। উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়। 
উত্তীর্ণহন। 'অনস্তর ইনি এ২নং আহহাট্ট গ্রীটস্থিত বঙ্গীয় ব্রাঞ্ষণ সভার অধ্য।পক 
দুর্গান্থুন্দর কৃতিরত্রের নিকট নবান্থতি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর 
পবে উহাব উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়! উত্তীর্ণ হম। ঢাকাস্থিত 
পূর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাঙ্েও এ সকল উপাধি পরীক্ষ! দিয়!ও প্রথম বিভাগে প্রথম 
হইয়] উত্তীর্ণ হন। গভর্ণমেন্ট গৃহীত এবং সারস্বত-সমাজ গৃহীত পরীক্ষাসযূহে 
ইনি সাতটি ন্বর্পদক এবং কয়েকখানি রৌপ্যপ, বব গ্রার্ধ হন। অনন্তর কাশী 
পণ্ডিভ-সমাজ ইহাকে 'সিদ্ধান্তশান্ত্রী' উপাধি দান করেন। 

অধায়নশেষে নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ সিদ্ধান্তশাশ্্রী মহাশয় স্বগৃহে চতুষ্পাঠী 
স্তাপন করিয়। অধ্যাপন। করিতে থাঁকেন। কিছুদিন পরে ১৩২২ বঙ্গান্দে 
বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ সভায় একজন সহকারী অধ্যাপকের প্রয়োজন হইলে নিগনমানুসাবে 
সর্বপ্রধান ছাত্র হিসাবে নরেন্দ্রনাথ উক্ত কার্য যোগদান করেন । কালক্রমে 
ইনি উত্ভ স্থানে প্রধান অধ্যাপক হন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি কঠ, কেন প্রভৃতি উপনিষদ্সমূহের বঙ্গান্বাঁদ করেন। 

১৩৬৬ বজাব্বের ২৭শে চৈত্র ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। 


১৬২ বঙ্জাষ সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীনরেশচন্দ শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 


ইনি ময়মনসিশ্ক ভিলাব নেত্রকোণা মহকুমাব অন্তর্গত কাটি গ্রামে 
১২৯৮ বঙ্গাবেব ৩১শে শাপ্র জন্মগ্রতণ ববেন। ইহাব ঠ্তাব নাম প্রসন্নচন্দ 
১ট্রাচার্যা এন" মাতাব নাম নিতান্ন্দবী দেবী। 

ইনি প্রথমে পিঠাবানকট শিক্ষ। আবন্ত কান্ন। পণে স্বগ্রাম স্থত মধ্যাপক 
মানন্দকিশোব ন্যাষালঙ্কা মভাশ্যেন নিবঢট কলাপ ব্যাকরণ পিত মাবস্ত 
বিষ! উহ্ভাব আয ও মধ পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হশ। পাব ঢাকাষ গমন কবিষ| 
হবন্নাথ তর্বতীর্থ মাশযেব 'নকট হইতে পলাপ ন্যাকবণেব উ্পাধ পবীক্ষান 
উত্তীর্ণ হন। ভহাব “ব ইনি মঘমন[স হ ক্সিলাব চাপুাবয1 গ্রাম স্বন « শিভৃষণ 
কাব্যবিনোদ্ মহাশষেব নিকট হইতে কাবোব উপাধি পবীক্ষা উভভীর্ণ হন। ৮৮1 
ময়মনসি হ ধম্মসভাব আচার্য্য ণিবীন্মনাথ বেধান্থনএ মহাশযষেব নকট সা"খাদশন 
পড়িতে আাবন্ত কঝেন এন উচ্ান্ন আদ্য ও মধ্য পধীক্ষাষ উত্তীণ হইয। রও লা 
কবেন। ভাহাব পব শনবেখচগ্র (বদাভ্দর্শন ও ন্গ্বশাস্্র অধাষন কনার হলা 
কাশীধামে গমন বান এপ মহামকোপাধ্যায় ভমদাচবণ তরখ্ডাম'ণ 25 
মহোপাধ্যায বামাচল্ণ ন্যাধাচায্য এক মহামহোপাধ্যাধ ফাণকষণ "তকবাগী* 
মহাশযেব নিকঢ পাচ বসব পধ্যন্ত বেদান্তদর্শন এব” তত্তরশাস্ব অধাযন কবেন। 
ভাহাব পব কাশীব কোন এক বিচাব সাধ ইনি জঘী হইঘ। শাস্বী” উপাধি লা৬ 
কবেন। ইহাব পব উন স্ি্দীভাষ শিক্ষা কবিষ বিশেষ জ্ঞান অজ্জন কবেন। 

অনস্তব শাস্বী মহাশয কাশীব বাঙ্গালীটোলাস্থিত দ্বাবকা চতুষ্পাঠীতে ৬ বংস1 
কাল অধ্যাপনা কবেন। পবে সাসাবিব কার্ষে দেশে “ঘবিতে বাধা হন। 
দেশ বিভাগে পব হনি হণলীতে আসিখ। কিছুদিন ই*বেছ্জা বিষ্তালয়ে কার্য্য 
কবেন। পবে হুণলীব ভূদ্দেব চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক নিযুক্ত হইযা কিছুদিন অধ্যাপন। 
কবিবাব পব শাবীবিক কাবণে উহা পবিত্যাগ কবিতে বাধ্য হন । পবে ইনি 
হগলীব বাষ্রভাষ। বিদ্যালয়েব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। নর্ভমানে ইনি হুগলী সংস্কৃত 
পবিষদেব স্বাধী সভাপ্তিৰপে অধিষ্ঠিত আছেন। 


আহ 


দ্ঞ 
ডে 
চর 


বজীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 
শ্রীনর্মনাকুমার তর্কতীর্থ 
শ্রহট জিল।র হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খারিয়। গ্রামে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৮শে 
আশ্বিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাব পিতার নাম নবীনচন্ত্র ধর্খশান্থী এব" 
মাতার নাম অন্নদাকুমারী দেবী । 
ইনি প্রথমে পিতার 'নকট কলাপ-ব্য/কবণ অধায়ন আরম্ভ করেন। পরবে 
ত্রিপুর। ফ্রিলার কালীকচ্ছ গ্রামনিধাসী এচান্চন্ত্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট 
ব্যাকরণ পাঠ সমাঞ্ধ কবেন। তাহাব পর ঢাক। জিলাস্থিত শক্তি আশ্রম 
চতুষ্পাঠীতে মহামহোপাধ্যায় পমেশ্চন্দ্র তর্ক-সা'খ্য-বেদান্ত-মীমাংসাতীর্ঘ মহাশয়ের 
নিকট "ভাষা পরিচ্ছেত? পণ্ডিতে আরম্ভ কবেন। শনন্তব ইনি ময়মনসি'হ জিলার 
বাক্ব|জেশবী চতুক্পাঠীন প্রধান মধাপক কলীকুষ “তীর্থ মহাশয়ের নিক 
নব্যন্ত।য় পড়িতে আবস্ত করিয়। প্রথম বিাগে প্রথম হইয়। উহাব উপাধি পবীক্ষ। 
উত্তীর্ণ হন এপ" স্বণ ৭ বৌপাপর্দক প্রাপ তন। উহার আাগ্ভ ও মধ্য পৰীক্ষার« 
ইনি ধু প্রার্ হন। এনন্তব উনি নবদীপপ্ঠিত মহামঠোপাধ্যায় চত্তীদাস শায়- 
তর্কতীখ এব কাশধামস্থিত মহামহোপাধ্যার বামাচরণ গ্ঠার|চার্ধায অহাশাযর 
(নকটও গ্যারশাস্ত্র আলোচনার গন্য কয়েক বসব অতিবাহিত কবেন। 
অণগ্তব তর্কতীর্থ মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গান্দেব ফাল্তুন মাসে গ্রামস্ব পিতাব 
চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা গাবন্ভ ববেন। পলে এপুব। বাজে খাগবতলাঙ্গিড 
রাজকীয় সংস্কৃত চতুপ্পাঠী এল পবে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে কোচবিহাব নাঙ্গকীষ সং 
কলেজে গ্ায়খান্্ের ধান অধ্যাপকবপে কার্ধা কবেন | ১৩৬৮ ব্ঙ্গাক হাতে 
ইনি নবদীপপ্তিত খাজকীয স'স্কুত বলেছে আাষশাস্ত্রের ধান অধ্যাপকরূপে কার্যা 
করিতেছেন। উন্তবপালে ইনি একজন পিখাত পগিতকপে পরিগণিত 


ইহার সম্পাদিত ও নুর গ্রশ্থ 8 শিব্যমতল্ঠি নামক গ্রন্থের মিণশী' 


১৬৪ বঙ্গীয় সং্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীনলিনীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-স্মতিতীর্ঘ 


মেদিনীপুর ভিলার অন্তর্গত রাণীসাহি গ্রামে ১৩৪* বঙ্গাবের ৮ই মাঘ ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। হার পিতার নাম শ্রীপন্মলোচন মিশ্র এবং মাতার নাম 
শ্রদ্ময়ী দেবা । 

ইনি শৈশবকালে মাতুল।লয়ে থাকিয়া ইংরেজী বিষ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যান্ত 
অধ্যয়ন করেন। তৎপরে মেধিনীপুর জিলার বলাগেড্যাস্থিত দিগন্বর চতুষ্পাঠীর 
অধাপক শ্রনীলকঞ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্য ও ব্যাকরণের আছ্য, মধ্য 
ও উপাধি পরীক্ষায় বৃত্তি ও পুরস্কার প্রার্ধ হয়! উতীর্ণ হন। তাহার পর ইনি 
কাথি রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ শ্রীরাজেন্জনাথ তর্কতীথ মহোদয়ের নিকট 
হইতে নব্যন্যায়ের আছ ও মধ্য পরীক্ষায় বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। পরে ২৪ পরগণ! 
জিলার হালিসহরস্থিত আশ্রমের অধ্যক্ষ যামিনীকাস্ত তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট 
হইতে নব্যন্তায়ের উপাধি পবীক্ষায় উত্তীণ হইয়া প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়। পুরস্কার লাভ করেন। অনন্তর ইনি কলিকাতা। সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দরনাথ শ্থৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে “ক" স্থৃতির আছ, মধ্য 
ও উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্বান অধিকার করিয়া! পুরস্কার এব" 
ত্বর্পদক লাভ করেন। 

পবে ইনি ইংরেজী স্কুলে এবং চতুপ্পাঠী স্থাপন করিয়। তাহাতে অধ্যাপনা 
কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। অনন্তর ইনি ১৯৫৭ থুষ্টাবব হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাক 
পর্য্যস্ত কলিকাতা সংস্কত কলেজের গব্যেণ। বিভাগে আত্মনিয়োগ করিয়। 
“দেবীপুবাণ, সম্পাদনা করেন। বর্ভমানে ইনি পশ্চিমবন্গস্থিত চভুষ্পাঠীসমূহের 
পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত আছেন। 

ইনার বহু প্রবন্ধ ও সংস্কৃত কবিতা! সংস্কৃত সাহিত্য পরিষণ্‌ গ্রভৃতি পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে! ইহার রচিত ও মুদ্রিত বাংল! কবিতা গ্রন্থ--মনোমুকুর । 
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নবীনচন্দ্র ধর্মশাস্ত্ী 


শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মতকুমার অন্তর্গত খারিয়! গ্রামে ১১৭৬ বঙ্গাঝের ১০ই 
পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গোল্বামী এবং 
মাতার নাম বসস্তকৃমারী দেবী । 

ইনি বালাকালে পুটঙ্জুড়ি, ভাতকাটিয়া প্রত্থৃতি স্থানে কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন 
শেষ করিয়া! কাশীধামে গমন করেন এবং মেস্থানে মহার্দেব স্মৃত্তীর্ঘ মহাশয়ের 
নিকট সুদীর্ঘ কাল স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করেন । ইহার 
পর কাশীর পঞ্ডিতমগুলী ই'হাকে ধর্বশাস্্ী উপাধিতে ভূষিত করেন। অনন্তর 
ইনি বুন্দাবনে গমন করিয়। বৈষ্ণনদর্শন এবং পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন কধেন। 

অধায়ন সমাপ্থির পর ধন্মশাস্ত্রী মহাশয় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বগৃহে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ববক ৭৮ স্তন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া এবং আগত 
অন্যান্ত স্কানের ছাত্রদিগকে নান! শাস্ত্র অধাপন! করান। ইনি একজন বিখ্যাত 
স্মার্ত ছিলেন। 

১৩৪5৪ নক্ান্ষের ৬ই আযাঢ উন স্বগৃহে পরলোকগমন করেন । 





নারায়ণচন্দ্র কাব্য-স্থৃতিতীর্থ 

১৪ পরগণ। জিলার ভট্টপলীতে ১২০৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ই"হার পিতার নাম বীরেশ্বব স্থতিতীর্য। স্ৃতিতীর্থ মহাশয় একজন 
বিখ্যাত স্মার্ত ছিলেন । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ভট্টপলীস্ব দিগম্বর তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের 
চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে উহার চতুষ্পাঠীতে কাবাশাস্তর 
অধায়ন করিয়। ১৯০* খুষ্টাব্ে কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ইহার পৰ ইনি 
পিতার নিকট নব্যস্থতি অধায়ন করিয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্ে স্থতির উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি পঞ্চানন তর্করত্ব এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ 
তর্কতৃষণ মহাশয়ের নিকট যথাক্রমে তর্ক ও মীষাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

অগ্যরন সমাধ্রির পর স্বতিতীর্থ মচাশয় প্রথমে নিজ বাড়ীর চতুষ্পাঈীতে এবং 


১৬৬ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-্ীবর্নী 
পরে ভট্টপন্মী স'স্কৃত কলেজে কাবা এবং স্থৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপন। করেন। এই 
'ভাবে ১৯ বৎসর অধ্যাপন। করার পর ১৯২৭ থুষ্টান্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে 
স্বৃতিশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। ১৯৪০ খুষ্টাবধে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ 
কবেন। পরে ১৯৪৫ খুষ্টাব্ষের জানয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী-_এই ছুই মাস ইনি 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে অস্থায়ীভাবে অধ্যাপনা করেন। 

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষ। পরিষর্দের সমাবর্তন উৎসবে ই'হাকে '্মার্তবাচস্পতি” 
উপাধি দান করা ৯য় । ইনি একজন বিখ্যাত স্থার্ত ছিলেন। 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত পুন্তক £ ৫১) ভুবনেশ্বরভৈরবম্‌। (২) হিন্দুত্ত্রীধনা- 
ধিকার। শেষোক্ত পুত্তকখানি রচন। করিয়া ইনি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা! বিশ্ব 
নিগ্ভালয় হইতে “যোগেন্দ্র গব্ষণা পুরস্কার, লাভ কবেন। (৩) বঙ্গানুবাদ সহ 
নারান্মৃতি। 

ইনি ভট্পল্লীতে মৃত্রামুখে পতিত হন। 


নিবারণচন্দ্র স্মতিরতু 


বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে ১২৫৭৯ খঙ্গাকেব অগ্রহায়ণ মাসে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম রাজ্মোহন ভট্ট।চাধ্য এবং মাতাবৰ 
নাম সোনামণি দেবী । 

ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা! সমাপ্তির পর স্বগ্রামস্থ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
দিগণ্বর স্যায়ভূষণের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া! উহার পাঠ 
শেষ করেন। পরে উহার নিকট কাব্য এবং অলঙ্কারশাস্থবও অধ্যয়ন করেন। 
ইহার পর ইনি প্রথমে নবদ্বীপ এবং পরে হুগলী দ্বিলার গপ্তিপাড়ায় গমন করিয়া 
কোন অধ্যাপকের নিকট সমগ্র স্বতিশাস্্ব অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ দক্ষতা অর্জন 
করেন। পরে কোন সময়ে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সযাজ ইহাকে "ম্থৃতিরতর” 
উপাধিতে ভূষিত করেন। 

অনস্তর ইনি স্বগ্রামে আগমন করিয়া 'কালাটাদ চতুষ্পাঠী' নামক চতুষ্পাঠী 
স্বাপন করিয়া বহু ছাতকে হ্বগৃছে আহার-বাসস্থান দিয়! নান! শান্তর অধ্যাপন। 
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করেন। ফলে ইহার অধ্যাপন। খাতি নান দিকে বিস্তাব লাভ করে। হীন 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 
১৩৩২ বঙ্গাকের ২৩শে চেত্র স্বগ্রামে ই'হার মৃত্যু হয়। 


নিশিকান্ত তক-ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাভূষণ 


ফরিদুর জিলার পাল" থানার অন্তর্গত ধান্কা গ্রামে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১*ই 
চৈত্র ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালী প্রস্ন ভট্টাচার্য্য ও মাতাৰ 
নাম অন্নপূর্ণ। দেবী । 

ইনি গ্রামের পাঠশালায় বাল্য শিক্ষ। সমাপ্ত করেন। পরে ইদিলপুরনিবাসী 
হরচবণ তকন্ভামণি মভাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের আগ্য ও মধ্য পাশ 
করেন। অনন্তর ফরিদপুব নার সামস্তসার গ্রামনিবাসী কাশীচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ 
মভাশয়েব নিকট হইতে ঢাকা সারস্বত-সমাজে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা 
দিয়! প্রথম স্থান অধিকার করিয়। “বিদ্যাভূষণ” উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কলিকাতা 
সংস্কত এসোসিয়েশন হইতে উক্ত পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
ব্যাকরণভীর্ঘ” উপাধি লাভ করেন। পরে কোটালিপাডা-নিবাসী মহামহো- 
পাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধাস্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের আগ্য ও মধ্য 
পাশ করিয়। উপাধির পাঠ্যও শেষ করেন; কিন্তু পরীক্ষ। দেন নাই। পরে ধান্থুক। 
আসিয়া রজনীকাস্ত তর্করত্বের নিকট ন্যায়শাস্থম অধায়ন করিতে আরম্ভ করেন 
এবং তাহার নিকট হইতে আগ্য পাশ করেন। পরে যুলাজোড় সংস্কত কলেজের 
অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্ত্র সার্ধ্বভৌমের নিকট নব্যন্যায়ের মধ্য ও উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “তর্কতীর্ঘ উপাধি পান। পরে কাশীতে গিয়৷ মহা- 
মহোপাধ্যায় রাখালদাস ভ্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ভ্তায় অধায়ন করেন । 
ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় স্বর্ণকেম্ুর ও রৌপ্যপদক এবং “ভৈরবচন্্র রৌপাগদ্বক'ও 
লাভ করেন। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই ইনি বৃত্তি পাইয়াছেন। 

পরে ইনি ধান্ছকায় নিজবাটীতে চতুষ্পাঈ স্থাপন করিয়। আহার ও বাসস্থান 
দিয়! ছাজদের কাবা, ব্যাকরণ ও স্বায়শানের গ্গম্যাপনা করিতে থাকেন। পরে 
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রাঙ্গপাহীস্থ রাঁদী হেযস্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে গ্তায়ের অধ্যাপক-পদে যোগদান 
করেন। ১* বৎসর পরে ইনি মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক ও 
অধঃক্ষ-পদ্দে নিযুক্ত হন। ৬* বদর বয়স পর্য্যস্ত সেখানে কাধ্য করিয়া পরে 
নবদ্ধীপের পাকা টোলে প্রধান অধ্যাপক-পদে নিষুক্ত হইয়! মৃত্যু পধ্যস্ত এ 
স্থানেই অধ্যাপন! করেন। 

কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত সভাম্ব, ব্রা্মণসভায় এবং চন্দননগব ও 
তেলিনীপাড়ায় এবং মুশিদাবাদের বিচার-সভাস়্ স্যায়শাগ্রের বিচারে ইনি জয়লাভ 
করিয়াছেন । ইনি একজন ধুরন্ধর নৈয়ায়িক ছিলেন । 

ইনি ন্তায়শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু 'পত্রিক1” রচন। করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাই মুদ্রিত 
হয় নাই। 

ইনি ১৩৫৩ বঙ্গাব্খের ১ল। শ্রাবণ পরলে! কগমন করেন। 





নীলকমল বিদ্যাসাগর 


রংপুর জিলার নলভাজ গ্রামে ১২৩৫ বঙ্গাব্ধের ১৮ই পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম কালীমোহন লাভিভী এবং মাতাব নাম 
কাশীশ্বরী দেবী। 

ইনি স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর বিভিন্ত অধ্যাপকের নিকট কাবা, ব্যাকরণ, 
অলঙ্কার, স্থৃতিগ্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়। 
“বিস্তাসাগ+ উপাধি লাভ করেন। 

অনস্তর ইনি নান! কারণে নলভাঙ্গার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া রংপুর সহরে 
“কালীধাম” ভবনে শ্রীত্রীকালী প্রতিমা স্থাপন করিয়৷ উহার সেবায় নিযুক্ত 
থাকেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি 
স্থানীয় নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন৷ 

ইহার রচিত এবং মুদ্রিত গ্রস্থাবলী £ (১) কাল্যর্চনচক্্িকা (১৮১ 
শকাঝে মুদ্রিত), (২) কমিতত্ব (১২৮৭ বঙ্গাবে মুক্রিত), (৩) শক্তিভক্তি 
(১৩০১ বঙ্গাৰে মুকিত ), (9) শ্রীত্রীদরত্বভীপুজ।-পদ্ধতিঃ (১৮৯৪ প্র্টাকে মুকিত), 


বীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৬৯ 


(৫) দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা লহরী (অমুজ্িত), (৬) শ্রীকৃফের যাত্রা-পদ্ধতি 


( অমুক্রিত )। 
রংপুর সহবেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


নীলকান্ত তর্কবাগীশ 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত উনশিয় গ্রামে ১২৪৯ বঙ্গাবে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম রুষ্চরণ তর্কালঙ্কার এব" মাতার নাম 
পদ্মুখী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ইনি স্বগ্রামের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ গোবিন্দচন্ত্ 
বাচম্পতির নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি কাশীচন্্ 
বাচম্পতি মহাশয়ের নিকটও অধ্যয়ন করেন। উহ] সমাপ্তির পর নান] কারণে 
ইহার লেখাপভায় ব্যাঘাত ঘটে । অনস্তর ইনি ফরিদপুর জিলার ভোজেশ্বরের 
অন্তর্গত গৌডাইল গ্রামের মহামহোপাধায় তারিণীচরণ শিরোমণির নিকট স্থাতি- 
শাস্ত্র ও ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালে গভর্ণমেন্ট গৃহীত উপাধি-পরীক্ষ। 
প্রবত্তিত না হওয়ায় ইনি গুরুর নিকট হইতে “তর্কবাগীশ" উপাধি গ্রহণ করেন। 

অধায়ন সমাণ্ডির পর তর্কবাগীশ মহাশয় স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক খভ 
ছাত্রকে অধ]াপন| করেন। উন্হার পর ইনি ২৪ পরগণার জিলার আগবপাডাক্ন 
আসিয়। বাস করেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। বনু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। 
একদা মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ একটা ভুল পাঠ লইয়া 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হন। ইনি কোন 
গ্রন্থ রচনা করেন নাই; কিন্ধ দায়ভাগ, শ্রান্ধবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থের ইহাব বচিত 
“পত্রিকা” বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইনি একজন অদ্ধিতীয় স্মার্ড ছিলেন। 

ইনি ১৩১৭ বঙ্গাঝের অগ্রহায়ণী কষ্ণ। চতুর্থী তিথিতে আগরপাডায় 
পরলোকগমন করেন। 


১৭, বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 
নীলমণি শান্ত্রসাগর, যহোপাধ্যায় 


ইনি ১৯৯৫ বঙ্গাব্ধের ১৭ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা'র গ্রে স্্ীটস্থিত বাসভবনে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার আদি বাসস্থান ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত 
বান্ধল গ্রামে! ইহাব পিতার নাম রামনাথ বিষ্ঞাভূষণ এবং মাতার নাম 
দুর্গামণি দেবী। 

ইনি প্রথমে কলিকাতা হাতীবাগানস্থ উমাচরণ তর্করত্বু, হেরম্বনাথ তর্করত্ব 
এবং শিবনারায়ণ শিরোমণির নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করেন। ইহার 
পর ইনি ব্যাকরণের আছি ও মধ্য এবং কাব্যের আছ্য ও মধা পাশ করেন। তাহাব 
পব ইনি শিবনাবায়ণ শিরে'মণির নিকট হইতে “শান্্সাগর? উপাধি লাভ করেন। 
পরে নিজ বাডীতে 'শান্বসাগর চতুষ্পাঠী' স্বাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপন! 
করেন। ইনি কলিকাতাব ধধশ্মরক্ষিণী সভা'র সম্পাদক ছিলেন। তেইশটি 
ভাষার উপর ইহার অধিকাব ছিল। শাস্বসাগর মহাশয় বাংল। ও সংস্কৃত ভাষায় 
বহু পুস্তক রচন! করিয়াছেন। তন্মধ্যে “বিপুলচরিতং কাব্যম্ঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ। 

১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ২০শে পৌষ কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


শ্রীপরেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ 


ঢাক জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হলদিয়] গ্রামে ১৩১৭ বঙ্গাবের 
৩১শে বৈশাখ শ্রুপরেশচন্দ্র চটোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
বজচন্দ্র চ্টোপাধ্যায় এব" মাতার নাম রাজেন্দ্রবাল। দেবী । 

প্রথমে ইনি পিতার কর্ধস্থল ত্রিপুরা জিলার আগরতলায় আ'সয়! ইংরেজী 
বিস্যালয়ের ৬ শ্রেণী পধ্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ত্রিপুরার রাজকীয় 
বিচ্যালয়ের অধ্যাপক রাসমোহন স্ততিভূষণ ও জগদীশচন্দ্র কাব্যভূষণের নিকট 
হইতে ১৯৩৪ খুষ্টাব্ধে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি, ত্রিপুরা জিলার মেড্ডাগ্রামের 
পূর্ণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্্রত্দ্র বিদ্যারত্বের নিকট হইতে ১৯৩৭ খুষ্টাবে 
কাব্যের উপাধি, ঢাকা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হেরম্বনাথ তর্কতীর্ঘের নিকট 
হইতে ১৯৩৯ থ্ৃষ্টাবধে সাংখ্যের উপাধি, ১৯৪২ খুষ্টাবে বেদান্তের উপাধি এবং 
১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ্টায়ের উপাধি পাশ করেন। এইভাবে ইহার শিক্ষা- 
জীবন শেষ হয়। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১৭১ 

ইইাল « * পঞ্চতীখ মহাশয ১৯৪২--১৯৪৬ শ্রীষ্টাব। পান্থ ঢাক| সংস্কৃত কলেজে 

সহকারী প্রধান অধা(পকব্পে কার্য কবেন। তাহাব পব ইনি ১৯৪৬ স্ত্রীষ্টাব্ষের 

ডিসেম্বর মাম হইতে বর্তমান কাল পযান্ত জলপাই গ্রড জ্লাব আলিপুরছুয়ারস্থিত 

ছারিকানা৭ চতুষ্পাঠীতে প্রধান অধ্যাপকরূপে নান! শান্ত অধ্যাপন। করিতেছেন । 
ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছেন। 





পূর্ণচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তর্কতীর্থ, তক বাগীশ 


পৃ্ণচন্দর উ্টাচার্যা ১২৮৪ বঙ্গান্বের ১২ অগ্রহায়ণ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত 
ছ্যাইব গ্রামে জশ্গ্রহণ কবেন। ইহ|ব পিতার নাম শ্যামাচরণ বি্যারত্ব এব" 
মাতাব নাম উজ্জলমুখী দেবী। শ্ঠামাচরণের পূর্ববপুরুষ কোটালিপাড়ার অন্তর্গত 
তাবাশীগ্রামে বাস করিতেন। কোন পূর্বপুরুষ শ্টামাচরণের মাতামহ সম্পন্ি 
পাইয! আভিয়াল খ| নেব তীরে মুখভোবা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। 

পূরণচন্জ স্বীয় পিতৃদেবেব নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন এবং উপাধি 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তদীয় মাতুল 
শশধব তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরামর্শে কোটালিপাভা-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় 
রামনাথ সিদ্ধানস্তপঞ্চানন মহাশযেব নিকট নব্যন্তা় অধ্যয়ন করিতে ষান। 
সেখান হইতে ন্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পরীক্ষার পাঠগ্রহণের 
উদ্দেস্তে মূলাজোভ সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্জ সার্বভৌম মহাশয়েব 
নিকট গমন করেন। সেখানে ন্যায়শান্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
প্রথম স্বান অধিকার করিয়া স্থবর্ণকেয়ুর লাভ করেন। অতঃপর সেখান হইতে 
কাবোর উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন' ও ঢাক। সারম্বত-সমাঙ্জে ন্যায়ের উপাধি 
পরীক্ষা দিয়! প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়। “তর্কবাগীশ' উপাধি লাভ 
করেন। 

অনন্তর ইনি বরিশাল জিলার গৈল! গ্রামের ববীন্দত্র কলেজে স্তায়শাস্ত্রে 
অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু পারিবারিক কারণে এস্বানের কর্খ ত্যাগ করিয়া 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পবে তর্কতীর্ঘ মহশিক্ন ম্বগৃহে "্যামাচরণ চতুষ্পাঠী” 


১৭২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


নাযে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় ব্রতী হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
ইহাতেই নিরত ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ও ইহার অসাধারণ 
পারদশিতা ছিল। এলোপ্যাথ পবিত্যন্ত বহু ছুবারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে 
ইনি নিরাময় করিয়াছেন। তৎকালীন স্প্রসিদ্ধ কবিরাজ তারাগ্রসন্ন সেন 
মহাশয়ের নিকট তর্কতীর্থ মহাশঘ াধুর্বেবদিম চিকিৎস। সম্বন্ধে কোন মন্তবা 
করায় কবিবাঁজ মহাশয় তাঙগাকে বলেন _“তম ব্রাঙ্গণেব সন্তান, অনধিকান 
চচ্চা করিতে মাসি৭ ন11” ইহাতে তর্কতীর্থ মহাশয় কঠোব শ্রম স্বীকান 
কবিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত সমগ্র আধুর্ধেদশান্ত্র অধ্যযন কবেন। অতঃপর ইনি 
'আরুর্ধবেদের উপাধিব ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ পত্ডিত 
ছিলেন। 
১৩৫* বঙ্গাব্ধেব ১৯শে পৌষ স্বগ্রামে ইনি মৃত্যুববণ কবেন। 





প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতি-সাংখ্যতীর্থ 

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম উমাকাস্ত চক্রবর্তী | 

ইনি বনু অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ কবেন। পবে বর্দমান ছিলাব 
আসানসোলের ইপ্ডিয়ান রেলওয়ে হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
হইয়া বনু বৎসর পধ্যস্ত উক্ত কাধ্য কনেন। উ*রেজী ভাষাতেও ই"হাপ 
দক্ষতা ছিল। 

ইনি উক্ত কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ কনিয়া আসানসোলেই সংস্কৃত চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়৷ নান! স্থবানেব বহু ছাত্রকে কাব্য, ব্যাকরণ, স্থৃতি, সাংখ্য এব" 
ব্দোস্তাদ্দি শাস্ত্র অধ্যাপন। করান। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে 
পরিগণিত হুন। 

ইনি নিম্নলিখিত গ্রস্থগ্ল রচনা ও সম্পাদনা করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন ঃ 
(১ মালবিফাগ্রিমিত্রম্‌ ( সটাকাহ্বাদ ), (২) বঙ্গানুবাদ সহ কিরাতাঞ্জ- 
ীয়ম্ঃ (৩) স্থতিন্ধাকর (ম্বরচিত), (৪) স্তিচক্্িকা ( শ্বরচিত ), ৫) 
প্রায়শ্চিত্রচন্দ্রিক। (শ্বরচিত)। 

১৩৫* বঙ্গাঝে আলানসোলে ই-হার মৃত্যু হয়। 


বঙ্গায় সংস্কৃত-অধাপক-জীবনী ১৭৩ 


প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতিতীর্থ 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়! পরগণার অন্তর্গত ডহুয়াতলী গ্রামে ১৮০৬ 
শকাৰে প্রতাপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিমোহন বিশারদ 
এবং মাতার নাম তারাহ্বন্দরী দেবী । 

১২ বৎসর বয়সে ইহার পিভৃবিয়োগ হইবার পর ইনি বিষ্ঠাঞ্জনে মনোনিবেশ 
করেন। উনি ভুবনেশ্বর বিছ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি 
পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়| “ব্যাকরণতীর্ঘ” উপাধি লাভ করেন। তাহার পর বেদীস্ত- 
শান্ব পড়িবার জন্য হছগলী জিলার কোন্নগরস্থ য্শ্বর বেদাস্ততৃষণের নিকট গমন 
করেন। সেখানে কিছুদিন বেদান্ত পড়িবার পর ইনি কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসেন। পরে ইনি রাজা নবরুষ্ণ স্ট্ীট্স্থিত আধ্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাখ 
“স্ধী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট হইতে কাবোর উপাধি পরীক্ষায় 
সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ইনি কলিকাত। সংস্কৃত কলেজে শ্বতিশান্বের 
শধ্যাপক অনাথবর্ধু। স্থৃতিতার্পের নিকট হইতে নব্ন্থৃতির উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 

ঈহার পণ প্রতাপচন্দ্র কলিকাতাস্থ স্টামপুকুর স্ত্রীটে ১৩২১ বঙ্গাবে 'বাণীবিলাস 
'বছ্যালয়” নামে একটি চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়া কাবা, ব্যাকরণ, স্থতি, 
পুরাণ প্রভৃতি শাপ্র অধ্যাপন। করিতে থাকেন এবং কয়েকজন ছাত্রকে নিজগৃভে 
আহার ও বাসস্থান দিয়া নান! শাগ্ধ শিক্ষা দেন। ইহার পর উক্ত চতুষ্পাঠী 
৫৩ নং রাজ। নব স্টে স্থানান্তরিত হয়। ১৩৪৬ বঙ্গাবে উক্ত চতুষ্পাঠী ১০ ন" 
“পাল বিশ্বাস লেনে পুনরায় স্থানাস্তরিত হয়। উক্ত বাণীবিলাস চতুগ্পাঠী 
হইতে নানা শার্রে বহু ছাত্র মাছ, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
কয়েকজন ছাত্র কাবা, ব্যাকরণ, পুরাণ ও স্বৃতিশাস্ত্রে বৃত্তি লা করেন। বঙ্গীয় 
সংস্কত এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় ইনি কাব্য, ব্যাকরণ এবং 
স্বৃতিশান্ত্রের প্রশ্নকর্তী ও পরীক্ষক এবং আসাম সংস্কত এসোসিয়েশন 
পরিচালিত পরীক্ষাতেও ইনি স্থৃতিশাস্ত্রের প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি 
একজন ব্বনামখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। 

১৯৪৪ জাবের ২*শে নভেম্বর শনিবার অধাবস্ত। রাত্রিতে ইনি কলিকাতায় 
পরলোকগম্নণ করেন। 


১৭৪ নজীয় সস্কৃত-অধাপক-জীবনী 


প্রসন্নকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ 


ইনি ফরিদপুন জ্লার কোটালিপাভার অন্তর্গত হরিণাহাটা গ্রামে ১৮৫১ 
্ীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম গিবিশচন্্র ভট্টাচার্য্য এব" মাতার 
নাম উমান্ুদ্দরী দেবী । 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর বিন হ্ানে অধায়ন করিয়। কাব্য-বাকরণ-সা খ্য 
এব" বেদাস্থের উপাধি পরীক্ষার উন্ভীর্ণ হন। পরে স্বগৃহে “ভূদেব চতুষ্পাঈ, 
নামক টোল স্থাপন করিয়। নানা স্বানের বন ছাআকে আহার-বাসস্থান দিষ] নান। 
“[এ্ অধ্যাপন। করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পাগুত ছিলেন। 

১৯১৮ থ্রীষ্টাবে কাবাতে ভাব মৃত্যু হয়। 





প্রমথনাথ বিদ্যাভৃষণ 


হনি ফনিধপুর চিলার শিবচর থানার অন্তর্গত পাঁচ্চর গ্রামে ১২৯২ ঙ্গাঞ্ে 
১৪শে কাত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতাব নাম ঈখবচন্দ্র তর্কধাগী« এব" 
মাতার নাম পুণিমাস্থন্দবী দেখী। 

ইনি প্রথমে পিতার নিকট এবং পরে জ্ঞেষ্টভ্রাত। উপেকন্দ্রনাথ সিদ্ধাস্তবাগীশ। 
মহাশয়ের নিকট সমগ্র কণাপ-ব্যাকরণ, সাহিত্য এব অলঙ্কারশাস্ব অধ্যযন 
করিয়। “ব্ছ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ইহাব পর ইনি বিক্রমপুবেব প্রধান 
স্মার্ত অদ্বৈতচরণ ন্যায়রত্বের নিকট স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদশিত। 
অর্জন করেন। 

অনস্তর ইনি ১৯০৮ শ্রীষ্টা্ধে রাজসাহীস্থ মহারাণী হেমস্তকুমারী সংস্কৃত কলেন্ছে 
ব্যাকরণ ও সাহিতাশাস্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৭ শ্রীষ্টাবে স্থাস্থ্যহানির 
জন্য উহ! পরিত্যাগ করিয়া পিতৃদেবের টোলে অধ্যাপন। করিতে থাকেন। পরে 
১৯১০ খ্রষ্টান্ধে শিবচর উচ্চ ই"রেজী বিদ্যালয়ে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত হইয়া দেশ বিভাগের পূর্ব পর্য্যন্ত উক্ত কাধ্য কবেন। 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী £ (১) প্রবন্ধমঞ্জরী, (২) শিশুতোষ বা'ল। 
ব্যাকরণ, (৩) ন্যাকবণ-প্রভা, (৪) পর্দকৌমুদী, (৫) লক্ষ্মীর পাঁচালী । উনি 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ১৭৫ 


বিজয় গুপ্তের “মনসামঙ্গলের” সংস্কৃত অন্রবাদ করেন; কিস্ক উহা! মুক্রিত হয় 
নাই। 
ইনি কলিকাতার নিকটবন্তাঁ বেভাল।র আর্ধযপলীতে পরলোৌকণমন কবেন। 


প্রসন্ন তকরতু 

প্রসন্ন তর্করত্র একজন প্রধান নৈয়ায়িক এব' নবদীপের অধিবাসী “লন । 
কোন সময়ে লক্ষৌনিবাসী ধনাঢা মাডোরারী নাবলাল আগর গয়ালাব গুরণ্পুত্র 
নবছীপে ন্যায়শাস্র অধ্যয়ন কবিতে আসিয়া প্রসন্ন তর্কবত্ব টোলে পাতে খাবেন। 
ততৎকালে টোলগৃহগুলিতে বাস কর। অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। গ্ুকপুত্রেব কষ্ছের 
কথা শ্রবণ করিয়া, বাবূলাল দয়।পরবশ হইয়া বু অথ বায়ে বিছ্যার্থাদের ক 
নিবারণের জন্য ইষ্টকনিম্মিত এক তন্দর গৃহ নিম্বীণ করিয়। প্রসন্ন £করতেব টোল 
করিয়া দেন। উহা “পাক। টে।ল” নামে পরিচিত | নাবুলাল “কবল টোল-গুহ 
করিয়া দিয়াছেন এমন নহে, তিনি এ টোলের ছাত্র্দিগের শাঠারের৭ বাবস্থ। 
করিয়। দিয়াছেশ। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ননদ্বীপের টোল সমৃহ্রে তথ্য সংগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের ₹ৎকালীন অধ 
ই. বি. কাউয়েল মহাশয় নবছীপে আগমন করেন। তংকালে তিনি যে সকল 
টোল দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাক টোলের বিশেষ উল্লেখ করিয়া তাহাব ম্ধস্থান, 
গৃহসংখ্য। এবং প্রতিকক্ষের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় 
চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার এবং মহামহোপাধ্যায় যছুনাথ সার্বভৌম মহাঁশয়ছয় প্রসন্ন 
তর্করত্ব মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন ।(১) 


(১) প্রসঙ্গ তর্করত্র মহ।শয় কোন্‌ সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়ান্চেন, তাহ! 
'ান। বায় না। 


১৭৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর 

ইনি ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উহার 
পিতার নায় রামধন শিবোমণি । 

'ধ্যয়ন সমাপ্থিব পব ইনি ১৮৪৩--৪৫ ত্রীষ্টাব্ধ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে প্রথম ও 
ছিতীয় শ্রেণীব ব্যাকরণেব অধ্যাপকবূপে কার্য করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্ধের ২০শে মে 
উনি ৪০ চাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজেব চতুর্থ শ্রেণীব অধ্যাপকরূপে কাধ্য কবেন। 

ইহার বচিত গ্রস্থাবলী £ (১) ঝুলবহন্ত (১৮৪৪ খ্ী:), (২) শ্রীত্রীঅন্লপণ। 
শতকম্‌ (১৮৪৫ খ্রীঃ), (৩) ধন্মসভাবিলাস (১৮৫০ খ্রীঃ), (৪) শ্রীশ্রীশিবশতক- 
ভস্তোজ (১৮৫৪ শ্রী: । 

উনি কিছুদিন ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যাষ প্রতিষ্ঠিত “সমাচারচন্দ্রিকা' নামক 
সংবাদপত্রের সম্পান। কবেন। । 

১৮৫৫ খ্রীষ্টা্খেব ৭ই মে ই হাব মৃত্যু হয়। 


আপস পানে অপ রজ 


প্রাণনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ 


ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত পাখুয়াই গ্রামে ১২৩৭ বঙ্গাবে প্রাণনাথ সিদ্ধাস্ত- 
বাগীশ মহাশয়ের জন্ম হয়। 

ইনি শাখুয়াই নিবাসী রামমোহন সিদ্ধান্ত মহাশয়েব প্রধান ছাত্র ছিলেন। 
বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত রচনায় ই"হাঁব অঙ্বাগ ছিল । কলাপ-ব্যাকরণ ও 
নব্যস্তি অধ্যয়ন করিয়া গিজেই কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন কবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও 
ইহাব পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি ন্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্বাপন কবিয়! বহু ছাত্রকে অধ্যাপন! 
করান। ইনি একজন স্থকবি এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। (১) 


(১) ইনি কখন সৃত্যসুখে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানা যায় না। 





ঁ 


সপর্ (? 


নিবাবণচন্দ স্মা বক্র (পু ১%% 
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পুলিনচন্দ্র জ্যোতিভূ ষিণ 

ফবিদপুব জিলাব গোষালন্দ মহকুমাব অন্তর্গত বালিয়াকান্দী থানাব অধীন 
আভকান্দী গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাবে (১৮৩৮ শ্রী:) ইনি জন্ম গ্রহণ কবেন। 

ইনি বাল্যকালে গ্রামেব বিষ্ালযে পাঠ সমাপ্থ কবিয়া! উচ্চ শিক্ষার্থ নবহ্গীপ 
গমন কবেন এবং সেস্কানেব কোন প্রসিদ্ধ টোলে ভাত্তি হইয়। কাব্য, ব্যাকবণ ও 
স্থৃতিশান্ত্র পাঠ কবি! ফলিত জ্যোতিষ-শাস্্ শিক্ষান্তে “জ্যোতিভূষণ' উপাধি লাভ 
কবেন এবং ফলিত জ্যোতিষ-শান্ত্রেব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই ইহাব 
হ্ছনাম ও পাগ্ডিত্যেব খ্যাতি চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হইযা পড়ে । পবে ইনি নিজ বাটাতে 
একটা টোল স্থাপন কবিষ। ফলিত জ্যোতিষ-শান্ত্র অধ্যাপন। কবিতে থাকেন। 
যশোহব, কুষ্টিযা, পাবনা, নদীষাঁ, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ছাত্র 
ই"হাব নিকট অধ্যযন কবিতে আসিত। 

১৩০৫ বঙ্গাব্দ ৬* বসব বয়সে ইনি পবলোকগমন কবেন। 


প্রিয়ংব্দা দেবী 


ইনি খ্রীষ্টায় ষোডশ শতাবীব শেষভাগে ফবিদপুব জিলাব কোটালিপাডাব 
অন্তর্গত মদনপাড গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। ই'হাঁৰ পিতাব নাম শিববাম 
সার্বভৌম এব" মাতাব নাম সত্যবতী দেবী । 
প্রিয়ংবদ। দেবী পিতাব যত্বে এবং শিক্ষাগডণে কাব্য, কলাপ-ব্যাকবণ ও 
অলঙ্কাব প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পাবদশিনী হইয। উঠেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি 
সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথ! বলিতে পাবিতেন এবং এঁ সময় হইতেই ইনি সংস্কত 
ভাষায় কবিতা বচনাব দক্ষত। অর্জন কবেন। পিতার আদেশে ইনি তাহাদেব 
কুলদেবতা শ্রীপ্রীগোবিন্দদেব অন্বন্ধে নিয়লিখিত গ্লোকটি বচন কবেন-_ 
“কালিন্দীপুলিনেযু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যত্বিষং 
গোপালীভিবভিুতং ব্রজবধূনেত্োৎপলৈরচ্চিতম্‌। 
বর্ালস্কতমন্তকং নুললিতৈবঙগৈস্ত্িঙ্গং ভে 
গোবিন্দং অ্রজনুন্দরং ভবহুরং বংশীধরং স্টামলম্‌ ॥” 
জীবনী--১২ 


১৭৮ বীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


যজূর্ব্বদীয় গৌতমগোত্রীয় রঘুনাথ মিশ্র নামক জনৈক ্ৃপত্ডিত ব্রাক্ষণ যুবকের 
সহিত ইহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর রঘুনাথ কোটালিপাড়ার অন্তর্গত 
'মাববাড়ী” গ্রামে আসিয়। বাস করিতে থকেন। ইহার পর শিবরাম সার্বভৌম 
মহাশয় জামাত1 ও কন্যাকে “মাঝবাডী; গ্রামে গৃহাদি নিশ্মাণ করাইয়। দেন। 
এইস্থানে আসিয়! প্রিয়ংবদ দেবী গৃহদেখতা “রঘুনাথ” এবং শ্রীধর" নামক নারায়ণ 
শিল! দুইটির প্রত্যেক দিন পুজার পর এক-একটি নৃতন সংস্কৃত শ্লোক রচনা 
করিয়। তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন। ইনি “মধালসা” উপাখ্যানের দার্শনিক 
টাক1, মহাঁভাবতের শাস্তিপর্ধবের মোক্ষধর্শের বিস্তৃত স'স্কৃত টীকা এবং “শ্যামারহস্্' 
নামে একখানি অন্ত্রগ্রন্থও রচনা করেন। অ্তগরস্থখানির কবিত্ব ও শব্দমাধুর্য্য 
অতুলনীয় । ইনি একজন বিখ্যাত বিছুধী ছিলেন। 


প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 


বদ্ধমান জিলার রায়না! থানার অন্তর্গত শাকনাডা গ্রামে ১২১২ বঙ্গাবের 
(১৭২৬ শকাব, ১৮০৬ খ্রীঃ) ২র| বৈশাখ শনিবার পুণিম1 তিথির রাত্রিতে প্রেমচন্্ 
ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য | 

রাজ। আদিশ্র কর্তৃক কান্তকুজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে কাশ্ঠপ- 
বংশসন্ভকৃত দক্ষ তর্কবাগীশ ইহার পূর্বপুরুষ । আবসথী সর্বেশ্বর ভ্রাচার্য্য, 
“সাহিত্যদর্পণে'র টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ (১৬২৩ শকাবে জন্ম ), মুনিরাম 
বিষ্ভাবাগীশ ও রামনাথ বিদ্ভালঙ্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্ডিতগণ এই বংশেই জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

প্রেমচন্্র প্রথমে ব্বগ্রামবানী খুক্প পিতামহ নৃসিংহ্‌ তর্কপঞ্ধানন মহাশয়ের নিকট 
সংক্ষিগুসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরভ করেন। পরে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নৃত্য 
হইলে প্রেমচজ্জ রঘুবাটাতে তাহার মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রামস্থ সীতারাম ম্যায় 
বাগীশ মহাশয়ের চতুগ্পাঠীতে উক্ত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ব্যাকরণ 
পড়া শেষ হইলে পর প্রেমচঙ্জ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে ইনি অতি 
মধুর ও স্থবললিত বাংলা কবিতা লিখিতে পারিতেন। দেই সময়ে দেশে কবির 
এবং তর্দার খুব প্রচলন ছিল। প্রেষচজ্্র গানের আসরে বসিয়াই উহাদের উত্তর 


বঙ্গায় সংস্কত-অধ্যাপক-জীধনী ১৭৯ 


'লিখিয় দিতে লাগিলেন। ই হার গানেই অনেক সময় নিজ দল জয়লাভ করিত । 
এই ঘটনায় অনেকের দৃষ্টি ই হার উপর আরুষ্ট হয়। এইরূপ শুনা যায়, অনেক সময় 
দলের লোকেরা গভীর রাত্রিতে তাহার পিতার অজাতসারে ইহাকে কাধে লইয়! 
গ্রামাস্তরে ছুটিত এবং গাছতলায় বসাইক্ন1 গান বীধিয়া লইত। 

এই ঘটনার পর প্রেমচন্দ্রের পিত। প্রেমচন্ত্রকে ছুয়াগ্রাম-নিবাসী জয়গোপাল 
তর্কভুষণের চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্্ব অধায়ন করিবার জন্য পাঠাইয়া 
দেন। সেস্থানে ৭৮ বৎসর কাব্য ও অলঙ্কার-শান্ত্র অধ্যয়নের পর ইনি উহাতে 
বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং উহার নিকট কবিতা! রচনা কবিতে শিক্ষা করেন। 
অতঃপর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশ।ন্ব অধ্যয়ন কবিবারি জন্য ইনি কলিকাতায় আসিয়। 
সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। তখন উক্ত কলেজের অধাক্ষ উইলসন সাহেব ইহার 
কবিতা বচনার শক্তি দেখিয়। প্রেমচন্দ্রের উপর বিশেষ সন্ধষ্ট হন। সেই সময়ে 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন নিমাইচাদ শিরোমণি, শল্গুনাথ বাচস্পতি, 
নাথুরাম শাস্ত্রী ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি । প্রেমচন্ত্র ১৮৩১ ত্ীষ্টাব পর্য্যস্ত 
সংস্কৃত কলেজে সাহিতা, অলঙ্কাব, ন্যায় ও দর্শনশাস্্ব অধায়ন করিয়। বিশেষ জান 
লাভ করেন। অনন্তর এডুকেশন কমিটি ইহাকে “তর্কবাগীশ' উপাধিতে তৃষিত 
করেন। ইহার পর ই'হার খিক্ষাজীবন শেষ হয়। 

১৮৩১ খষ্টাবে নাথুরাম শাস্ত্রী ছয় মাসের জন্য কলেজ হইতে অবসর লইলে 
উইলসন সাহেব প্রেমচন্দ্রকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। শান্ত মহাশয় কলেজে 
অলঙ্কার-শান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পর বৎসর নাথুরামের মৃত্যু হইলে ইহাকে 
উক্ত পদ্দে স্বায়িভাবে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে কয়েক ব্যক্তি অধ্যক্ষকে 
ঈরঘযান্িত হইয়া! বলেন যে, “প্রমচন্দ্র রাঢ়দেশীয় শূদ্রযাজক ব্রাঙ্গণ, তাহার নিকট 
ভালভাবে গঙ্গাতীরবামী ব্রান্মণের! পাঠ স্বীকার করিবেন না” ইহাতে অধ্যক্ষ 
মহাশয় বিরক্ত হইয়। বলেন ষে,“আমি ত আর প্রেমচন্দ্রকে কন্যাদান করিতেছি না, 
তাহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি, ইহাতে ঈর্ধ্যাযুক্ত কয়েকজন অধ্যয়ন না৷ করিলেও 
বিষ্ালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না।” ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাাগর মহাশয়ও তখন নংস্কৃত 
কলেজে প্রেমচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। ৫৭ ব্থসর বয়সে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় 
সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

১৮৮০ ্রীষ্টাবে যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদগ্রভাকর” 
নামে একখানি পত্রিক! গ্রকাশ করেন। উহাতে গ্রেমচন্জ্র বহু গ্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 


১৮০ বঙ্গীয় সংগ্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


*সংবাদপ্রভাকরে'র শিরোভাগে মুদ্রিত সংস্কৃত শ্লোক দুইটি প্রেমচন্্রেরই রচিত। 
উহ এই-_-“সতা" মনন্তামরসপ্রভাকর: সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ” ইত্যাদি। 
ইহার পর গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীণ “সংবাদভাস্কর' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন, উহার শিরোভাগেও ই'হাব বচিত শ্লোক আছে। উহ। এই-_-“ভ্রাতর্বোধ- 
সবোজঃ কিং চিরয়সে মৌনস্ত নায়ং ক্ষণঃ” ইত্যাদি। ইনি একজন ধুরম্ধর 
পণ্ডিত ছিলেন। 

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ কবিয়া ইনি কাশীধামে গমন করেন এবং 
সেখানে মাত্র চাবি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ইনি প্রত্যহ গঙ্গান্ান করিয়া 
পথে দাডাইয়] থাকিতেন, উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া! দান করিয়া তবে গৃহে ফিরিয়! 
আসিতেন। গ্রামে লোকের জলকষ্ট লাঘবেৰ জন্য ইনি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন 
করাইয়া ছিলেন। এখনও উহা বর্তমান আছেন। 

প্রেমচন্জ তর্কবাগীশ মহাশয়ের রচিত এবং টীকা সহ মুকিত পুস্তকাবলী £ (১) 
রঘুবংশম্‌-এব শেষ কয়েক সর্গের টাকা । ইহাই ইহার প্রথম সংস্কৃত রচনা। (২) 
নৈষধচরিতম্‌ (পূর্ববার্ধ, ১৮৫৪ খী:), (৩) রাঘব-পাগুবীয়ম্‌ (১৮৫৪ খ্রীঃ), (৪) 
কুমারসভবম্‌ (অষ্টম সর্গ পর্য্যস্ত), (৫) অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ (১৭৬১ শকাব ৯ (৬) 
অনর্থরাঘবম্‌ (১৭৮২ শকাব), (৭) উত্তববামচরিতম্‌ (১৭৮৩ শকাব ), (৮) 
কাব্যানর্শঃ (১৭৮৫ শকাব্), (৯) চাটু-পুষ্পাঞ্ুলিঃ, (১০) মুকুন্দ-মুক্তাবলী, 
(১১) সগ্তমতী। ইহার পরবর্তী মূল গ্রস্থ তিনখানি ইনি সমাপ্ত করিতে পারেন 
নাই---(১) বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন-চরিত। (২) নানার্থসংগ্রহ ( অভিধান ), 
(৩) অন্ব একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ। 

ইহার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ £ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব সি. আই. ই, 
মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভন্টীচার্ধ্য এম্‌. এ* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেচনরাম 
তেওয়ারী, শীতলপ্রসাদ তেওয়ারী,মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাতৃষণ, 
রামনারায়ণ তর্করত্ব, মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশ, তারাকুমার কবিরত্বু, ই. বি. কাউয়েল 
প্রভৃতি । 

১২৭৩ বঙ্গাবের ১২ই চৈত্র (১৮৬৭ শ্রী) ২৪শে এপ্রিল ) ইনি কাশঈধামে 
বিস্থচিকারোগে পরলোকগমন করেন। 


বজায় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৮১ 


পার্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত 


ইনি বশোহর জিলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত কাওভাগ্রামে ১২৮ বঙ্গাবে 
জন্ম গ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম রুত্রদেব ভট্টাচার্য্য । 

পার্বতীনাথ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর নবহ্বীপে গমন করেন। সেস্ানে 
৪* বৎসর বয়স পর্য্যস্ত নান! শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। বিশেষ পারদশিত। লাভ করেন। 
পবে সেস্বান হইতে “তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি লাভের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। 

ই'হার জ্যোষ্ঠভাতা৷ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নডাইল-রাজের সভাপত্তিত 
ছিলেন। ইনি উত্ত পর্দ হইতে অবসর গ্রহণ করিয় কাশীধামে গমন করিলে 
পার্বতীনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশষ উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া ৫* বৎসর পর্যন্ত নান! 
দেশীয় বনু ছাত্রকে অধ্াযাঁপন। করান। সর্বশান্ত্রে ইহার পাণ্ডিত্য থাকিলেও 
স্বতিশাস্ত্রেই ই'হার শ্রেষ্ঠত্ব সর্্বজনত্বীকৃত ছিল। 

ইনি কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের স্বতিশাস্ত্রের বু বৎসর পর্য্যস্ত 
পবীক্ষক ছিলেন। ইনি যশোহর জিলার “জজ-পপ্তিত' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
দ্বায়ভাগ বিষষে ই"হার স্থচিস্তিত অভিমত হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সম্মানের 
সহিত গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, কোন সময়ে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত 
মুক্তাগাছার কোন বিচারসভায় ই'হার মত জানিবার জন্য দশ বার দিন উক্ত সভা 
স্থগিত রাখা হইয়াছিল এবং তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের মতানুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছিল । 

১৩*৩ বঙ্গাকের ২৬শে আবাঢ ই হার মৃত্যু হয়। 


শ্রীপ্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ 


বরিশাল জিলার অন্তর্গত জয়শিরকাঠী গ্রামে ইনি জন্সগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম লক্ষমীনাথ ভট্রাচাধ্য ও মাতার নাম শরৎসুন্দরী দেবী । 

বাল্যে ইনি কাশীকাস্ত স্বতিরত্ব এবং উমেশচন্জ্র ব্যাকরণতীর্৫ঘের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে বরিশাল জিলার গৈলাগ্রামস্থিত 'ববীন্দ্র কলেজ, 
হইতে কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ১৯৪৮ গ্রীষ্টাকে ২৪ পরগণ! জিলার ইছাপুরে 
লন্ীনাথ কলোনীতে 'রামকুষ্ণ সংস্কৃত বিদ্যালিয়* স্থাপন করিয়া! তাহাতে বিভিন্ন 
শানু অধ্যাপনা করাইতেছেন। 


ও জে 3 এ 


১৮২ বঙ্গীয় পংস্বত-অধ্যাপফষ-জীব্ী 


শ্রীপ্রিয়নাথ স্থাতিতীর্থ 


ইনি মেদিনীপুর জিলার বহিন্ত্রকুণ্ড গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাৰের জ্যোষ্ঠ মাসে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম পদ্মাক্ষ পণ্ড! শ্বতিচ্ড়ামণি এবং মাতার নাম 
সুখ্দা। দেবী । 

প্রিয়নাথ প্রথমে গ্রামস্থ প্রাথমিক বিষ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন ; কিন্ত 
আধিক কারণে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই । ১৩ বৎসর বয়সে উপনয়ন 
হুইবাব পর ইনি দান থানানিবাসী অধ্যাপক গোপীনাথ নন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
নিকট স্বুপক্ম-ব্যাকরণ এক বৎসর পর্য্যস্ত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু নানা কারণে সে 
স্থানে অধ্যয়নেব অন্থবিধা উপস্থিত হওয়ায় বাহিরী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
যোগেন্্রনাথ নন্দ কাব্যবত্ব মহাশয়ের নিকট উক্ত ব্যাকরণ পুনরায় অধ্যয়ন আবস্ত 
করেন। অনস্তর ইনি কুলাপাভা গ্রামনিবাপী অধ্যাপক অধবচন্জ্র হ্যায়রত্ব 
মহাশয়ের নিকট স্থপদ্ম-ব্যাকরণের আছ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনস্তর ইনি 
খেজুরী থানার অন্তর্গত লালী গ্রামনিবাসী অধ্যাপক ভূৃতনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট অধায়ন করিয়া! ব্যাকরণেব মধ্য ও কাবোব আছ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ॥ 
পরে উক্ত স্থানে অধায়নের অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় তমলুক মহকুমার অন্তর্গত 
ষোগীখোপ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট “গ' 
স্বৃতি অধ্যয়ন করিয়1 উহার আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি 
কাখি ভবন্বন্দরী সংস্কৃত মহাবিগ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক দিবাকর বেদাস্তপঞ্চানন 
মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া “গ" স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
অনস্তর ইহার নিকট ইনি কাব্য, পুরাণ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়! 
বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করেন। 

১৩২৪ বঙ্গাবে কাখি থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে স্থতিতীর্ঘ মহাশয় 
অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এক বৎসর যাবৎ উক্ত স্থানে অধ্যাপন! করিবার পর 
খেন্ুরী থানার অন্তর্গত মোহাটা চতুষ্পাঠীতে সুদীর্ঘ ২৫ বংসর যাবৎ অধ্যাপন। 
করিয়া ইনি বিশেষ হুখ্যাতি অজ্জন করেন। ১৯৬৭ গ্রষ্টাবে উক্ত স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া নিজ মাতৃতৃমিতে প্রত্যাগমন করেন এবং “সখদ] চতুষ্পাঠী, নামে টোল 
স্থাপন করিয়। বর্তমান কাল পর্ধ্যস্ত উহার প্রধান অধ্যাপক এবং সম্পাদকের 
কার্য করিতেছেন। উত্তরকানলে ইনি একজন প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতরূণে খ্যাতিলাভ, 
করিয়াছেন । 





বঙ্গার সংত-ধারশকচ্জীবনদী ১৮৩ 
প্রমেশচন্দ্র কাহ্যতীর্ঘ 


ইনি শ্রীহট্ট জিলার পঞ্খণ্ডের অন্তর্গত খাসা গ্রামে ১২৯৪ বাবে জন্গগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম পদ্মকুমার ভট্টাচার্য । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিদ্ারতব, কু্ধ্যকুমার 
তর্কসরম্বতী এবং কচুয়াদির কৃষ্জয় স্থতিভূষণ মহাশয়গণের নিকট অধ্যয়ন করিয়। 
কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকাশ্থিত পূর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাজ 
হইতে স্বৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্থৃতিবাচস্পতি” এবং কাব্যের উপাধি পরীক্ষা 
দিয়। “কাব্যসাংখাবিনোদ" উপাধি লাভ করেন। 

ইহার পর ইনি পঞ্চখগুস্থিত “বঘুনাধ-মহেশ্বর চতৃষ্পাঠী'তে প্রায় ৪* বৎসর 
পর্য্স্ত অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার বচিত গ্রস্থাবলী £ (১) নীতিশতকম্‌, (২) লবুগুদ্ধিপ্রদীপম্, (৩) 
বিজয়াকৃত্যকৌমুদী, (৪) শুক্তিপ্রবন্ধ, (৫) জ্যোতিষসংগ্রহঃ, (৬) জীবদ্রুষোৎ- 
সর্গপদ্ধতি:, (*) চন্দনধেস্বিচারঃ, (৮) দশম্যাং বলিদানম্, (৯) পুজায়াং 
পশুবলিদানম্‌ (প্রবন্ধ ), (১৭) সটাক শুদ্ধিচিস্তামণিঃ। 

১৩৬৯ বঙ্গাৰে ইহার মৃত্যু হয়। 


বলদেৰ বি্দ্যাভূষণ 

ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শি্ত | রাজপুতনার জয়পুরস্থিত মন্দিরসমূহ হইতে 
বাঙ্গালী পৃজক এবং সেবাইতগণ “অসম্প্রদ্ায়ী” বলিয়া সেবাচ্যুত হন। তখন বলদেব 
বিদ্তাতৃষণ মহাশয় জয়পুরে গমন করিয়া শরস্ীয় তর্কে তাহাদিগকে পরাজিত 
করেন। ইহার পর ইনি “ললিতা” নামক পার্ধস্যগ্রদেশে বাঙ্গালীদের আসন 
পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেস্কানে 'বিজয়গোপাল' নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। 

তাহার পর ইনি স্বগ্রামে আগমন করিয়! চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক বহু ছাত্রকে 
ব্যাকরণ, কাব্য, স্বৃতি ও ন্যায়াদি শাস্ত্র অধ্যাপনা! করেন। ইনি একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি বেদাস্ততুত্ের 'গোবিন্দভাস্ত"' নামক ভানস্ত গ্রণয়ন করিয়াছেন । ইহা 
ভিন্ন “ট্সন্দর্ভে'র টীকা এবং “সিদ্ধান্তদর্শন', *সাহিত্যকৌমৃদণ' ও “ছন্মঃকৌস্ভ” 
প্রসৃতি বহু গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 


২১১ 


১৮৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-্জীবনী 


শ্রীভব্তারণ স্থৃতিতীর্থ 


হাওড়া জিলার ব্যাটরা-কদমতল] গ্রামে ১৩১২ বঙ্গাৰের ১২ই মা 
শ্রীভবতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাব পিতার নাম যছুনাথ সার্বভৌম 
এবং মাতার নাম মৃণালিনী দেবী । 

ইনি প্রথমে স্থানীয় ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা আবন্ভ করেন। তাহার পর 
উহ পরিত্যাগ কবিয়। হাওডা জিলার কাহ্বন্দিয়! নিবাসী রাখালদাঁস বিগ্যারত্বের 
নিকট ব্যাকবণ পাঠ সমাপ্ত করেন। পরে হাওডা জিলার কৌডারবাগান-নিবাসী 
বিখ্যাত পণ্ডিত রামগোপাল স্বতিরত্ব মহাশয়ের নিকট কাব্য এবং পুরাণ প্রভৃতি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়! কৃতিত্ব অঞ্জন করেন। অনন্তব ইনি কলিকাতায় আসিয়! 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নারায়ণচন্ত্র স্বতিতীর্ঘথ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়! 
স্বৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

অধ্যয়ন সমাপ্ডিব পব ইনি স্বগৃহে “শড়ূচন্ত্র চতুষ্পাঠী” নামক একটি সংস্কৃত 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া! আহার ও বাসস্থান দিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা 
করাইতেছেন। 

বর্তমানে ইনি হাওডা সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের ব্যাটরা শাখার সম্পাদকরূপে 
কাধ্য করিতেছেন। 

ইহার রচিত পুস্তক ছুইখানির নাম ; (১) দুর্গাতত্ব, (২) নিত্যপূজাপদ্ধতিঃ। 





ভৰ্রঞ্জন তর্কতীর্থ 


বরিশাল জিলার কলসকাঠী গ্রামে ভবরঞরন ভট্টাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম স্থুখদা দেবী । 

ইনি স্বগ্রামস্থ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে কলা'প-ব্যাকরণ পড়িতে আরম করিয়া 
উহা। শেষ করেন। তৎপরে ইনি মিথিলা এবং কাশী গমন করিয়া! কাব্য, পুরাণ 
এবং দশন-শান্ত্র অধায়ন শেষ করেন। অনস্তর ভবরঞ্জন রংপুরে আগমন করিয়া 
মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ভ্তায় এবং নব্যভায় 
অধ্যয়ন করিয়! উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্ভীর্শ হন। 


বয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৮৫ 


মহামহোপাধ্ায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব পরলোকগমন করিলে ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ 
মহাশয়রংপুর সহরেই “ঘাদবেশ্বর চতুষ্পাঠী” নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া! তাহাতেই 
বঙ্গবিভাগ পূর্ব পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 
ইহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থের নাম_প্রাচাদশনি। উহার দ্বিতীয় খণ্ডও রচনা 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু উহা! মুদ্রিত হয় নাই। 
প্রাচাদর্শনে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে ইনি লিখিয়াছেন__ 
“বরিশালপ্রদেশন্ত কলনকাঠ্যাং জনির্মম | 
গিরিশো! মে পিতা সাক্ষাৎ সখ] জননী মম ॥ 
জায়! চেচ্ছাময়ী মে স্তাদ্‌ গোপালঃ পুত্রতাং গতঃ। 
ভবরঞ্জননামাহ" কন্যা চামীয়ত। মিতা || 
প্রাচাদর্শননিশ্মাণপ্রচেষ্টা মেষগে রবৌ । 
বেদ-কালাগ্নি-শৃন্যেহবে পূর্ণ] মে প্রভোরিচ্ছয়1 || 


ইনি কলিকাতায় মৃত্তামুখে পতিত হন। 





শ্রীভবানীপ্রসাদ কাব্য-স্থৃতিতীর্থ 


ইনি মুশিদাবাদ জিলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত মাস্স! গ্রামে ১৩২৩ 
বঙ্গাঝের পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শ্রীগুরুপদ চট্টোপাধ্যায় 
এবং মাতার নাম শ্রীশিবশক্কি দেবী । 

ইনি নয় বৎসর বয়স পর্য্যস্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে মুশিদাবাদ 
জিলার বেলভাঙ্গ গ্রামে “বেলভাঙ্গ। ব্রহ্ষচর্য্যাশ্রমে'র অধ্যাপক হরেন্দ্রনারায়ণ ন্যায়- 
তর্কতীর্থের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ১৩৩৪ বাবে 
গোপালপুর টোলের অধ্যাপক গোপেন্ুভৃষণ কাব্য-সাংখ্যতীর্ঘের নিকট ব্যাকরণ 
মধ্য, বর্ধমান জিলার গঙ্গাটিকুরীস্থ অভয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কালীকিস্কর 
সগ্ততীর্ঘের নিকট স্থৃতির আস এবং বৈস্কপুর গ্রামের অধ্যাপক বাস্থদেব কাব্য-স্থতি- 
মীমাংসাতীর্ঘের নিকট স্বতির মধ্য পরীক্ষা দিয়া উতীর্ণ হন। ইনি ১৯৪* খষ্টাকে 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নারার়ণচন্্র স্বতিতীর্থের নিকট হুইভে 


১৮৬ বদিয় লংগ্কৃত-অধ্যাপক-্জীখনী 


স্বৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছন। পরে কলিকাতা ২৮নং হারিলদ রোভস্থিত 
্হ্থাময়ী উধধালয়ের কবিরাজ শৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্ঘের নিকট এবং পরে কাঈীতে 
গমন করিয়া কবিরাজ কালীনাথ শান্ত্রীর মিকট আমুর্ধেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 
“আয়ূর্বেদাচার্ধ্য উপাধি লাভ করেন। পরে ১৯৬৩ খ্ীষ্টাবে প্রাইভেটে কাব্যের 
উপাধি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। 

ইহার পর ইনি :৯৬* গ্রীষ্টাকে মুশিদাবাদ জিলার জিয়াগঞ্জে “বিমলা 
চতুষ্পাঠী” নামক টোল স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। 


ভবানীভূষণ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ 


ইনি মেদিনীপুর জিলার ভেমুয়! গ্রামে ১২৯৯ বঙ্গাব্ের ৮ই চৈত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার লাম রামলাল তর্কতীর্ঘ এবং মাতার নাম মুক্তকেশী দেবী । 

প্রথমে ইনি ভেমুয়া চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে উক্ত জিলার 
হীরাসাগর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক স্থরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্ঘথ মহাশয়ের নিকট কাবাশাস্ত 
অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ইনি ভট্রপল্লীতে গমন করিয়া পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের 
নিকট এবং পঞ্চানন তর্কতীর্ঘথ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার 
পর ১০1১২ বৎসর নানা কারণে ইহার অধ্যয়ন স্থগিত থাকে । পরে পিতার নিকট 
হইতে ইনি কাব্য এবং ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি 
কলিকাতায় আসিয়। ১নং মদন মিত্র লেনস্থিত দেবকুষ্ণ বেদীস্ততীর্ঘ মহাশয়ের 
নিকট হইতে সাংখোর আছ্চ, মধা ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর 
ইহার নিকট হইতে বেদাস্তের আগ্য ও মধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অসস্তর ইনি 
কলিরাত। সংস্কৃত কলেজে স্থতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শিতিক 
বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যস্থতি অধ্যয়ন করিয়া উহার আগ্ঘ ও মধ্য 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু নান! কারণে উহার উপাধি পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। 
ইহার পর ইহার অধ্যয়ন সমাগত হয় । 

ইহারপর ইনি ১৩৩১ বঙ্গান্ধের ২র] পৌষ কলিকাতা। এণ্টালীর অন্তর্গত ৩১নং 
দেব লেনে 'ইশ্টালী চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা 
কার্যো ব্রতী হন। ইনি একজন বিখ্যাত পপ্তিত ছিলেন। 

ইনি ১৩৮২ বঙ্গান্ধে কলিকাতায় সৃত্যুমুখে পতিত হন। 


বজীয় সংস্কৃত-অগ্ন্যাপক-লীবনী ১৮% 


ভারতচন্জ্র তর্কবিজয় 

প্রহট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত চৈতন্তপুর গ্রামে ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠ1 
আবণ ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গিরিধর 
তষ্টাচার্ধ্য এবং মাতার নাম অহল্য। দেবী । 

ইনি উক্ত জিলার ভাতকাটিয়। গ্রামের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মথ্রানাথ স্তায়রতব 
মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ১৮৫৮ ত্রীষ্টাব্ হইতে ১৮৭৩ খ্ীষ্টাব পধ্যস্ত কলাপ-ব্যাকরণ, 
সাহিত্য, অলঙ্কার এবং স্তায়শাস্ত্র অধায়ন করেন। তাহার পর ময়মনসিংহ জিলার 
শেরপুর গ্রামনিবাসী দুর্গাহ্ন্দর কৃতিরত্ব মহাশয়ের নিকট ১৮৭৩ শ্রীষ্টান্দ হইতে 
১৮৮২ খ্রীষ্টাবষ পর্য্যস্ত স্মৃতি ও মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপকের নিকট 
হুইতে “তর্কবিজয়' উপাধি লাভ করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তিব পর ভারতচন্দ্র তর্কবিজয় মহাশয় ১৮৮৩ ্রীষ্টাব্দে নিজ বাড়ীব 
চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপন! করিতে থাকিয় মৃত্যু পর্যাস্ত উক্ত কার্য করেন। এই 
পময় বহু ছাত্র আহার-বাসস্থান লাভ করিয়। নান| শাস্ত্র ইহার নিকট অধায়ন 
করিত। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ই'হার প্রণীত ম্যায় এবং স্থতিশাস্ত্রের বু অমুব্রিত গ্রস্থ ছিল, পাকিস্থান 
স্ষ্টির পর নিজ গৃহস্থিত সেই সকল গ্রন্থ ধ্বংস হইয়াছে । 

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাত্র স্বগৃহে ইনি পরলোকগমন করেন। 


ভুবনমোহন স্থৃতিরত্ 

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ননীক্ষীর গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাঝের ২*শে পৌব 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মহাদেব ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম 
মনোমোহিনী দেবী । 

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরস্থ রাজকুমার স্বতিতীর্ঘ এবং ফরিদপুর জিলার 
কবিরাজপুরস্থ আনন্দচন্ত্র বিদ্ভারত্বের নিকট স্থূদীর্ঘ কাল ইনি ব্যাকরণ ও স্থৃতিশাস্র 
অধ্যয়ন করেন। পরে রংপুরের জমিদার লাহিড়ীবাবুদের চতৃষ্পাঠীতে লভাপপ্ডিত- 
রূপে অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া! শোঁভাবাজারে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়। উহাতে অধ্যাপন। করাইতে খাকেন। 

১৩৪১ বঙ্গাব্ধের ২২খে মাঘ কলিকাতাস্থ বাসভবনে ইনি পরলোকগষন কয়েন ।. 


শহিেলও হরহঠে 


১৮৮ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীভূতেশচন্দ্র তর্ক-ম্ম'তি-ব্যাকরণতীর্থ 


ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণ। মহকুমার অন্তর্গত বাকলজোড়া। গ্রামে ১৩২৩ 
বঙ্গাকের ২৫শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
সতীশচন্দ্র শ্বতিভীর্থ এবং মাতার নাম নির্শলাস্থন্দরী দেবী । 

ইনি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরস্থিত রাজ- 
রাজেশ্বরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্রন্তর স্বৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯৩৪ 
খরষ্টাকে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
কালীরুষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে তর্কতীর্ঘ উপাধি লাভ করেন এবং 
ঢাকার সারম্বত-সমাজে ১৯৩৪ খ্ীষ্টাব্ধে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়! 
“সিদ্ধান্ততভৃষণ” উপাধি পান। অনস্তর ইনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক হরেন্দ্রন্দ্র স্বৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে নব্যস্থৃতি 
উপাধি পরীক্ষায় উত্ভীর্ণহন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাকে (ক) ব্দাস্ত মধ্য পরীক্ষা এবং 
১৯৫৮ থ্র্টাঝে মীমাংস। মধা পরীক্ষা দিয়! উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর কোন পরীক্ষা 
দেওয়। সম্ভব হয় নাই । ইনি গ্রায় গ্রতোক শাস্ত্রের আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়! বৃত্তি ও পুরস্কার পাইয়াছেন। 


বজীয় অংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৮৯- 


ভূপতিনাথ সাংখ্যতীর্থ 


ইনি ঢাক জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মাওয়া গ্রামে ১২৯৪ বঙ্গান্ধের 
১১ই বৈশাখ জন্ঃগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শ্রীনাথ ন্যায়ভৃষণ এবং মাতার 
নাম সারাহ্ন্দরী দেবী। ন্যায়তৃষণ মহাশয় বিক্রমপুরের একজন বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক ছিলেন। 

সৃপতিনাথ পিতার নিকট ১৮ বৎসর বয়স পর্ধ্যস্ত কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য এবং 
সামান্তভাবে স্তায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার যূলগাঁও- 
নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নবীনচন্ত্র তর্করর মহাশয়ের নিকট ছুই বৎসর কাল 
স্তায়শাপ্ৰ অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কলিকাতায় আমিয়! ভবানীপুরস্থিত ভাগবত 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয়ের 
নিকট সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি 
উহার নিকট বেদাস্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। 

১৩২৩ বঙ্গাব্ধে ইনি ঢাকাস্থিত পুবর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাজে লাংখ্যের উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “সাংখ্যশাস্ত্রী” উপাধি এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। 

পরে সাংখাতীর্থ মহাঁশয় ১৩২৫ বঙ্গাৰে শ্রীরামপুরে 'শ্ীনাথ সংস্কৃত বিদ্যালয়” 
নামক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। বহু শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়াছেন। 

ইনি ১৩৮২ বঙ্গাবে হুগলী জিলার শ্রীরামপুরে পরলোকগমন করেন। 


যে জজহিসরারডু। 


শ্রীভূপালচন্ত্র স্বতিতীর্থ, ক্মতিরত্ব 


ইনি ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরের অন্তর্গত কুলপন্দীগ্রামে ১৩০* বঙ্গাব্ের 
২৭শে কাত্তিক রবিবার জঙ্গুগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম ভারবেশ্বর চক্রবর্তী 
এবং মাতার নাম সৌদামিনী দেবী । 

প্রথমে ইনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ফরিদপুর জিলার 
মহেন্্রদী গ্রামনিবাসী শ্রীধরচন্দ্র স্থৃতিতীর্ঘথ মহাশয়ের নিকট স্থৃতিশান্ত্র পড়িতে 
আরম্ভ করিয়! 'প্রায়শ্চিততত্ব” পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কাশিমবাজার 
অহারাজ্ধের সভাপপ্ডিত লারধাচরণ স্থতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট উক্ত শান অধ্যয়ন 


১৯০ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


আবন্ভ কবেন, কিন্তু শবীব অন্ুস্থতাব জন্য উক্ত অধ্যযন বন্ধ থাকে । পবে ফবিদপুব 
গিলাব সিঙ্গাবডাহ! গ্রামনিবাসী কালীমোহন স্থৃতিতীর্থ মহাশয়েব নিকট হইতে 
শ্বৃতিব মধ্য পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আব উক্ত অধ্যাপকেব নিকট 'শ্রান্ধবিবেক+ 
এবং “মলমাসতত্' অধ্যয়ন কবেন। অনন্তব ইনি নবদ্ীপে গমন কবেন ও সবকাবী 
বৃত্তি লা কবিষ! সবকাবী টোলেব শধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ স্থঁতিতীর্থ মহাশযেব 
নিকট হইতে ১৩২৭ বঙ্গাঝে স্মৃতিশাস্ত্রেব উপাধি পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং এ 
বৎসবই নবদ্ধীপস্থিত 'বঙ্গবিবুধজননী সভা” হইতে স্থতিশাস্ত্বেব উপাধি পৰীক্ষা 
প্রথম বিভাগে প্রথম হউয! উত্তীর্ণ হন এব" বৌপ্যপদক এবং স্বতিবত্বু' উপাধি 
লাভ কবেন। 

শনস্তব ইনি “শিবদেব চতুষ্পাঠী” নামক টোল স্থাপন কবিষ। তাহাতে অধ্যাপনা 
কবিতে থাকেন। 

ইহাব বচিত পুশ্চকেব নাম- প্রীমদভগবদ্গীতাব অনুরুপ ছন্দে বা*ল। অন্গবাদ 
€ অমুত্রিত )। 


শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-স্ম তিতীর্থ 


ময়মনসিংহ জিলাব কিশোবগঞ্জ মহকুমাব অন্তর্গত যশোদল গ্রামে ১৩১৪ 
বঙ্গাঝেব ৮ই অগ্রহাযণ শ্রীভৃপেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ কবেন। ই'হাব পিতাব 
নাম গোলকনাথ কাব্যতীর্থ এবং মাতাব নাম জযলম্্মী দেবী । শ্রীভৃপেন্্রনাথেব 
পিতামহ হবিনাথ তর্কভূৃষণ উক্ত অঞ্চলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

শ্রীভূপেজ্জনাথ প্রথমে পিতা চতুগ্পাঠীতেই পিতাব নিকট কলাপ-ব্যাকবণ 
পড়িতে আব কবেন। পবে শ্্গ্রামস্থ ২নং চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক দেবেস্্রনাথ 
বিষ্ভাতৃষণ মহাশয়েব নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকবণেব আস্ ও মধ্য পবীক্ষায় উভভীর্ণ 
হুন। পবে মঘমনসিংহ জিলাব আঠাববাড়ীস্থ জ্ঞানদব। চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক কালী- 
রুফণ সিদ্ধান্তশান্্রী মহাশঘেব নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকৰণেব উপাধি এবং কাব্য- 
শাস্ত্রের আন্ত, মধ্য ও উপাধি পবীক্ষায় উভীর্ণ হন। কাব্যেব উপাধিতে প্রথম 
বিভাগে প্রথষ হইয়া পুবস্কার লাভ কবেন | ইহার পর ইনি শ্বতিশান্ত্র পড়িবাঁর 


বীর সংস্কৃত-মধ্যাপক-জীবদী ১৯১ 


ন্ত নবহ্ধীপ গমন করেন এবং সেম্থামে যোগীন্দ্রনাথ স্বতিভীর্থের নিকট ১৯২১ 
্ষ্টা্* হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্খ পর্যন্ত স্থৃতিশাস্ত্র অধায়ন করিয়া উহার আস্ধ 
ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়। বৃত্তি লাভ করেন এবং উপাধি 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়। পুরস্কার এবং স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত 
হন। ইহার পর ইনি মহামহোপাধ্যায় চণ্তীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়েব নিকট 
দীর্ঘকাল ন্যায়শাস্্ অধ্যয়ন করেন। পরে বর্দমানে গমন করিয়া বিজয় চতুগ্পাঠীর 
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বমেশচন্দ্র তর্ক-বেদাস্ততীর্থ মহাশয়ের 
নিকট সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিয়া! উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়] 
বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন আব ঢাকাস্থিত পূর্ববঙ্গ লাবন্বত-সমাজে 
পূর্ব্বোক্ত সকল শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়! ইনি ন্বর্ণ ও রৌপাপদক প্রাপ্ত হন। 
এইরূপে দীর্ঘ ২০ বসর কাল ধ্যয়ন কবিবার পর ই"হার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়। 

অধ্যয়ন সমাপ্থির পর শ্রীভূপেন্দরনাথ নবদ্ধীপস্থিত গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত চতুষ্প্রাীতে 
স্বৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৯৩৪ গ্রীষ্টাবধে রাজসাহীস্থিত মহারাণী 
হেমস্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়! ১৯৪৪ শ্রীষ্টাব্ব পর্য্যস্ত 
উক্ত কাধ্য করেন। পরে এঁ বৎসরই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্বতিশাস্ত্রের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত উক্ত কার্য করিয়া উহা হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত ম্মার্ত এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে 
পরিচিত হইয়াছেন। 

ইছার সম্পাদিত গ্রন্থঃ উদ্বাহতত্বের টীকা । ইহা ভিন্ন ইহার ধর্মবিষয়ে 
নান। প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। 


155 আস শত 


মথুরানাথ তর্কবাগীশ 


ইনি ১২৬৫ বঙ্গাঝে বরিশাল জিলার অন্তর্গত লক্ষপণকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম কালিদাস ভটাচার্ধ্য ও মাতার নাম পরমেশ্বরী দেবী । 
ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রে বাপত্তি লাভের পর 
অবস্ধীপে দীর্ঘকাল সায় এবং কাব্যশাশ্থ অধ্যয়ন শেষ করিয়া! 'তর্কবাগীশ” উপাধি 


১৯২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


লাভ করেন। পরে স্বীয় ভবনস্ব চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য এবং ভ্যায়শান্ত 
অধ্যাপনা করেন। গণিতশাস্ত্রেও ই'হার দক্ষতা ছিল। ইতি বক্তা হিসাবেগু 
খ্যাতি লাভ করেন। 

১৩২৯ বঙ্গাবের ভাদ্র মাসে ইনি পবলোকগমন করেন। 


মথুরানাথ বিদ্যারত্ব 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়াব অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১২৬৪ 
বঙ্গাবের ২৯শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ কবেন। ই"হাব পিতার নাম হরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার 
এবং মাতার নাম গৌবীস্থন্দবী দেবী। 

ইনি বাল্যকালে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়! বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 
পরে কাশীতে গমন করিয়। স্থতি ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নাস্তে খ্যাতি অঞ্জন 
করেন এবং অধ্যাপকেব নিকট হইতে “বিষ্ারত্ব উপাধি প্রাপ্ত হন। অনস্তর 
কাশীধামেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাঞ্জকেই অধ্যাপনা করেন। 

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ কাশীধামে ই'হাব মৃত্যু হয়। 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার 


নদীয়া জিলার বিন্বগ্রামে ১২২২ বঙ্গাবে (১৮১৭ খ্রীঃ) মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায় । 

বান্যকালে শ্বগ্রামেই ইহার শিক্ষা আরম হয়। পরে ১৮২৯ এরীষ্টাবে 
কলিফাত! সংস্কৃত কলেজে ইনি শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন । তখন ইহার ১২ বৎসর 
বয়স ছিল। কিন্তু অসুস্থ হইয়৷ পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আদিতে বাধ্য ছন। 
শরীর তুস্থ হইবার পর গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্তর 
অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইহার পর মদনমোহন পুনরায় কলিকাতায় আলিয়। 
১২৩৬ বঙ্গাবে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই জময়ে বিষ্ভানাগর মহাশিয়ও 
যংস্বত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সংস্কৃত কলেজে ব্হদিন উদ্তয়ে এক আধায়ন 
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ব্দীয় সংকুত-অধ্যাপক-জীননী ৯৩ 
করিয়াছেন। ফলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মে । কিছুকালের মধ্োই 
ইনি সাহিত্য ও অলঙ্কার-শান্ত্রে বিশেষ জানলাভ করেন। তখন অধাপকগণ 
ইহার উপর সন্ত হইয়া! “কাব্যরত্বাকর” উপাধি দান করেন। এই উপাধি 
লাভের পর ইনি উক্ত কলেজেই দর্শন, জ্যোতিষ ও শ্মতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
স্বৃতিশ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়নের পর উহার পরীক্ষ1 দেন। ইহাতে উত্ভীর্ঘ 
হইয়া! ইনি জজ-পগ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ইহার পর মদনমোহন ১৮৭১ 
গ্র্টান্ধের ৩১শে ভিসেম্বর হিন্দু ল-কমিটির পরীক্ষা দেন। এই সময় ইহার বয়স 
মাত্র ২১ বসর। ১২৫* বঙ্গাঝে ইহার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়। শিক্ষা 
সমাধির পর কলেজের অধ্যাপকগণ ই'হাকে “তর্কালঙ্কার” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। 

অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয় মানিক ১৫ টাকা বেতনে ছুই বৎসরের জন্য হিন্দু 
কলেজস্থিত পাঠশালায় পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। পরে বারাসাত গভর্ণমেপ্ট 
টেবর বিদ্যালয়ে ২৫ টাক] বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিয়া এক বৎসর 
উক্ত কাধ্য করেন। পরে ইনি ১৮৪৩ খৃষ্টাধ হইতে ১৮৪৫ খুষ্টাবধ পর্য্য্ত ৪* টাক! 
বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতী করেন । ১৮৪৬ গ্রীষ্টাবে কৃষ্ণনগর কলেজে 
€* টাক] বেতনে প্রধান পণ্ডিতের কার্য করেন। এই বৎসরের ২৭শে জুন ইনি 
সংস্কত কলেজে ৯* টাক। বেতনে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়৷ ১৮৪৯ খ্রীষ্টান 
পর্য্যস্ত উক্ত কার্য করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়। এ সালের নভেম্বর মাসে 
মুশিদাবাদে ১৫* টাকা বেতনে জর্জ-পপ্ডিত নিযুক্ত হইয়1 পাঁচ বৎসর উক্ত কার্ধ্য 
করেন। পরে ১৮৫৫ শ্রীষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে ইনি মুশিদাবাদের ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেটের পদ গ্রহণ করেন। পরে ইনি ১৮৫৬ ্ষ্টাবকে কান্দীতে বদলী হন। 

১৮৪৯ এষ্টাবে ড্রিঙ্কওয়াটার বেখুন সাহেব কলিকাতায় হিন্দু বালিকা বিভ্াবয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজের ছুই কন্ঠা-__ভুবনমাল!| ও কুন্দমালাকে 
উহাতে ভণ্তি করিয়া দেন আর নিজে বিনা বেতনে উহাতে বহু দিন শিক্ষকতা) 
করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার রচিত ও অনুদিত শ্রস্থাবলী £ (১). মংস্কতরলতরঙ্গিপী ( পদ্ডাঙ্বাদ 
ফরেন) € ১৮৩৪ আঃ) (২) বানর (পন্থাজ্বাদ ১৮৩৬ শীং, ১৭৫৮ 
শকাব্দ), (*) শিলশিক্ষা প্রথম ছাঁগ ও ছিতীয় ভাগ (১৮৪৪. খ্রাঝ,), 
কুচি ভাগ (৯৮৫* এরটান্)। সম্পাদিত দিশ্থাবনী') . ৫) সাংখ্যদনকযুদি, 

শীবনী--১৩ 
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; (২) চিন্তামণিদীধিতি। (৩) বেদাস্তপরিভাষা। এই তিনখানি গ্রন্থ ১৮৪৮---৫* 
খীষ্টাব্ের মধ্যে সম্পাদিত হয়। (১) শবশকি-প্রকাশিকা, (২) ধাতুপাঠ, 
(৩) কাদশ্বরী, (৪) রঘুবংশ, (৫) কুমারসম্ভব--এই গ্রন্থগুলি সংশোধন 
করিয়] মুক্রিত করেন। 'দর্ধবশভঙ্করী” নামে একখানি সংবাদপত্রও ইনি প্রকাশ 
করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এবং বিগ্ভাসাগর মহাঁশয় কলিকাতায় “সংস্কৃতযস্্ 
নামে একটি মুদ্রার স্থাপন করেন। 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাবের ই মার্চ বিস্থচিকারোগে কান্দীতে ইহার মৃত্যু হয়। 


শ্রীমধুসুদন ব্দ-ব্যাকরণতীর্থ 

ইনি ময়মনসিংহ জিলার পাতুয়ারী গ্রামের মাতুলালয়ে ১৩১৩ ধঙ্গাবের ২৬শে 
ফান্ধন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতৃভূমি উক্ত জিলার নেত্রকোণ! মহকুমার 
অন্তর্গত বার্দে বড়তলী গ্রামে । ই"হার পিতার নাম হরিকৃষণ বিষ্ারত্ব এবং মাতার 
নাম সরোজিনী দেবী । 

পনের বৎসর বয়সে ইনি ক্ষুলের পড়! ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান করেন। ইহার তিন বৎসর পরে ময়মনসিংহ জিলার কাটিহারী গ্রামের 
অধ্যাপক গুরুচরণ শ্বতিরত্ব মহাশয়ের নিকটে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আর 
করেন। পরে উক্ত জিলার শোদল-নিবাসী সরেশচন্দ্র বিদ্যাঁনিধির নিকট হইতে 
কলাপের আস্ত এবং মধ্য ও ময়মনসিংহস্থ দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক গিরীন্ত্রনাথ 
বেদাস্তরত্বের নিকট হইতে কলাপের উপাধি ও ১৩৩১ বঙ্গান্ে উপনিষদের আছ 
ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। বৃত্তি লা করেন। ১৩৩২ বঙ্গাবধে সামবেদের 
আগ্ঠ ও মধ্য, ১৩৩৩ বঙ্গাবে কাব্যের আছ ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্ধে সামবেদের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। পরে শ্রীশিবকুমার বিদ্যার্থী ভবনের অধ্যাপক চণ্ডীচরণ তর্কতীর্ঘের 
নিকট হইতে মীমাংসার আস্ত ও মধ্য পরীক্ষায় গ্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়। বৃতি 
লাভ করেন। ১৯৩৮ শ্রীষ্টাকে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্্রনাথ তর্ক-সাংখ্য- 
বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয়ের নিট মীমাংসার উপাধির পাঠ্য এবং চণ্তীচরণ তকতীর্থের 
নিকট নব্যন্তায় অধ্যয়ন করেন। পরে ইরিনন্দন বার নিকট পাণিনি-ব্যাধরণৈর 
আসক ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়1 উহার উপাধির পাঠা পর্যান্ত অধায়ন কর্েন। 
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ইনি ১৯৪৪ গ্রষ্টাব্ধে সংস্কৃত কলেজে বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অনন্তর 
১৯৪৭ খ্রীষ্টান্ধে উহা! পরিত্যাগ করিয়। ৪৪নং ষ্্যাণ্ড রোডে «বেদ বিদ্যালয়" 
স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং ঝাড়গ্রামরাজের প্রভাপপ্ডিতপদ 
লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আলমবাজারস্থ নিজ বাড়ীতে উক্ত বিদ্যালয় 
স্থানান্তরিত করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্ধে ।২ পি, ডব্লিউ রোডস্থিত বাড়ীতে উক্ত 
বি্যালয়ের নাম পরিবর্তন করিয়া “সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্ালয়' স্থাপন করিয়া 
উহাতে অধ্যাপনা! করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাতরূপে খ্াতিলাভ 
করিয়াছেন। 

পৈতৃক বানভবনে “প্রেমানন্দ নিকেতন? নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দীর্ঘ কাল উহাতে তারকক্রহ্ম নাম প্রচার এবং হজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন । 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম £ অগ্নিহোক্রপদ্ধতিঃ | বর্তমানে ইনি অথর্ধবেদের 
বজাচুবা? রচনায় ব্যাপৃত আছেন । 


মধুসুদন তর্কপঞ্চানন 


নদীয়া জিলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত বাহিরগাছি গ্রামে ১২৫* বঙ্গাবে 
মধুপ্দূন তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শ্রীকান্ত তর্করত্ব। 
'র্করত্ব মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

মধুস্থদন পিতার নিকট স্থতি, মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য ও বেোদাস্তশাস্ত্র অধায়ন 
করিয়। গ্রস্ত জ্ঞান অঞ্জন করেন। পরে কাশীতে গমন করিয়] পূর্বোন্লিখিত 
শান্্রমমূহে অধিকতর জ্ঞান লাভ করেন এবং সেস্বান হইতে “তর্কপঞ্চানন' 
উপাধিতে দুষিত হন। 

ইহার পর মধুক্ছদ্রন স্বগ্রামে আগমন করিয়। “মধুশ্ছদন চতুর্পাঠী' নাযে এক 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। নানা৷ স্থানের বহু ছাত্রকে শিক্ষা দান করেন। যেদিন উক্ত 
চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। সেদিন ঈশ্বরচন্্র বিষ্যাসাগর মহাশয় সেস্থানে উপস্থিত 
ছিলেন। নদীয়াধিপতি ও বর্ধমানাধিপতি উক্ত চতুষ্পাঠী পরিচালনার জন 
ইহাকে প্রচুর সাহাষ্য করিয়াছেন । 

ডৃ্কাপক্ষানন মহাশয় কজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 


১০৬ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ই'ছার রচিত পুস্তক তিনখানির নাম £ (১) বামনাখ্যানম্‌,* (২) রাম- 
রাজযাভিষেকঃ, (৩) বিচারদর্পণঃ | 

মধুক্ছদন তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৩৩০ বঙ্গাব্যের জগদ্ধাত্রীপূজার দিন হ্বগ্রামে 
পরলোকগমন করেন। 


শ্রীমধুদূদন বেদান্তশাস্ড্ী 


ফরিদপুর জিলার কোঁটালিপাডার অন্তর্গত উনশিয়1 গ্রামে ১৩২৫ বঙ্গাবের 
২৪শে অগ্রহায়ণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম নিশিকাস্ত বিষ্যারত্ব 
এবং মাতার নাম কাদদ্বিশী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি কালিদাস বিগ্যাবিনোদ ও কালীকাস্ত শিরোমণির 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার আছ্য পাশ করেন। পরে কলিকাতায় 
আসিষ শ্রীবিশ্বেশ্বর কাব্য-বযাকরণ-পুবাণ-স্থৃতিতীর্ের নিকট হইতে কাব্যের 
উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্ঘ, শরখকমল 
ন্যায়-ম্থৃতিতীর্থ, অমরেন্্নাথ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তকীচাধ্য, 
মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ এবং শ্রানিরঞনস্বরূপ ব্রহ্মচারী 
নবতীর্৫ঘের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধায়ন করেন। উক্ত অধ্যাপকমগ্ডলী ইহার 
শান্্রজ্ঞান দেখিয়। ইহাকে “বেদাস্তশাস্ত্রী” উপাধি দান করেন। 

১৩৫২ বঙ্গাব হইতে ইনি “সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে'র সহকারী গ্রস্থাগারিকের 
পদে নিযুক্ত আছেন। ১৩৫৩ বঙ্গাব হইতে ইনি “দৈনিক বহুমতী'র সম্পাদকাপ্র 
বিভাগে কাধ্য করিতেছেন এবং নিজ বাড়ীতে “নিদ্ধাত্ত চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়! 
প্রতি বৎসর ছাত্র পাশ করাইতেছেন। ইনি বহু স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও 
ষম্পাদন এবং 'গীতা'রও বঙ্গাছবাদ করিয়াছেন। 





+টশ্বরচন্দ্র বিদ্বাাগর' মহাশয় এই প্ৃত্তকখানির বঙ্গাছবাদ করিয়াছেন । 


বঙীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-্জীবনী ১৪৭ 


মহিমচন্দ্র শিরোমণি 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে ইনি জন্সগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং মাতার নাম রামপ্রিক়্। দেবী । 

বাল্যকালে ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়। পুরাণ পড়তে আরম 
করেন। উহা পাঠের পর প্রসিদ্ধ কথক রখুমণি গৌতম বিদ্যাভৃষণের নিকট 
কথকতা শিক্ষা! করেন। ইহার পাতিত্য দেখিয়। এবং কথকত। পাঠ শ্রবণ করিয়। 
কোটালিপাড়ার তৎকালীন পণ্ডিতবর্গ ইহাকে “শিরোমণি” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ইনি ও ইহার ভ্রাতা সীতানাথ বিদ্যাভূষণ-__একত্র সমগ্র “মহাভারত" 
হাতে লিখিয় গিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পৌরাণিক ছিলেন। ছূর্গাধন 
স্তায়ত্ৃষণ এবং শিরোমণি মহাশয় একত্র হইয়া একবার নিজ বাড়ীতে “মহাভারত' 
কথকতা। করেন। ইনি “দশমহাবিদ্যান্তোত্রম নামক সংস্কৃতগীতি ও সংস্কৃত পদ্ডে 
“কুলপঞ্জিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রস্থদয় বর্তমানে অপ্রাপ্য। ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি স্বগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হন | 


তোকে 


মহেশচন্দ্র তর্কচুড়ামণি 


ইনি দিনাজপুর জিলার রাজারামপুর গ্রামে ১২৪৮ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঈশানচন্ত্র তর্করত্ব এবং মাতার নাম হর- 
সুন্দরী দেবী । 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থ গজানারায়ণ বিষ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট কলাঁপ-ব্যারুরণ 
ও স্বতিশান্র অধ্যয়ন করেন। পরে মহেশচন্ত্র কলিকাতায় গমন করিয়! সংস্কৃত 
কলেজে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কার-শান্ব অধ্যয়ন 
করেন। ইহার পর ইনি নবদ্ধীপে গমন করিক। মাধবচন্্র তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের 
নিকট নবান্তায় অধ্যয়ন করিয়া “তর্কচূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর মহেশচজ্ তর্কচুড়ামণি মহাশয় দ্বগ্রাষে প্রত্যাবর্তন 


১৯৮ বলীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবর্নী” 
করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক বহু ছাত্রকে অধ্যাপন! করান। ইহার ছাত্রদের 
মধ্যে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শান্্ী অন্যতম | 

খুলনা জিলার নকীপুরের জযিদার-বাড়ীতে ১৩১৫ বঙ্গাবে ই'হার সহিত: 
মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতাচা্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ* হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের 
সমস্তাপূরণ বিষয়ে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। 

ইনি কালক্রমে দিনাজপুর মহারাজার সভাপগ্ডিত, ছ্বারপপ্তিত এবং পুরোহিত- 
পদে নিযুক্ত হন। ইনি একজন ধুরদ্ধর পণ্তিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রস্থাবলী £ (১) কাব্যপেটিকা (১ম ও ২য় ভাগ ), 
(সংস্কত) (২) দিনাজপুররাজবংশম্‌ (মহাকাব্যম্‌), (৩) নিবাতকবচবধ 
(বাংলা), (৪) ভূদেবচরিতম্, (৫) রসকাদস্বিনী, (৬) ভগবচ্ছতকম্‌। 
অমুক্রিত গ্রন্থ ঃ (১) মেঘদূতের টীকা । (২) প্রাকৃতপিঙগলম্‌ (টীকা ), 
(৩) পরমাণুবাদ-ব্যবস্থাপনা, (৪) নলোদয় (বাংলা মহাকাব্য )। 

১৩১৫ বঙ্গাবের ২২শে আশ্বিন ইনি স্বগ্ুহে পরলোকগমন করেন। 





মহেশচন্দ্র ্ায়রত 


রংপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রাম মহকুমার নেওয়াশী গ্রামে ইনি ১২৫৮ 
বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । ই"হার পিতার নাম যোগানন্দ বিষ্যাবিনোদ ও মাতার 
নাম রাধাময়ী দেবী । 

শৈশবে ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কুসংসর্গে মিশিয়া! ইনি লেখাপড়ার সুযোগ 
পান নাই। একদিন জ্ঞাতি পিতামহ ভীমনাথ বাচম্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে 
ইনি তিরস্কৃত ও লজ্জিত হইয়া ২২ বংসর বয়সে হাতে-খড়ি নিয়] উচ্চশিক্ষা 
লাভের জন্ত গৃহত্যাগ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন ষে, জীবনে বংশের নাম উজ্জল 
করিতে না পারিলে আর গৃহে ফিরিবেন না। 


হরি 


 ফতৎকালে ইনি 'মহামহোপাধ্যায়" প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন নাই। 


বঙ্গীয় ংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ১৯৯, 


রংপুর. সহরের নিকটবস্তা ইটাকুমারী নামক স্থানে মহামহোপাধ্যায় 
ঘাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট একনিষ্ভাবে অধ্যয়ন করিয়া এবং কাতবিস্ত 
হইয়। ইনি «* বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। 

কাব্য-ব্যাকরণ-শ্বতি-দশনার্দি শাস্ত্রে তাহাকে বুৎপন্ন দেখিয়া পণ্ডিত" 
সমাজ ইহাকে 'ন্তায়রত্ু উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি স্বগৃহে টোল স্থাপন 
করিয়! অনেক দিন অধ্যাপনার কার্য করেন। 

১৩২২ বঙ্গাবে ৬৪ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। 


ইনি শ্রীহট জিলার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত স্থপাতলা গ্রামে ১৫*৪ শকাষে 
(১৫৮২ ঘীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য 
বিশারদ | মহেশ্বর পিতামাতার একমাত্র সম্তাঁন ছিলেন। 

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য বালাকালে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী, দুর্দান্ত এবং লেখা- 
পড়ায় অতিশয় অমনোযোগী ছিলেন। তাহার প্রতি মাতার সকল সছুপদেশ 
বার্থ হইতে লাগিল। পিতা মুকুন্দরামণও মধ্যে মধ্যে ইহাকে যথেষ্ট তাড়না 
করিতেন ; কিন্ত তাহাতে কোনই ফল হইত না। একদিন কোন অন্যায় ব্যবহারে 
পিত। ন্ুদ্ধ হইয়! মহেশ্বরকে কোন প্রকার তাড়ন। না করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন যে. 
“আহার্যের পরিবর্তে মহেশ্বরকে "ছাই" দিতে ।” পতিপরায়ণা স্ত্রীও শ্বামীর 
ইহার কারণ জিজ্ঞাস। করিয়। সমস্ত ঘটনা অবগত হুইলেন। 

ইহার পর মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে একদল গলা- 
সানা মুশিদাবাদ-যাত্রীর সঙ্গে দৈবাৎ মিলিত হইলেন। অনস্তর ইনি পথে 
ঘাইতে যাইতে এক ব্রাঙ্ধণের গুহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণদম্পতি 
অপুত্রক থাকায় মহেশ্বরকে পুত্র পালন করিতে লাগিলেন । একদিন মহেশ্বর 
গঙ্ষাতীরে এফাকী ভ্রমণ করিতেছিলেম, তখন পরঙ্গানন্দ গিনি নামক একজন 
মক্গাসী ইহাকে নিকটে ভাবিয়া নানা সছুপদেশ, একটি যু গরদান ৪" 


৬০ ব্ীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-্্রীবনী 


জিহ্যাভে একটি মন্ত্র লিখিয়া দিলেন এবং নানারূপ আশীর্বাদ করিয়া! চলিয়া 
গেলেন। 

ইহার পর ইনি মুশিদাবাদের পূর্বোক্ত ব্রাঙ্মণের গৃহে থাকিয়। কোন অধ্যাপকের 
নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদ হইয়া উঠিলেন। তখন 
অধ্যাপক মহাশয় মন্তষ্ট হইয়! ই'হাঁকে '্যায়ালঙ্কাব' উপাধি দান করেন। ইহার 
পর ইনি দেশে আসিয়া! পিতামাতার সহিত মিলিত হন। পরে ইনি নবহীপ 
গমন করিয়া ত্দানীস্তন প্রসিদ্ধ কোন নৈয়াত্িক ও অন্যান্ত পণ্ডিতের নিকট 
নানা শান্ত অধায়ন করেন। 

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কোন সময়ে মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ন্যায়- 
শাস্থের বিচারে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাঁজকে সাত সাতবার পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন। ইহার পব ইনি নবঘীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। নান! দেশীয় বন্ধ 
ছাত্রকে অধাঁপনা করান। বনু অবাঙ্গালী ছাত্রও ইহার নিকট অধ্যয়ন করিত। 
“কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থের স্থপ্রসিদ্ধ “রসপ্রকাশ” নামক টীক! প্রণেতা! শ্রীকৃষ্ণ শর্মাও 
ইহার বিখ্যাত ছাত্রদের অন্যতম। ন্যায়শান্থে মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করিলেও ব্যাকরণ, কাব্য এবং স্মৃতি প্রভৃভি শাস্ত্েও বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন। ইহার সময় হইতে পঞ্চখণ্ড “ক্ষুদ্র নবদীপ" বলিয়৷ কথিত হইতে থাকে । 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী। মুলগ্রস্থ £ (১) আহৃকপ্রদীপঃ, (২) কালপ্রদীপঃ, 
(৩) দিদ্ধান্তপ্রদীপঃ, (8) দেশপ্রদীপঃ, (৫) অশৌচপ্রদীপঃ। (৬) শুদ্ধি" 
প্রদীপঃ। (৭) জ্যোতিংপ্রদীপঃ, (৮) দায়প্রদীপঃ (৯) ব্রতপ্রদদীপঃ, (১০) 
পরীক্ষাপ্রদীপঃ (১১) বাস্গ্রদীপঃ, (১২) বর্ষকৃত্যপ্রদীপঃ, (১৩) প্রতিষ্ঠা 
প্রদীপঃ, (১৪) প্রায়শ্চিতপ্রদীপঃ, (১৫) মলমাসপ্রদীপঃ, (১৬) সংস্কারপ্রদীপঃ, 
(১৭) উদ্বাহপ্রদীপঃ, (১৮) বুষোতৎসর্গপ্রদীপং, (১৯) ব্যবহারপ্রদীপহ, 
(২+) শ্রান্ধপ্রদীপঃ, (২১) দীক্ষাপ্রদীপঃ, (২২) তীর্থপ্রদীপঃ, (২৩) পৃজাপ্রদীপঃ, 
(২৪) দৃত্তকগ্রদীপঃ, (২৫) ধেনৃৎ্সর্গপ্রদীপঃ১ (২৬ জলাশয়োৎসর্গপ্রদীপঃ, 
(২৭) শাস্তিগ্রদীপঃ, (২৮) সংক্রান্তিপ্রদীপঃ| টীকা গ্রন্থঃ (১) 'কাব্যগ্রকাশ, 
গ্রন্থের “আদর্শ, বা “ভাবার্থচিস্তামণি' নামক টীকা গ্রন্থ। (ইহা নবঘীপে 
অবস্থান কালে রচিত ), (২) দায়ভাগ-টীক]। 

ইনি ম্মা্ত রুনন্মন ভট্টাচার্যের “অষ্টাৰিংশ তিতব্বের* ভ্তায় “অষ্টাবিংশতি- 
প্রদীপ” রচন। করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-স্মধ্যাপক-জীবনী ২৩১ 


ইনি শেষ-বয়সে ম্বগ্রামে অবস্থান করেন এবং অধিকাংশ প্রস্থ এখানেই 
রচিত হয়। ইনি কোন্‌ স্থানে এবং কখন পরলোকগমন করেন, ভাহ! জানা 
যায় না। 


ইনি ঢাক! জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেজেরহাটা গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাবে 
অন্সগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মহিমচন্দ্র বিগ্যারত্ব এবং মাতার নাম 
বগলাহন্দরী দেবী । 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর ঢাক! জিলার ইছাপুরা-নিবাসী অধ্যাপক মহেন্দ্র 
নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট ১৯২৭ খ্রীষ্টাবে সারম্বত-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আর্ত 
করেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাকে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন | ইহার পর 
ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট কাব্যশাস্থ অংযয়ন করিয়া ঢাকাস্থিত পূর্ববঙ্গ নারদ্মত- 
সমাজ হইতে “সাহিত্যাচা্য” উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি হুগলী 
জিলার চুণ্চুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদাস্তশাস্ত্ী মহাশয়ের 
ন্বিকট হইতে ১৯২৪ শ্রীষ্টাঝে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
পরে উহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ক' স্বতির আস্ত এবং 
১৯২৬ গ্রষ্টাব্বে উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। বৃত্তি লাভ করেন। 

অনন্তর সাহিত্যাচার্য মহাশয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টান্ধে চু'চ্ডাতে 'বগলাুন্দরী 
চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া ব্যাকরণ, কাব্য এবং স্থতিশাস্ব অধ্যাপনা 
করাইতেছেন। কালক্রমে ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হন। 

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক প্রীশ্রীনীতারামদাস ওক্কারনাথকে ইনি সতীর্থ- 
স্ূপে পাইয়াছিলেন। 


জগ্রীহট্র জিপ্গার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত স্থপাতল! গ্রামনিবাশী শ্রীন্বাখ ভট্টাচায 
কর্তৃক ১৩৪৩ বন্ধান্তে গ্রণীত 'মহেশ্বর' গ্রস্থাবলঙ্থনে সঙ্কলিত। 


০ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


মাধবচন্দ্র তর্কবাগীশ 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রীহট জিলার অন্তর্গত দিনারপুরে মাধবচন্ত্র 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালিদাস তর্কালঙ্কার ও মাতার নাম 
বরদ। দেবী । 

মাধবচন্দ্রের দেড বৎসর বয়সে কলের! রোগে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হইলে 
পৈতৃক ভৃত্য গোবিন্দরাম শিশুর প্রতিপালনের জন্য জ্ঞাতিভ্রাতা বানিয়াচঙ্গ- 
নিবাসী কালীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাঁভীতে ইহাকে রাখিয়া আসে। পরে 
মাধবচন্দ্র বানিয়াচঙ্গে ভোলানাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের টোলে কলাপ-ব্যাকরণ 
অধায়ন করিতে থাকেন। পরে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইনি ময়মন[সংহের 
ধারুড়ী গ্রামের শিবচন্ত্র স্যায়ভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। 

বারে বখসর ইনি নান স্থানে অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ শাস্ত্রে স্ুপপ্ডিত হইয়া 
দেশে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে শ্রহট্ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজগোবিদ্দ 
সার্বভৌম মহাশয়ের সহিত ইহাব শাস্ত্রালাপ হইলে ইনি মাধবচন্ত্ের প্রতি গ্রীত 
হইয়। ইহাকে ছাত্ররূপে পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনিও সার্বভৌম 
মহাশয়ের নিকটে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধায়ন শেষে সার্বভৌম 
মহাশয় ইহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধি দান করেন। 

পরে ইনি পৈতৃক বাসভবনে আসিয়? চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! প্রায় ১৫1৬ 
বৎসর অধ্যাপনা করেন। তিনি রংপুরের বামনডাঙ্গার জমিদার নবীনচন্্র 
চৌধুরী মহাশগ্নের শ্রাহ্ধ উপলক্ষে নিমস্ত্রিত হইয়৷ গেলে ইহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ 
হইয়। তাহার পুত্র শরচ্চন্দ্র চৌধুবী ই'হাকে সভাপগ্ডিত করিতে চাহিলে ইনি 
অর্থাভাবহেতু এই কার্ধ্য গ্রহণ করিয়া শেষ-জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। 

১৩৩০ বঙ্গাব্দের কাত্তিক মাসে স্বগুহে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।* 


ইহার জোষ্পু 'ধাত্্চভ্িকা', বৈদিক সমন) 'সাহিত্য-চা্া'পর্থৃতি 
গ্রন্থ গুণয়শ করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৪৬৫ 


মাধবচন্দ্র তর্কাসন্ধানস্ত 
মাধবচক্জের পূর্বপুরুষ যশোহর জিলার ভূগিলহাট গ্রাম হইতে নবন্ধীপে 
জাসিয়া বাস করেন। এইরূপ কিংবদস্তী আছে যে, তীহাদের মধ্যে কেহ ভৈরব 
নদের বেগ রোধ করায়, তাহারা “বেগফেরান ভট্টাচার্য্য" নামে অভিহিত 
হইয়াছেন। মাধবচন্ত্রের পিতার নাম বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য । 
শ্ররাম শিরোমণির প্রাধান্য লাভের পর মাধবচন্ত্র নব্ধীপে আসিয়াই চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়! নব্যন্ায় অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ন্যায়শাস্ছে ইহার প্রগাঢ় জান 
ছিল। ইনি শক্তিবাদের যে টাকা রচন! করেন, তাহাতে ইহার এইরূপ পরিচয় 
পাওয়া যায়-- 
“খ্যাতঃ পৃতকুলার্ণবেন্দুসদৃশে যশ্চক্রপাণিঃ স্বয়ং 
তহ্বংশ্ঠে। নদরাজভৈরব-মহাবেগান্যথাকারকঃ | 
যো রাজেন্দ্রুতী তদীয় কুলজো বিখ্যাতবিশ্বেশ্বর- 
শ্যৎপুত্রোইহমিমাং করোমি বিবৃতিং শ্রীমাধবস্তাকিকঃ ॥ 
টাকাং বিজ্ঞজন প্রমোদজননীং সিদ্ধাস্তসিদ্ধাং শুভাং 
শ্ীমন্মাধবনামকেন রচিতাং যত্বেন ধীভিঃ শুভৈঃ। 
কাষায়ৈঃ পরিষূজ্য চিত্রতরণিং সংশ্রিত্য পারং পরং 
ধীরো গচ্ছতু সংপদার্থকৃতকী সংশ.ক্রবাদার্ণবে ॥% 
মাঁধবচন্ত্র তর্কসিদ্ধান্ত কাব্যচন্দ্রিকার “কাব্যমালাখ্য” টাকা রচন। করেন। এঁ 
টীকায় ইহার এইরূপ পরিচয় পাওয়। যায়__ 
ণ্্রীনবহ্বীপবসতিঃ শ্রীমন্মাধবসংজ্ঞকঃ। 
বিছ্বজ্জনবিমোদার্ঘং তন্গুতে কাব্যমালিকাম্‌ 1৮ 
ইনি শিরোমণিকৃত পদার্থখগুনের “স্থবোধা” নামে এক টীকা! রচন। করেন। 
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধাত্ত “হবোধা"য় লিখিয়াছেন-_- 
ষে। বিষ্ণবে ত্রিজগতাং প্রণিধায় ভারং 
স্বাভীষয়া গিরিজয়! কুতকী সদৈব। 
দেবং তমেব প্রণিপত্য পদার্থতত্বে 
শ্রীমাধবে। বিতঙ্নতে বিবৃতিং সথবোধাম্‌ |” 
এতস্কিক্ন মাধবচন্্র জগদীশ্বর-রচিত 'হান্ডার্দব-গ্রহসনে'র চীকা, মুক্ধবোধ- 
ব্যাকরণের কারকচক্রের বিস্তৃত টাকা এবং “অমরকোষে'র দ্যায় একখানি অভিধানও 


২১৪ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


লিখিতে আরফ্ করিয়াছিলেন? কিন্তু এই সকল পুস্তক শেষ ন| হইতেই ইনি 
১৭২১ শকাব্ধের ( ১৮৬৫ খ্রীঃ) শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি একজন 
দিগ.বিজয়ী নৈয়ার়িক ছিলেন। 

কোল্নগরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রতু, মুশিদাবাদের বহরমপুর 
নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিবোমণি, নবদ্ধীপের মহামহোপাধ্যায় রাজকফ 
তর্কপঞ্ধানন ও মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্তায়রত্ব এবং ফরিদপুর জিলার 
কৌড়ক্দিনিবাসী রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রভৃতি ইহার ছাত্র ছিলেন। 


মুরারিমোহন কবিরতু 


মেদিনীপুর জিলার ভাঙ্গুড়িয়৷ গ্রামে ১২৬৯ বঙ্গান্দের ৮ই শ্রাবণ ইনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বিপ্রদাস (1) এবং ষাতার নাম 
কূ্যযমুখী দেবী। 

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি মেদিনীপুর জিলার বহিত্রকুপ্তায় সর্বেশ্বর 
বিষ্তালঙ্বার়ের নিকট, মুগবেড়িয়ার দ্বারকানাথ ন্যায়তৃষণের নিকট এবং ভবানী- 
পুরের বরদাঁকান্ত বিগ্যারত্বের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার-শান্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। পরে ই'হাদের নিকট হইতে ইনি 'কবিরত্ব 
উপাধি প্রাঞ্ধ হন। 

অধ্যয়ন সমাণ্ির পর কবিরত্ব মহাশয় কাথির নিকট দরদ গ্রামে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়! ১৯ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ইহার পর ইনি শ্বগ্রাষে 
আগমন করিয়৷ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা দেশীয় বনু ছাত্রকে অধ্যাপন। 
করান। ইনি একজন বিখণত বৈয়াকরণ ছিলেন। 

১৩৩১ বঙ্গান্থের ২৬শে শ্রাবণ হ্বগ্রামে ই'হার মৃত্যু হয়। 





বঙ্গীয় সংস্কৃত-্অধ্যাপক-জীবনদী ই 


মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার 

১১৬৯ বঙ্গাবে মেদিনীপুর জিলায় মৃত্যুপ্যয় বিদ্যালঙ্কার চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ 
করেন। উক্ত সময়ে মেদিনীপুর জিল। উড়িব্যার অন্তর্গত ছিল। 

নাটোরের রাজপগ্ডিতের নিকট ইনি শিক্ষালাভ করিয়৷ অগাধ পা্ডিত্য অঞ্জন 
করেন। শিক্ষাশেষে অধ্যাপক মহাশয় ই'হাকে 'বিগ্ভালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। 

ঈষ্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানী সেই সময় যে সকল ইংরেজ সিভিলিয়ানকে এদেশে 
পাঠাইত, তাহাদিগকে ভারতীয় ভাষ। এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য গভর্ণর 
জেনারেল লর্ড ওয়েলেদ্লি ১২০৭ বঙ্গাৰে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বিগ্যালঙ্কার মহাশয় বাংল। ভাষার প্রধান পপ্ডিতরূপে 
মানিক ছুইশত টাকা বেতনে উক্ত কলেজে নিযুক্ত হন। সেই সময় উক্ত 
কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়ম কেরী 

বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অত্যন্ত অভাব দেখিয়া উইলিয়ম কেরী উক্ত পুস্তক 
রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণ। করিলে বিগ্ালঙ্কার মহাশয় বত্রিশ সিংহাসন" রচন! 
করেন। ইহার জন্ত ইনি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছুইশত টাকা পুরস্কার 
লাভ করেন। 

১২১২ বঙ্গাব্ধে উক্ত কলেজে সিভিলিয়ানদিগকে সংস্কৃত ভাষা! শিক্ষা দিবার 
অন্ত প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় উইলিয়াম কেরী বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে 
প্রধান পণ্ডিতরূপে উক্ত কলেজে নিযুক্ত করেন। ১২১২ বঙ্গাৰে স্থপ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতির অধীনে ইনি জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। 

১২২৩ বঙ্গাব্ধে বিগ্ালক্কার মহাশয়ের বাগবাঁজারের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়! নিজেই ছাত্রদিগকে পড়াইভেন। তখন উক্ত চতুপ্পাঠীর ছাত্রসংখ্যা। 
ছিন্ন ১৫ জন। | 

১৮১৭ প্্টাবে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি “সহম্বতা" সম্বন্ধে 
হিন্ুশান্ত্রের বিধান জানাইবার জন্ত বিষ্যালঙ্কার মহাশয়কে অনুরোধ করেন। 
তাহার উত্তরে ইনি লিখেন যে, “চিতারোহণ অপরিহার্যয নয়, ইচ্ছাধীন মান্জ। 
অন্গুগমন ও ধর্শভাবে জীবনযাপন-_-এই উভয়ের মধ্যে শেষেরটিই শ্রের়তর | যে. 
স্ত্রী বহমৃতা ন] হয়, অথব| অন্থগমনের নক্ব্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন 
দোষ বর্তে না” স্থতরাং দেখ! যায় যে, ১৮১৮ এষ্টাবে রাজ! রাষষোহ্ন 


১২০৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যপক্ষ-জীবনী 


রায় সহমরণ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বেই মৃত্যু্রয় বিছ্বালঙ্কার 
মহাশয় সহমৃতা ষে অবশ্য কর্তব্য নয় এবং ব্রহ্মচ্ধ্য ও সহমরণের মধ্যে প্রথমটিই 
শ্রেয--এই মত প্রচার করেন। 

ব্দোস্তশাস্ত্রে ইহার অগাধ পাগ্ডত্য ছিল। ইহার পূর্ববে বাংলা গন্ধ 
সাহিতোর সুচনা হইলেও ইনিই সর্বপ্রথম বাংল গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণ। 
করেন। ইনি একক্গন বিখ্যাত পা্ডত ছিলেন। 

ইহার প্রণীত গ্রস্থাবলী £ (১) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২ গ্রীঃ)১ (২) 
হিতোপদেশ (১৮০৮ খ্রীঃ), (৩) বাজাবলি (১৮০৮ খ্রীঃ)) (৪) প্রবোধ- 
চঞ্তিক (১৮৩৩ খ্রঃ ), ৫) বেদাস্তচন্দ্রিক (১৮১৭ খ্রীঃ )। 

১২২৪ বঙ্গাব্দের মধ্যবর্তী কালে ইনি চারি মাসের ছুটি লইয়] তীথ-ভ্রমণে 
বহিগ্গত হন এবং কাশী, প্রয়াগ, গয়! প্রভৃতি তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় 
আসিবার কালে মুশিদাবাদে অন্ুস্থ হয়! পড়েন। ১২২৫ বঙ্গাবে ইনি 
সুশিদাবাদের গঙ্গাতীরে পরলোকগমন করেন। 


(আনো সো রাস 


মোক্ষদাচরণ সাষাধ্যায়ী 

ইনি ১২৭৯ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর কাশীতে 
গমন করিয়। দীর্ঘ কাল বেদে অধ্যয়ন করিয়া “লামাধ্যায়ী” উপাধি লাভ করেন। 
ইহার পর ইনি বঙ্গদেশে আগমন করিয় প্রথম শ্বদেশীর অগ্নিযুগে রাজনীতিতে 
বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। মোক্ষদাচরণের অগ্নিবর্ধী বক্তৃতা ধিনিই 
শুনিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ইহার দীর্ঘকাল পরে ইনি রাজনীতির 
সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়। ভ্রিবেণীতে গমন করেন এবং সেখানে মস্তক 
মুণ্ডন এবং গঙ্গান্নান করিব রাজনীতির সকল পাপ ধৌত করেন। অন্তর 
মোক্ষর্দাচরণ সমাজসংক্কারে বিশেষভাবে ব্রতী হন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সি্ির 
জন্ত “ভাক্কর” নামে একখানি সাঞ্তাহিক পত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন 
এবং এ সঙ্গে ত্রিবেধীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইতে 
থাকেন। 

১৬৩৮ বঙ্গাবের ২৩শে শ্রাবণ শনিবার ৫৯ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। 


০০০০১ 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৯৭ 


মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 


হুগলী জিলার অন্তর্গত মলয়পুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই'ছার পিতার 
পাম রামমোহন (1) 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
শ্বতি এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের পরীক্ষায় ইনি পুরস্কার লাভ করেন। ইনি 
উক্ত কলেজে ১৮২৬--১৮২৯ খ্রীষ্টাব পর্য্যস্ত স্মৃতিশাস্থ অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ই'হার সহপাঠী ছিলেন। 

১৮৪০ শ্রীষ্টান্বে ইনি “পাঠশালা'র পণ্ডিতপদদ লাভ করেন। পরে ১৮৪১ 
্র্টাব্ধের ১৬ই জানুয়ারী ইনি ১৫ টাক] বেতনে হিন্দু কলেজের জুনিয়র পর্ডিতের 
পদে কার্ধ্য আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি ১৮৪৩ স্রীষ্টাব্বের ১৬ই জুন কলিকাতা 
আাজ্রাসার ইংরেজী স্থুল সংলগ্র বাংল! শ্রেণীর পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। 

১২৫৩ বঙ্গাঝে ইনি স্বগ্রামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

ইহার রচিত এবং সম্পাদিত গ্রস্থাবলী £ (১) প্রশ্রীহরিভক্তিধিলাম: (সটীক, 
€১৭৬৭ শকাব্দ), (২) অপূর্বোপাখ্যান (সম্পাদিত, ১২৫৯ বঙ্গাঝ), (৩) শব্বাস্ৃধি 
(সঙ্কলিত, ১৯৭৫ শকাব), (৪) আরবীয়োপাখ্যান (অনৃদিত), «৫ খণ্ডে সমাপ্ত, 
(১৭৭৩--১৭৭৯ শকাঁক) (৫) বেণীসংহার (সম্পাদিত, ১৯১২ সংবৎ) 
€৬) শ্রামদ্ভাগবত (১৭৭৭ শকাব্দ), (৭) নৃতন অভিধান (১৭৭৮ শকাব), 
(৮) অমরার্থদীধিতি (১২৬৩ বঙ্গাব), (৯) অন্নদামঙগল (১২৫৮ বঙ্গা), 
(১১) হিতোপদেশ (১২৬৭ বঙ্গা)। 

১৮৬০ হ্রীষ্টাব্ধের ১ল! এপ্রিল ইনি পরলোকগমন করেন। 


(আজ েক০5০ চস 


যক্ঞেশ্বর বেদাস্তভৃষণ (স্বামী নিম্মলানন্দ ) 
ফরিদপুর জিনার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত হরিণাহাটা গ্রামে ১২৭৩ বঙ্গাবের 
থই কার্তিক হজেশ্বর ঠাকুর চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিভার নাম 
ধীননাধ ঠাকুর চক্রব্ভী এবং মাতার নাম বিন্দৃধাসিনী দেবী । 
প্রথমে গ্রামস্থ পাঠশালায় অধায়নের পর ইনি উনশিয়া গ্রাফনিবানী প্রসিদ্ধ 
উয়াফরণ অস্থিকাচিরণ বিভ্াকৃষণ মহাশয়ের নিফট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আর 


২২৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


করেন? কিন্তু সেস্ানে পড়াশুনার বিস্গ উপস্থিত হওয়ায় ফরিদপুর জিলার 
যাদারীপুরস্থ 'জগদ্ধনু সংস্কত কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা ঈতলচন্ত্র বেদাস্ততৃষণ মহাশয়ের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া! গৈলা কবীন্র কলেজে কাব্য ও 
সাংখাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়৷ বিশেষ পারদশী হন। পরে পুনরায় ইনি শতলচন্জর 
বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট বেদাস্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি লাভ 
করেন। যজেশ্বর বেদাস্ততীর্ঘের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়! শীতলচন্দ্র ইহাকে “বেদান্ত- 
ভূষণ” উপাধি দান করেন এবং নিজের সহকারী অধ্যাপকপদে ইহাকে নিযুক্ত 


করেন। 

কয়েক বৎসর এ স্থানে অধ্যাপনার পর শীতলচন্জ বেদাস্ততৃষণ মহাশয়ের মৃত্যু 
হইলে উক্ত কলেজ পরিচালনার ভার যজ্ঞেশ্বর বেদাস্তভৃষণ মহাশয়ের উপর অপিত 
হয়; কিন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের সহিত ইহার মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উক্ত কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়। ইনি স্বগ্রামে আগমন করেন। ইহার পর ইনি কলিকাতায় 
আসিয়া বাগবাজারস্থিত পশ্ুপতি বন্থ মহাশয়ের বাডীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং নিজে স্প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আনন্দচন্দ্র সার্বভৌম 
মহাশয়ের নিকট নব্যগ্তায় অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময় হুগলী জিলার 
কোন্নগরের বিছ্যোৎসাহী জমিদার শরচ্চন্জ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহার পরিচয় 
হয় এবং ই'হার আগ্রহাতিশয্যে কোন্নগরে শরৎবাবুর প্রদত্ত বাড়ীতে চতুপপাঠী 
স্থাপন করিয়া অধ্যাপন। করিতে থাকেন এবং শরত্বাবু ইহাকে একথও ব্রহ্ম 
ভূমি দান করেন। এই সময়ে বেদাস্ততৃষণ মহাশয়ের অধ্যাপনা খ্যাতি চারিদিকে 
বিস্তৃত হওয়ায় বনু ছাত্র ই'হার নিকট অধায়ন করিতে আসিত। পরে শরত্বাবুর 
বত্যু হয় এবং বেদাস্তভূষণ মহাশয়ের পত্রী বিয়োগ হওয়ায় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 
ইহার পর ইনি কাশীধামে গমন করিয়। ওক্কার মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামেশ্বরানদ্দ- 
তীর্থ তুরীয়াবধূত মহারাজের নিকট ১৩৪১ বঙ্গাৰে সন্যাস-দীক্ষা! গ্রহণ করেন। 
তখন ইহার নাম হয়-প্রীনিশ্দলানন্দাশ্রমতীর্থ। ১৩৪২ বঙ্গাবঝে গুরুদেবের 
নির্ববালাভের পূর্বের ই'হাকে উক্ক মঠের মঠাধীশ নিযুক্ত করিয়া! যান। ইহার 
পর নির্লানন্দত্বামী কোন্নগরে “ওষ্কার মঠ" স্থাপন করিয়! সেখানেই বান করিতে 
থাকেন। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্গিন ইনি মন্্যাস্াশ্রমেহ বৈধ ব্মচুষ্ঠানের পর 
দগ্ধ ত্যাগ করিয়। অবনত অবস্থা প্রান্ত হন। 


ইঞ্জি ইহার পূর্বপুকতষ বাঁলাচারা বাদবাদন সরদ্থতী প্রণীত ““ভারাগ্রদীগ্ 





যগখখ বেধাণতম (পুত ও) পাবনার য য় শ্রশাখ তি ১১০) 





যোগেন্ছচন্দ্র বিছ্যাতুষণ (পৃঃ ২১৪) যোগেন্সমোহন বিদ্ভাবক্র (পৃঃ ২১৫) 


বধীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-দীবদী ২৩ 


্রস্থথানি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া! পশ্চিম ভারত হইতে উদ্ধার করেন। ইনি 'ন্যোত্র- 
রত্বমাল।” “তব্বসারসন্দর্ঃ, “আগমতত্বসারসন্র্ঃ,- নামক ভিনখানি গ্রন্থ রচন। 
করেন। ইনি ১৩৫৮ বঙ্গাকের ২৫শে মাঘ শুরা ত্রয়োদশী তিথিতে নিজ মঠে 
প্রিশ্রীশিবমৃত্তি' স্থাপন করেন। 

১৩৫৯ বঙ্জাকের ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে নিজ মঠে ইনি 
মহানির্বাণ লাভ করেন। 


শ্রীতীন্দ্রনাথ সাংখ্যশান্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতিতীর্থ 


১৩০৪ বঙ্গাব্ধের ১৭ই শ্রাবণ পুরুলিয়া! জিলার রামচন্ত্রপুর গ্রামে শ্রীষতীন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন । ' ইহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং 
মাতার নাম সত্যবতী দেবী । 

প্রথমে ইনি গ্রামস্থ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
তাহার পর ১৫ বংসর বয়সে ইনি পুরুলিয়া জেলার মুরাডি গ্রামনিবাসী পণ্ডিত 
গণেশচন্দ্র ফৌজদার মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়। 
উহার উপাধি পরীক্ষায় এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উততীর্ণ' 
হন। পরে বেড়ো গ্রামের অধ্যাপক কুগ্বিহারী তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট 
ইনি কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন। পরে ১৯২১ শ্রীষ্টাবে ভট্টপল্লী গমন করিয়া 
নারায়ণচন্দ্র স্বতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্থতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৫ 
গ্রষ্টাবে স্থতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উহাঁর নিকট বেদ ও মীমাংসা- 
দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি কয়েক বৎসর শ্রীপ্রীলীব ন্যায়তীর্ঘ মহাশয়ের ' 
নিকট ন্যায়, সাংখ্য ও বেদাস্তদর্শন করেন। এই সময় শ্রীধতীক্রনাথ ঢাকা 
সারম্বত-সযাজে সাংখ্যর উপাধি পরীক্ষা দিয়া “সাংখ্যশান্্রী” উপাধি লাভ 
করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি হ্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! নান। স্থানের বনু 
ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইতেছেন। ইনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহাতে 
যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি স্থানীয় নানাবিধ জনহিতফর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
বিশেষভাবে যুক্ত আছেন। 


পরল ডলে হওল 


জীবনী--১৪ 


২২ ব্দীয' সংস্কৃত স্জধ্যাথক-জীবনী 
শ্রীয়াদরেন্্রনারায়ণ কাব্য-ব্যাকরণ-্তাক়-তর্কতীর্ঘথ 


ইমি মেদিনীপুর জিলাৰ এগরা থানার অন্তর্গত মাধবপুর গ্রামে ১৯১০ 
ধ্ষ্টান্ধের ১৮ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ই"ছার পিতার নাম নরনারায়ণ 
রায় এবং মাতার নাম মাধবী দেবী । 

প্রথমে ইনি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া কংগ্রেসের অসহযোগ 
আন্দোলনে ঘোগদান কবেন। পরে উহ পরিত্যাগ করিয়! ১৯২৩ খ্রষ্টাব্ হইতে 
১৯২৮ খ্রষ্টাব্বের মধ্যে লঘুকৌমুদী-ব্যাকরণেব আছা, মধ্য, কাব্যের আঘ্য, মধ্য ও 
উপাধি এবং ব্যাকরণেব উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি খুলন। 
জিলার দৌলতপুরস্থ 'সারস্বত চতুষ্পাঈী'র প্রধান অধ্যাপক ঘামিনীকান্ত তর্কতীর্ঘথ 
মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৯ খ্রষ্টাবে মীমাংসার আঘ্ভ পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে প্রথম হুইয়। উত্তীর্ণ হইয়া! মাসিক ২ টাক] হিসাবে বৃত্তি লাভ কবেন। 
পরে ইনি কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ফণিতৃষণ তর্ক- 
বাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাবে ন্যায়ের আস্ত, এবং ১৯৩০ 
্রষ্টাবে ন্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়! বৃত্তি লাভ করেন। 
অনস্তর ইনি সাধারণ দর্শনের আহ্য ও মধ্য, (ক) বেদান্তের আস্ত ও মধা, 
মীমাংসার আস্ত ও মধ্য, (ক) স্থতির আগ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সকল 
পরীক্ষার প্রায় গ্তত্যেকগুলিতেই ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়] উত্তীর্ণ হন এবং 
বৃতি লাভ করেন। ১৯৩৪।৩৫ গ্রীষ্টাবে খে) ও €) স্থায়ের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে গ্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাবে (ঘ) ন্যায়ের আদ পরীক্ষা 
দিয়! প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ইহার পর ইনি কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজে মহামহোঁপাধ্যায় কালীপদদ তর্কাচার্ধ্য মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন 
করিয়া ১৯৪২ গ্র্টাব্ধে (ক) অন্ুমানথণ্ডের উপাধি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে দ্বিতীয় 
স্থান অর্ধিকার করিয়। পুরস্কার লাভ করেন: ইহার, পূর্বে ইনি জৈনন্মায়ের আস্ম 
ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এইভাবে ইহার অধ্যয়ন-জীবন 
সাপ হয় । 

১৯৪ খ্্টীকে, ইনি খুন! জিলর দৌলতপুর স্ষুজে প্রধান। মূংক্কহ্‌ শিক্ষকের 
কাঁধ করেন ১৯৩৭ খানের ডিসেম্বর মালে করিকাতার ভব্ধনীপুরর গার, 
আশ্রমের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিয় হুন্। ইহার প্র 
ইনি মেদিনীপুর জিলার মুগবেড়িয়ার ভৌলানাথ সংস্কৃত মহাবিষ্তালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের 





বঙ্গ সংগতক্জধ্যাণক-জীবনী ২১১ 


প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। কয়েক বৎসর কাধ্য করেন। অনস্তর উহ! পরিত্যাগ 
করিয়া ১৯৫২ শ্রীষ্টান্ে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইয়া ১৯৬৯ খ্রী্টাব পর্যযস্ত উক্ত কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে 
হনি হুগলী জিলার তারকেশ্বরস্থিত শ্রীজগন্াথা শ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্ভালয়ে স্তাযশাস্থ্ের 
প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপন। করিবার সময় 
ইনি কিছুদিন স'্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে কার্ধা 
করেন। 

ইনি প্রবাসী”, "উদ্বোধন? 'পল্লীপ্রাণ”, “নাগরিক”, “আর্ধ্যাপূ্ণ,, “দেবধান,, 
“ৰান্থদেব' প্রভৃতি বাংল! ভাষার পত্রিকায় এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ ও 'প্রণব- 
পারিজাত' পত্রিকায় সংস্কৃত ভাষায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

ইহার সম্পাদিত ও রচিত গ্রস্থাবলী £ সংস্কৃত ভাষায়--(১) টীক1 সহ 
মীমাংদা-পরিভাবা, (২) হরিদালী কুস্থমাঞ্জলির টীকা, (৩) মাঃরবৃত্তি সহ 
সাংখ্যকারিকার টাকা। বাংল! ভাষায়--(১) সাহিত্যসমীক্ষা, ৫২) অলঙ্কার- 
সমীক্ষা! । উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ অমু্রিত। 


যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ 


ফরিদপুর জিলার দুলারডাজী গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাবের ভাব্রমাসে যাষিনীকাস্ 
ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমাকাস্ত ন্যায়রত্ব এবং মাতার 
নাম গঙ্গামণি দেবী । স্যায়রত্ব মহাশয় একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। 

ইনি বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষার পর ১৩০৪ বঙ্গাৰে ফরিদপুর জিলার কোটালি- 
পাড়ার অন্তর্গত হরিহর বিদ্যালয়ে কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন আরম্ত'করিয়! শেষ 
করেন। পরে ১৩০৮ বঙ্গাঝে কোটালিপাড়ার মদনপাড় গ্রামের আশ্ততোধ্তর্করদ্ব 
মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। উঠার নিকট তিম বসব 'অধাযম 
করিবার পর .ত্করত-মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলে যাণিনীকান্ড নব্যভায়।। অধ্যয়ন 
করিধার জ্ত ২৪ পরগণ! জিলারমু্লাজোড়ন্থ সংস্কৃত কলেচজর অধ্যক মহাজহা- 
'পাধ্যাস্ শিট" সার্ধভৌম মহাগদের 'মিবট গমন কয়েন এক উহার নিকট 


২১২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


অঙ্ছমানখণ্ডের এবং শবখণ্ডের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণকেমুর ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বার্দক্যবশতঃ সার্বভৌম 
মহাশয় খন মাসে ২১ দিনের বেশী কলেজে উপস্থিত হইতে ন। পারার 
যামিনীকান্ত তর্কতীর্থের উপর অধ্যাপনাব ভার অর্পণ করেন । 

ইহার পর ১৩২৫ বর্গাঝধে ইনি খুলনা জেলার দৌলতপুরস্থিত “সারস্বত 
চতুষ্পাঠী'র দর্শনশাস্ত্রের অধাঁপকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৩৫৭ বঙ্গাব পর্য্যন্ত উক্ত 
কার্ধা করেন। 

ইহা ভিন্ন ই'হাকে দৌলতপুর কলেজেও অধ্যাপনা করিতে হইত। ইনি 
উক্ত কলেজের আচার্য্য এবং স্রীষ্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। এই সময় উক্ত 
চতুষ্পাঠীতে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান, আসাম, কাশী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানের বনু 
ছাঁঞ্জ আমিয়। অধ্যয়ন করিত। অনন্তর ইনি পাকিস্তান সষ্টির পর কলিকাতাঁর 
বাগবাজারস্থ বিশ্বকোষ লেনে সারম্বত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তিন বৎসর উহাতে 
অধ্যাপনা করেন। পরে নবঘ্ীপ সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক 
হইয়! অবসর গ্রহণের পুব্ব পর্য্যন্ত উক্ত কার্য করেন। পরে হালিসহরস্থ 
নিগমানন্দ আশ্রমের আচার্য পদ গ্রহণ করেন এবং চারি বৎসর পর্য্যস্ত উক্ত পদে 


অধিষ্ঠিত থাকেন। 

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্ধে পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে কলিকাতা] সংস্কৃত কলেন্দে 
যে পণ্ডিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ইহাকে “তর্কচুভামণি' উপাধিতে ভূষিত 
করা হয়। শেষ-জীবনে সবকার হইতে ইহাকে মাসিক একশত টাক। হিসাবে 
বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। ইনি একজন বিখাত নৈয়ায়িক ছিলেন। 

ইনি কলিকাতা] বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এম. এ (সংস্কৃত) পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও 
পরীক্ষক এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা) পরিষদের ন্যায়ের উপাধির প্রশ্নকর্তা1 ও পরীক্ষক 
ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কত কলেজ এবং সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের কার্ধ্য- 
নির্বধাহক সর্মিতির সদন্ত ছিলেন। 

সংস্কৃত কলেজের গবেষণ! গ্রস্থালয় হইতে ই'হার রচিভ টীকা সহ একখানি 
গায়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 

ইহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র : তারানাথ স্যায়-তরকতীর্থ, প্রীপঞ্চানন 
তর্কতার্থ, শ্ীগিরিশচন্্র তর্কতীর্ঘ, প্রীনর্নীগোপাল তর্কতীর্ঘ, ্রকৃফখন তর্কতীর্ঘ, 
ভীরামহরি তর্কভীর্ঘ, অরোজবন্ধু তর্কতীর্থ, প্রবন্িমচন্দ্র তর্কতীর্থ, শিবদাস তর্বতীর্ঘ, 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীধনী 1২১৩ 


শ্ীধনয় দাস তর্কতীর্ঘ, প্রীহ্মস্তকুমার তর্কতীর্ঘ, প্রীযাদবেজনারায়ণ স্তাক্-তর্কতীর্থ 
ও শ্রীনলিনীকাস্ত তর্ক-শ্থৃতিতীর্ঘ। 
১৩৭৭ বঙ্গাবের ২৪শে পৌষ কলিকাতায় ই'হার মৃত্যু হয়। 


 িসিআজ) তে 


যামিনীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার ননীক্ষীর গ্রামে ১২৯৫ সালের ১২ই ফাল্গুন জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র ভটাচার্ধ্য এবং মাতার নাম 
শিবহ্ুন্দরী দেবী। 

ইনি ছুয়াইরের শ্তামাচরণ বিদ্যারত্ব, আমতলীস্ক শশিভৃষণ স্বৃতিতীর্থ এবং 
ইদিলপুরস্থ ধীপুরের জানকীনাথ বিদ্যাতৃষণের চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘ দিন অধ্যয়ন 
করেন। জানকীনাথ বিগ্ভাভৃষণের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং 
যশোহর জিলার করোড়া গ্রামনিবাসী মহাদেব বেদীস্ততীর্থের নিকট হইতে 
কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা সারম্বত-সমা্জ হইতে 
“শিরোরত্ব উপাধি লাভ করেন। 

ইহার পব ইনি বরিশাল জিলার গৈলা কবীন্দ্র কলেজে অধ্যাপন! আরস্ত 
করেন।, সে স্থানে প্রায় ৩ বৎসর অধ্যাপনার পর কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা! 
আরম্ভ করিয়। প্রায় ৩৫ বৎসর পরে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া! ইনি প্রথমে স্বদেশে এবং পরে কলিকাতার বরাহনগরে 
ঈশান চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা করেন। ই'হার রচিত এবং মুদ্রিত গ্রন্থের নাম-- 
“লঘুকৌমুদী পরীক্ষা দর্পন । ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ 


ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নহাট! গ্রামে যামিনীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়৷ 'ব্যাকরপতীর্ঘ* উপাধি লাভ করেন এব* 
মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম মহাশয়ের নিকট সমগ্র নবান্তান় অধ্যয়ন 
করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “তর্কতীর্থ, উপাধি লাভ করেন। অনস্তর 
সার্বভৌম মহাশয় ই'হাকে “তর্কবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 


২১৪ বীর নংস্কৃত-অধ্যাপক-জীদনী 


ইনি রাঙসাহীস্থ রাণী হেমস্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ন্তায়শান্ত্রের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। পরে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্তায়শান্ত্রের অধ্যাপক নিষ্কুকত 
হইয়াছিলেন। সংস্কত কবিতা রচনায় ইহার দক্ষতা ছিল। ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ১৩২৭ বঙ্গাকে ইনি পরলোকগমন করেন । 


যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণ। মহকুমার অন্তর্গত ধীতপুব-শিমুলজানি গ্রামে 
১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার যোগেন্দ্রচন্ত্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম রাধাস্ন্দরী দেবী । 

ইনি ২* বৎসর ধয়সে কলাপ-ব্যাকরণ এবং দর্শনশান্থ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। 
ইহার পর ইনি বিক্রমপুরে গমন করিয়। স্থতিশাস্ত্র অধায়ন করিতে থাকেন । প্রায় 
চারি বৎসর উহা৷ অধ্যয়নের পর বিক্রমপুরের পণ্ডিতমগ্ডলী ই হাকে “বিগ্াভৃষণ' 
উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পব ইনি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রংপুরস্থ “কালীধাম 
চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। 

পাঠ্যাবস্থায় যোগেন্দ্রজ্জ কয়েকজন সহপাঠীর সহিত মিলিত হইয়া “চন্দ্রপ্রভ।” 
নামে একখানি হম্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ কারন। ১৩১৪ ময়মনসিংহের 
“আরতি” “সৌরভ, “চারুমিহির" প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি নিয়মিতভাবে বহু সাঁরগর্ভ 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রংপুরে অধ্যাপনা! কালে ইনি “রঙ্গপুব দর্পণে “ভারতের 
পুবাতত্ব' নামে একটি মুল্যবান্‌ প্রবন্ধ লেখেন। ইনি “বিষ্যোদয়” 'বঙ্গবাসী”, 
“হিতবাদী”, “ভাস্কর, 'প্রবর্তক” হ্যানিম্যান, “চিকিৎসা-প্রকাশ", “দেশ”, “কিষি- 
সংবাদ+, “আনন্দবাজার পত্রিকা” এবং 'রঙ্গপুব সাহিত্য পরি প্রভৃতি পত্রিকায় 
বহু প্রবন্ধ প্রকাঁশ করিয়াছেন। ূ 

ইনি “বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী” সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উক্ত 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ সঙ্কলিত হয় নাই। ইনি ময়মনপিংহের একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত 
ছিলেন। 

১৩৫২ ধঙ্ষাবের ২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ধোগেশ্রচ্ বিশ্ঞাতুষণ মহাশয় 
নিজ বাসতবনে পরলোকগমন করেন ।* 





৯১৩৫২ বঙ্ধাধোর খরা! পৌধ “রজপুর-দ্শি, পত্রিকা অবনঘনে'হানিভ। 


বঙ্গীয় লংস্বতঅধ্যাপক-্জীবদী ২১৫ 


যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ব, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত উনশিয়] গ্রামে ১২৯৫ 
ধঙ্জাব্ধের ১৮ই জ্যেষ্ঠ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কাশিশ্বর 
চক্রবস্রী এবং মাতার নাম রোহিণী দেবী । 

প্রথমে ইনি পিতা, সীতানাথ বিদ্যাভৃষণ, গোবিন্দচন্দ্রবাচম্পতি, বরদাকান্ 
বিদ্তারত্ব এবং কালীকান্ত শিরোমণির নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন করেন এবং 
কালীকাস্ত শিরোমণির নিকট হইতে ব্যাকরণের আস্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হন। 
পরে খুলনা জিলাব নকীপুরে গমন করিয়! মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধাস্ত- 

মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়! উত্তীর্ণ 

এবং তাহার নিকট স্থতি, পুবাণ ও বেদাস্ত-শান্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে 
কলিকাতায় আসিয়া সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট নবান্যায় ও 
সাংখ্যশাস্ত্র অধায়ন করেন। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন কৃত 'প্রতাক্ষ-শার'রম্‌*- 
এর প্রপ সংশোধন করিবাব জন্য ১৯১৯ গ্র্টাবে রাজেন্্রনাথ শাস্ত্রী ই'হাকে নিযুক্ত 
করেন এবং এ বৎসরই এলবাট স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। 
১৯১৪ খ্রীষ্টাকে মতিলাল শীলস. ফ্রি কলেজের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে 
নিষৃক্ত হইয়। ১৯১৪ শ্রীষ্ঠাবে উক্ত কার্ধ্য হইতে অবসর করেন। 

ইনি ২১ বৎসর বয়মে “কতাস্তপরাজয়মঠ নামে সংস্কৃত মহাকাব্য, 
২৪ বৎসর বয়সে “সংযুক্তপৃথ্থীরাজম্‌” নামক সংস্কৃত নাটক ও ২৭ বৎসর বয়সে 
কর্খফল' ও “ভাবের কলি" নামে ছুইখানি বাংল! উপন্যাস রমনা করেন। 
“সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ" পত্রিকায় ইহার বু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রণব- 
পারিজাত, পত্রিকায় “শিষ্যাপাং শুভকামনা” নামে ইহার একটি হুচিস্তিত 
সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । শিক্ষকতার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 
ইনি নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নান! শাস্ত্র অধ্যাপন! করিতে থাকেন। 
ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 


২১৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্রীচাধ্য 


মহামহোপাধ্যায় চত্্রকাস্ত তর্কালঙ্কাব মহাশয় তীহাব “উদ্বাহচন্দ্রালোকে*ব 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, “বন্দ্যঘটায় রঘুনন্দন ভট্টাচাধ্যেব নিবাস পূর্ববঙ্গের শ্রীহ্ট 
জিলায়। রঘুনন্দনেব বংশধবগণ পূর্বববঙ্গে এখনও বাস কবিতেছেন।” (১) ইনি 
সম্ভবতঃ পঞ্চদশ খ্রষ্টাকেব শেষপাদে জন্মগ্রহণ কবেন। ইহাব পিতার নাম 
হরিহর ভট্টাচার্যা। ইহাদেব বংশগত পদবী ছিল-_বন্দ্যোপাধ্যায় । তাহাব 
পৰ কোন সময়ে ই'হাবা ভট্টাচার্য” উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতেই 
ইহাব। 'ভট্রাচার্ধ্য' উপাধি ব্যবহাব কবিতে থাকেন। 

রঘুনন্দন নবদ্বীপে আগমন কবিষ! শ্রীনাথাচার্ধ্চুডামণি এবং অন্যান্য 
অধ্যাপকেব নিকট অধ্যযন কবিষা অসাধাবণ পণ্তিতরূপে খ্যাতিলাভ কবেন। 
নবদ্ধীপে বঘুনন্দন যখন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে খ্যাত, তখন ইহাব সম্বন্ধে নান 
কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। (২) 

ইহাব রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) মলমাসতত্ব« (২) দাষতত্ব, (৩) সংস্কাব 
তত্ব, (৪) আছ্ধিতত্ব, (৫) প্রায়শ্চিত্ততত্ব,র (৬) উদ্বাহতত্ব, (৭) তিখিতত্ব, 
(৮) জন্াইঈমীতত্ব, (৭) ছুর্গোৎসবতত্ব, (১০) ব্যবহাবতত্, ৫১১) একাদশী- 
তত্ব, (১২) জলাশয়োৎসর্গতত্ব, ( ১৩, ১৪, ১৫) খগবেদীষ, যল্ুর্বেবেদীষ ৪ 
সামবেদীয় বুষোৎসর্গতত্ব, (১৬) ব্রততত্ব, (১৭) দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব, (১৮) মঠ- 
প্রতিষ্ঠাতত্ব, (১৯) ক্যোতিস্তত্ব, (২০) বাগ্তষাগতত্ব, (২১) দীক্ষাতত্ব, (২২) 
আহিকতত্ব, (২৩) কৃত্যতত্ব,র (২৪) শ্রীপুরুষোত্তমতত্ব, (২৫) সামবেদীয় 
শ্রাহ্ধতত্ব, (২৬) যজুর্বেবদীয় শ্রাদ্ধতত্ব, (২৭) শূত্রকৃত্যতত্ব, (২৮) দিব্যতত্ব। 
এই অষ্টাবিংশতিতত্ব । (২৯) তীর্ঘযাআতত্ব, (৩০) দ্বাদশষাআতত্ব, (৩১) 
অ্রিপু্ষরশাস্তিতত্ব, (৩২) রামযাত্রাতত্ব, (৩৩) দুর্গাপুজ্জাতত্ব, (৩৪) গ্রহযাগতত্ত, 





-সজ পপ পপর. খাস পি সস টিউিসি সিনা সিিসিউউিক বিন 


] (১) এ বিষয়ের বিস্তৃত প্রমাণ অচ্যুত চৌধুবী প্রণীত '্্রীহট্রের ইতিবৃত্ত 
গ্রন্থে ভরষটব্য। 
(২) ইহার বিস্তৃত বিবরণ “নদীয়া কাহিনী? গ্রন্থে দ্রষটব্য। পৃষ্ঠা ১*২ 


খ্রবং ১৩২ । 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২১৭ 
(৩৫) গ্লাশ্রাদ্ধপদ্ধতি, (৩৬) দশকম্মপন্ধাতি। টীকাগ্রন্থ £ (৩৭) দায়ভাগ- 
টীকা। (৩) 
ইনি কোন্‌ সময়ে এবং কোন্‌ স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা জান। 
বায় না। 


রঘুনাথ চক্রবর্তী 


ফরিদপুর জিলার গোসাইহাট থানার অন্তর্গত সামস্তসার গ্রামে রঘুনাথ 
চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গৌরীকাস্ত চক্রবর্তী । 

রঘুনাথের বংশধারায় জানা যায় যে, রঘুনাথের বুদ্ধ পিতামহ রামানন্দ 
হাজিভয়ে আখড়া সমাজ পরিত্যাগ করিয়! সামস্তসারে আসিয়া বাস করেন। 

ইনি স্বগ্রামের কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকবণ, কাব্য, নব্যস্থতি ও 
্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। প্রগাঢ় জবান অঞ্জন করেন। পরে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়! নানা স্থানের বহু ছাত্রকে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। 

ইর্দিলপুরের কায়স্থ-জমিদার কষ্ণবল্লভ রায়চৌধুরীর উৎসাহে রঘুনাথ 'ব্রিকাড- 
চিন্তামণি' নামে অমরকোষের টীক। রচনা করেন। রঘুনাথের সামস্তসারের বাসতৃমি 
জলমগ হওয়ায় তাহার পুত্র রামচন্দ্র ইদিলপুরে আসিয়া বাস করেন। রঘুনাথ 
ধানুকার কষ্াত্রেয় গোত্র বলরাম বাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ধানুক। গ্রামস্থ দেবমন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জান। যায় যে, ১৬৭৫ শকাবে 
বলরাম বাচম্পতি পিতার মুক্তি কামনায় পার্বতী সহ কাশশ্বর মৃত্তি প্রতিষ্টা 
করেন। 


সস তত বাপ পে জনে 


(৩ রধুনন্দন স্দ্ধে বিস্তৃত বিবরণ ডঃ প্রীবাণী চক্রবর্তী স্মতিভীর্থ 
এম. এ. ভি. ফিল প্রণীত “দমাজ-সংক্কারক রঘুমন্দন? গ্রন্থে এবং “বিশ্বকোষ" 
গ্রন্থে ভ্রষ্টব্য |. 


২১৮ বজীয় সংকজন্পধ্যাপধথীবনী 


রঘুনাথ শিরোমণি 


কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্র জিলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতাব নাম গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং মাতার নাম সীত। দেবী ।* 
রঘুনাথের পিতা একজন হুপণ্তিত ছিলেন। ইনি 'শুদ্ধিদীপিকা'র “দীপিকা প্রভা 
নামে চীক রচনা করেন। 

তিন অথবা চারি বসব বয়সে রঘুনাখেব পিতাব মৃত্যু হয়। 'তখন মাত! 
সীতা দেবী ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া নিজেদের জীবিকানির্বাহ করিতেন। 

এইরূপ কিংবনদস্ভী আছে ফে, প্রায় ১৩৯৯ শকাবে পাচ বৎসর বয়সে রঘুনাথ 
মাতার আদেশে দ্বগ্রামবাসী শিববাম তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন 
করিবার জন্য গষন কবেন। বাঞ্জনবর্ণ পরিচয়কালেই ইনি ম্বীয় অধাপককে 
চুউটি 'জ”, দুইটি “ন” এবং তিনটি “শ'এর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
এখানে ইনি কয়েক বংসর অধ্যয়ন করিয়া কলাপ-ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুপাণ্ডিত 
হইয়। উঠেন । ইহার একাদশ বধ বয়ঃক্রমকালে রাজ। স্বিদনারায়ণের কৌশলে 
ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রঘুপতির সহিত রাজকন্যা রত্বাবতীর বিবাহ হয়। এট 
ঘটনাব পর জ্ঞাতিগণ ইহাদের উপর বিশেষ বিরক্ত হন এবং বিদ্বেষ করিতে 
থাকেন। ইহাতে অপমানিত হইয়া রঘুনাথ মাতার সহিত নবহীপে আগমন 
করেন এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয়ের আশ্রয় লাভ করেন। 

একদিন রঘুনাথ মাতার আদেশে বান্থদেব সার্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে 
আগুন আনিতে গমন করেন। তখন একজন ছাত্র এক হাতা আগুন আনিয়া 
ইহার সম্মুখে রাখিল। বালক রঘুনাথ আগুন লইবার জন্ত কোন পাত্র লইয়। 
সানি নাই। উপায়াস্তব ন৷ দেখিয়া রঘুনাথ এক অঞ্জলি বালুক। লইয়। তাহার 
উপর আগুন রাখিয়। গমন করিলেন। এই সময়ে সার্বভৌম মহাশয় সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ঘটন! দেখিয়া রঘুনাথের উপর অতাস্ত সন্বষ্ট 
হইলেন এবং রঘুনাথের মাতা সীতা দেবীকে ডাকিয়া! বলিলেন_-“আজ হইতে 
তোমার পুত্রের শিক্ষার ভার আমি গ্রহণ করিলাম।” 


 এইরপ কিংবভী আছে ফে, রহুনাথ শিরোমণির গাতীমহ ছিলেন 
 খিখ্যাত খ্রার্ত মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি। “রথুনন্দন হরিহর়জ গঞ্াদালপৌত ) 
কাণভটট সাহরী শূলপাণি দৌহিত্র ।৮ ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪৮ বঙগাব, ৪৮৯২ পৃষ্ঠা। 


বঙ্ীয় সংস্কৃত-অধ্যাণক-্জীবনী ৯১৯ 


বাসুদেব ল্ার্বভৌমের চতুগ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া অল্প দিনের “অধ্যেই 
রঘুনাথ কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার এবং অভিধানে স্থপত্তিত হইয়। উঠিলেন। 
ইহার পর ইনি কিছুদিন স্বৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি স্যায়শাস্ব 
পড়িতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক মহাশয় ইহাকে অতি যত্ব সহকারে অধ্যাপন! 
করিতে লাগিলেন এবং রঘুনাথ অত্যস্ত আগ্রহ সহকারে অধায়ন করিতে 
খাকিলেন। ইহার মতের সহিত অধ্যাপক মহাশয়ের মতের অমিল হইলে, 
ইনি রাজ্িতে তাহা তন্ন তন্ন করিয়। বুঝিয়া লইতেন। ক্রমে রঘুনাথ নিজের 
অথগুনীয় যুক্তিবলে তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শা হইয়! উঠিলেন। 

বাহ্ৃদেব সার্বভৌম “সার্বভৌমনিরুক্কি' নামে যে টীক। গ্রন্থ রচনা করেন, 
জীক্ষবুদ্ধি রঘুনাথ তর্কযুক্ির ছার] উহার নানা স্থানে দোষ বাহির করিছে 
লাগিলেন। এমন কি, নৈয়ায়িকরাজ গঙ্গেশোপাধায়ের “চিস্তামণি' গ্রন্থেরও নান! 
ভ্রম প্রদর্শন করিয়! নিজ মত সমর্থন পূর্বক নান। রূপ প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা! 
প্রচার করিতে থাকিলেন। রঘুনাথের এই সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়! 
নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হইল । 

এই সময়ে নবহীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হুয়। রঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্াদেৰ 
সহাধ্যায়ী হওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহাদ্দ্য জম্মিল। রঘুনাথের কোন 
বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে চৈতন্যদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার 
সদুত্তর পাইতেন। একদিন সার্বভৌম মহাশয় রঘুনাথকে একটি প্রশ্নের উত্তর 
'দিতে বলেন। তিনি সেই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য নবহ্বীপের নিকটবর্তী 
প্রান্তরে যাইয়। একটি ওুডুষ্বর বুক্ষমূলে বসিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন 
তাহার এইক্বপ অবস্থা হইল যে, পক্ষিগণ রঘুনাথের গাত্রে মলত্যাগ করাতেও 
উহার সংজ্ঞা হয় নাই । 

পরদিন প্রভাতে চৈতন্তদেব রঘুনাথের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থান 
দিয়া যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে রঘুনাথকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্যযান্বিত 
হইলেন এবং হস্তস্থিত ঝারি হইতে তাহার গাত্রে জল নিক্ষেপ করিয়! উপহাসচ্ছলে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“বনে বসিয়! মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছ!” তখন রঘুনাথের 
জান হইল । চৈতন্যদেবকে সম্মুখে দেখিয়া রঘুনাথ বলিলেন যে, “আমি হাহ 
ভাবিতেছি, তুমি তাহার কি বুঝিবে ?” পরে অনেক জিজ্ঞাসার খর রখুনাথের 
নিকট ন্ক্ষন্ত বিষয় অবগত হইয়া চৈতন্তদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার উত্তর দিনা 
বলিলেন--“ইহার জন্যই তৌমার এত ভাবনা” উত্তর ভনিরা রঘুনাথ 


২২৯ বীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


চৈতন্তদেবকে বলিলেন-_“ভাই, তুমি সামান্য পুরুষ নহ, তুমি মহাপুরুষ ৷” 
তাহার পর হইতে রঘুনাথ নিজের মতের সহিত চৈতগ্যদেবের মতের মিলন 
দেখিলেই তাহা! লিখিয়া রাখিতেন। 

রঘুনাথ পঠদ্দশাতেই ন্যায়ের উপর একখানি টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। 
তাহার 'বিশ্বাস ছিল, তাহার এই গ্রন্থ অদ্বিতীয় হইবে এবং তিনি ইহাছে 
বিখ্যাত হইবেন। এ সময় তিনি কোনক্রমে জানিতে পারিলেন যে, চৈতন্তদেবও 
ন্যায়ের উপর একখানি টাকা লিখিতেছেন। তখন তিনি উক্ত গ্রন্থ দেখিবার 
জন্য চৈতন্যদেবকে বিশ্লেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনিও অগত্যা স্বীকৃত 
হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া উক্ত গ্রন্থ রঘুনাথকে শ্রবণ করান। চৈতন্তদেবের 
গ্রন্থে অদ্ভুত বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া রঘুনাথের চিরপোধিত 
উচ্চাকাজ্ষ। দূর হইয়া গেল; এমন কি অভিমানে তাহার ছুই চক্ষু জলভারাক্রাস্ত 
হইল। তাহা দেখিয়া নিমাই ব্যাকুল হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“ভাই, তুমি 
কাদিতেছ কেন?” তখন রঘুনাথ বলিলেন-_-“আমার আশ! ছিল, এই গ্রন্তে 
আমি বিখ্যাত হইব। কিন্ত এখন দেখিতেছি যে, আমি যে বিষয় ছুই পৃষ্ঠায় 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ন্ধই, তুমি তাহা! এক ছত্রে বুঝাইয়। দিয়াছ ; স্থতরা" 
তোমার থ্রস্থ থাকিতে আমার গ্রন্থের প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করিবে না1।” তাহা 
শুনিয়া! নিমাই হান্ত সংবরণ করিয়া বলিলেন যে, “ইহার জন্য ভাবনা কি? এই 
অফল শাস্ত্রের আবার ভালমন্দ কি!” এই কথ! বলিয়াই চৈতন্বর্দেব তৎক্ষণাৎ 
স্বরচিত টীকা গ্রন্থথাঁনি গঞ্জার জলে নিক্ষেপ করিলেন । সেইদিন হইতেই নিমাই 
স্তায়শান্ত্র অধায়ন পরিত্যাগ করিলেন। রঘুনাথের সেই গ্রন্থই '“দীধিতি | 

রঘুনাথের প্রতিভায় বিন্মিত হইলেও বাস্থদেব সার্বভৌম মহাশয় কখনও 
সহজভাবে তাহার মত গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে রঘুনাথ সর্বদা] বিমর্ 
থাকিতেন। বাহ্থদেব তাহার মনঃক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলিলেন যে, “গুরুদেব! আপনি আমার মত ও যুক্তি গ্রহণ করেন না, ইহাই 
আমার দুঃখের কারণ। ইচ্ছা! হয়, মিথিলায় গিয়। পক্ষধর মিশ্রের(১) নিকট 
একবার আমার মতগুলি জ্ঞাপন করি।” তখন বান্থদেব তাহাকে মিখিলায় 


যাইতে আদেশ করিলেন। 
তাহার মিথিলায় গমনের অন্ত. কারণও ছিল। সেই সময়ে নবন্বীপের 


উপাধি দানের অধিকার ছিল না। উ উপাধি প্রাঞ্ধ না হইলেও তাহা! পণ্ডিভসমাজে_ 
0 পক্ষধর মিশ্র পূর্ধনাম অয়ধর মি, তর্কালঙ্কার 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২২১ 


গ্রাহথ হইত ন1। রঘুনাথের ইচ্ছ! ছিল, পক্ষধরকে ন্যায়শান্ত্ে পরাজিত করিয়। 
তিনি নবদ্ধীপের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন এবং নবহীপে চতুষ্পাঠী খুলিবেন। 
এইজন্যই রঘুনাথ মিথিলায় গমন করিলেন। 
রঘুনাথ মিথিলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নৈয়ায়িক-কুলতিলক পক্ষধর 
মিশ্র স্ায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেছেন। পক্ষধরের নিয়ম ছিল--কোন আগন্তক 
ছাত্র যদি প্রথমে তাহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারে, 
তবেই তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেন, নচেৎ নহে। রঘুনাথ তাহার 
ছাত্রগণকে তর্কশান্ত্রের কঠিন প্রশ্নে পরাজিত করিয়া পক্ষধর মিশরের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। পক্ষধর আগন্তক ছাত্রের বিস্যাবুদ্ধির পরিচয় ন। জানিয়। 
কখনও তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতেন না। ইহার পর পক্ষধর 
রঘুনাথকে পর পর তিনটি প্রশ্ন করেন। তাহাতে উত্তর দানে অসমর্থ হইয়। 
রথুনাথ নিজ গৃহে গমন করেন। চতুর্থ দিবসে পক্ষধরের বাড়ীতে গিয়া দেখেন 
যে, পক্ষধর গৃঁহে নাই। তাহার আসনের সম্মুখে একখানি পুথি খোলা আছে। 
বধুনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিলেন এবং একটি শের প্রয়োগের 
ব্যতিক্রম দেখিয়! উক্ত স্থলের একটি টীকা লিখিয়! পুথির উপর রাখিয়া দেন । 
ইহার পর পক্ষধর গৃহে আসিয়া পুথির উপর অভিনব টীকা দেখিয়া অত্যন্ত 
সন্তষ্ট হইলেন। পরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাস করিলেন_-“এ টাক কি তুমি. 
লিখিয়াছ ?” বরঘুনাথের উত্তরে সন্তষ্ট হইয়া! পক্ষধর মিশ্র তাঁহাকে শিশ্তরূপে 
গ্রহণ করিয়। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। 
পক্ষধর মিশ্রের নিয়ম ছিল, তিনি একস্থানে বসিয়। অধ্যয়নার্দি করিতেন, 
আর তাহার ছাত্রমগ্লী তাহার পশ্চাদভাগে থাকিয়। স্ব স্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। 
রঘুনাথ নবদ্বীপ অবস্থান কালে চিন্তামণি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 3 সুতরাং 
তিনি তর্ক ও প্রতিবাদ ঘার। পক্ষধরের তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদ্দিগকে পরাজিত 
করিয়া পক্ষধরের অব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগে আসন লাভ করিলেন। একদিন 
রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের সহিত তর্ক আরভ করিলেন। তাহার তর্কে সন্তষ্ট হইয়। 
পক্ষধর তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া পরিচয় জিজঞাসাচ্ছলে বলিলেন-_ 
“আখগুলঃ সহশ্রাক্ষে। বিরূপাক্ষজ্িলোচনঃ | 
অন্ধে ছিলোচনাঃ সর্ব কো ভবানেকলোচনঃ ॥” 
০০৪৮০৯০৯০০৬ 
ৃ “নলঘবীপকুশস্বীপনবন্ধীপনিবাসিনঃ। 
তর্কসিদ্ধান্তসিত্ধাস্তশিরোমণিমনীবিণঃ |৮ 
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এই সময়ে পক্ষধর মির 'সামান্যলক্ষণা' নামে একখানি ন্াক্গ্রন্থ রচনা 
করিতেছিলেন। রঘুনাথ সামান্যলক্ষণা অস্বীকার করিয়া উক্ত গ্রন্থের দোষ 
বাহির করিয়া দিলেন। উহাতে পক্গধর মিশ্র ক্রোধান্ব হইয়া রঘুমাথকে 
গ্লেষাত্সক কঠোর বাক্যে বলিলেন-_ ৃ 
“বক্ষোজপানরুৎ কাণ। সংশয়ে জাগ্রতি ক্কুটম্‌। 
সামাস্তালক্ষণ। কল্মাঙ্দকম্মা্দবলুপাতে ||” 
রঘুনাথের একটি চক্ষু না থাকায় তাহাকে “কাণা” বলাতে তাহার মনে ছুঃখ 
হুইল, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন--- 
“যোহন্ধং করোত্যক্ষিমস্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েখ। 
তমেবাধ্যাপকং মন্তে তান্তে নামধারিণঃ ॥৮ 
ইহার পর কোন একদিন বথাপ্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে দারুণ তর্ক উপস্থিছ 
হুইল। রঘুনাথ গুরুদেবকে “চিস্বামণি গ্রন্থের কয়েক কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কিন্ত তিনি হার কোন সছৃত্তর দিতে পারিলেন ন11"ং যুক্তিতকে 
অধ্যাপককে পরাস্ত করিয়া তাহাকে নিজ মত দরমীচীন বলিয়। স্বীকার বাইয়া 
লইলেন। এই ঘটনার পব রথুনাথের নাম সমগ্র মিথিলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । 
ইহার পর একদিন পক্ষধর মিশ্র রঘুনাথকে নিজ্জন গৃহে পাইয়া! আলিজন- 
পূর্বক মনের তৃথ্থি সাধন করিলেন এবং তাহার মত সমর্থনের জন্য পরদিন 
প্রভাতকালে একটি সভা আহ্বান করিয়! সাধারণের সমক্ষে রঘুনাথের মত 
অন্রাস্ত বলিয়। স্বীকার পূর্বক নিজের পরাজয় স্বীকার করিলেন। (১) 
কোন একদিন চত্ুপ্পাঠীতে কয়েকজন অধ্যাপক এবং বহু ছাত্রের সম্গুথে 
পক্ষধর মিশ্র রঘুনাথের ব্যাকরণ এবং কাব্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন--“ন্তায়শান্ত্র ভিন্ন অন্ত কোন্‌ শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?” তখন 
রঘুনাথ বলিলেন-- 
“কাব্যেঘপি কোমলধিয়ে। বয়মেব নান্টে 
তর্কেইপি কর্কশধিয়ো ধয়মেব নান্টে। 
তস্্েহপি বস্ত্িতধিয়ো। বয়মেব নান্তে 
কষ্ণেপি সংবতধিয়ে। বয়মেব নান্থো |৮ 


এ ার্রারাহন। জারা 


(১ বিচারের ব্বিরণ---“গুজাক শিল্ঠাৎ “পরান্ষরং': ( ভারতবর্ধ, ভাত্র, ১৩৩৪ 
বঙ্গাৰ্‌ ) গ্রবদ্ধ ভষ্টব্য। 
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ইহা, শুদিয়া. 'পক্ষধর বলিলেন-__“তুমি নৈয়ায়িক, কিরপে কবিভা রচন। 
করিতে শিক্ষণ করিলে ?” তখন রঘুনাথ বলিলেন-_ 
“কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিস্তামণিমনীধিণঃ। 
নিপীতকালকৃটন্ত হরন্তেবাহিখেলনম্‌ ॥৮ 
কয়েক বসর মাত্র মিথিলায় অবস্থান করিয়। রঘুনাথ ভ্ডায়শাস্ত্ে জঘতীয় 
হইয়া উঠিলেন। এই সময় চতুস্পাঠীর ছাত্রগণ তাহার বিরুদ্ধাদরণ করিতে 
নাগিল। তিনি মিথিল! হইতে নবদ্ধীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
ছাত্রর্দিগকে স্ায়শাস্ত্রের উপাধি দান করিবেন স্থির করিয়া অধ্যাপকের নিকট 
পুঁথি নকন করিতে চাহিলেন ; কিন্তু ইহাতে তিনি অস্বীকূত হইলেন। তখন 
রঘুলাখ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে হত্যা করিতে কতসঙ্বল্প হইলেন। একদিন 
নিশ্টথে অন্ত সতীর্থগণ নিত্রিত হইলে রঘুনাথ শাণিত অস্থ লইয়া অধ্যাপকের 
শয়নগ্ুহের দিকে অগ্রসর হইয়। শুনিতে পাইলেন- অধাপক-গৃহিণী পক্ষধরকে 
বলিতেছেন--“ঠাকুর! এই সংসারে কোন্‌ বস্ত আপনার পক্ষে পরম নিশ্বল ! 
আমি, বা আমার সন্তান, বা এই শারদীয় আকাশের পূর্ণচন্দর ?” পক্ষধর মিশ্র 
তাহার উত্তরে বলিলেন_-“তোমর! কেহই অথব৷ পর্ণচঙ্জ আমার নিকট নিস্ত'ল 
নহ। নবছীপ হইতে রঘুনাথ নামে একটি নবীন যুব! আসিয়া আমার নিকট 
সম স্যায়শান্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, তাহার বুদ্ধির ন্যায় নিক্মল বস্ত আমি এ 
জগতে আর কিছুই দেখিতে পাই ন1।” ইহ! শুনিয়। রঘুনাথ ক্রনান করিতে 
লাগিলেন । তাহার হৃদয় অন্থতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল | : পক্ষধর এয়নগুহ 
হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন-__রঘুনাথ তৃমিতে একখানি শাণিত অস্ত্র রাখিয়! 
ক্রন্বন করিতেছে। পরে রঘুনাথের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। রঘুনাথ 
বলিলেন--“এখন আপনি আমার তুষানল অথবা অন্ত কোন প্রাকশ্চিত্বের 
ব্যবস্থা করুন।” তখন পক্ষধর মিশ্র এবং তাহার পত্বী--অকপট আত্মগানিই ষে 
ইহার প্রায়শ্চিত- ইহ! তাহাকে বুঝাইয়া। দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনাথ 
বলিলেন- “গুরুদেব! আমি এখন নবছীপে গমন করিব না। আমায় ভ্ায়শান্র 
অধ্যয়ন এখনও শেষ হয় নাই। আরও কিছু দিন আপনার গৃহে অবস্থান করিব ।” 
গুরুদেব সানন্দে ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। 
ইহার পর রধুনাথ দুই বৎসর নবদ্বীপে থাকিয়া পক্ষধর নিশ্রের এক একখানি 
করিয়া! গু'খি কণ্ঠন্থ করিলেন। পরে দিগ্‌বিজয়ী নৈয়ায়িক হইয়! রঘুনাখ যোড়শ 
শতাব্দীর প্রারস্ভেই নবন্ধীপে প্রত্যাগমন করিজেক।. . 


২২৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


রঘুনাথ নবীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্ত 
অর্থাভাবের জন্য তাহা সম্ভব হইল না। প্রবাদ আছে যে, এ সময়ে নবদ্ধীপে 
'হরি ঘোষ? নামে এক ধনবান্‌ গোয়াল! বাস করিতেন। তিনি গরু রাখিবার 
জন্য একখানি গোয়ালঘর তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তিনি রঘুনাথের জন্য এ 
গোয়ালঘরকেই রঘুনাথের চতুষ্পাঠী কিয়! দিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই উক্ত 
চতুষ্পাঠী নব্ীপের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্ত্র হইয়। উঠিল। রঘুনাথ আজীবন 
শাস্ত্রচঙ্চা করিয়া খ্রীষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদীপে পরলোকগমন 
করেন। 

রঘুনাথ শিরোমণির রচিত গ্রস্থাবলী : (১) তত্বচিস্তামণিদীধিতি, (২) 
পদার্থথগুন, (৩) পদার্থতত্বনিবপণ, (৪) পদার্থরত্বমালা, (৫) আত্মতত্ব- 
বিবেকটীকা, (৬) প্রামাণ্যবাদ, (৭) নঞ্থবাদ, (৮) ক্ষণভঙ্গুরবাদ; (৯ 
আখ্যাতবাদ, (১০) বুুৎপত্তিধাদদ লীলাবতী টাকা, (১১) খগ্ডুন-খণ্ড-খাস্ত- 
টাকা, (১২) গুণকিরণাবলী প্রকাশদীধিতি, (১৩) ্যায়কুস্থমাঞ্জলিটাকা, 
(১৪) ন্যায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতি, (১৫) ন্যাঁয়লীলাবতীবিভূতি, (১৬) 
র্সত্ররৃত্তি, (১৭) মলিক্ল:চবিবেক, (১৮) অ্ৈতেশ্বরবাদ, (১৯) অপুর্ব- 
বাদরহস্ত, (২*) অবয়বগ্রস্থ, (২১) আকাজ্াবাদ, (২২) কেবলব্যতিরেকি, 
(২৩) গুণনিবপণ, (২৪) ধশ্মিতাবচ্ছেদক-প্রত্যাসত্তি, (২৫) নিয়োজ্যাঘয়ার্থ- 
নিরূপণম্, (২৬) নিরোধলক্ষণ, (২৭) পক্ষতা, (২৮) পঞ্চলক্ষণীক্রোড়, 
৫২৯) যোগ্যতারহশ্ত, (৩০) বাক্যবাদ, (৩১) ব্যক্তিবাদ, (৩২) শব- 
বাদীর্থ, (৩৩) সামান্যনিরুক্কিঃ, (৩৪) পামান্যলক্ষণা, (৩৫) রঘুনাধীয় 
চম্পুকাবাম্। (৩৬) স্বত্বব্যবস্থা পবসেতুবদ্ধ:ঃ (৩৭) সিদ্ধাস্তার্ণব:১ (৩৮) 
্মার্ভব্যবস্থার্ণব:, (৩৯) সংকৃত্যমুক্তাবলী |* 


তেরি 


শি সস আত পপ পা 


বিশ্বকোষ” অবননে সঙ্কলিত ' 
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রঘুনাথ সার্বভৌম 


ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণ! মহকুমার অন্তর্গত বিশ্বনাথপুর গ্রামে ১২৫১ 
বঙ্গাবে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম ভৈরবচগ্দ্র পঞ্চানন । 

ইনি প্রথমে পিতার চতুষ্পাঠীতেই কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। 
পাঠে অবহেল দেখিয়া পিতা তিরস্কার করিলে ইনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়। 
সেরপুরস্থ সেরী গ্রামে উপস্থিত হন। তখন ইহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। 
সেস্ানের বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশাননন্দ্র স্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকট ইনি অধ্যয়ন আরভ 
করেন। ১৮ বৎসর বয়সেই ইনি ব্যাকরণশান্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। 
ইহার পর ইনি ইহার নিকট গ্তায়শান্ত্র এবং স্বতিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন 
শেষে অধ্যাপক মহাশয় ই'হাকে “সার্বভৌম" উপাধিতে ভূষিত করেন। অনস্তর 
ইনি নবদ্ীপে গমন করিয় ব্রজনাথ বিছ্যারত্বের নিকট কয়েক বৎসর স্বতিশাস্ 
অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কলিকাতায় আগমন করিয়। ভবশঙ্কর বিগ্ারত্রের 
নিকট বেদাস্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। সেরপুরে অধ্যয়ন কালে দুর্গাস্ন্দর কৃতিরত্ব 
ই'হার সহাধ্যায়ী ছিলেন। 

সার্বভৌম মহাশয় কলিকাতা অবস্থান কালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
প্রসন্নকূমার সর্বাধিকারী এবং উক্ত কলেজের প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ইহার 
প্রতিভা দর্শন করিয়। মন্তষ্ট হন এবং ইহাকে এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক 
প্রকাশে নিযুক্ত করেন। সেম্থানে স্থায়িভাবে থাকিয়া গোভিলগৃহহ্থত্রের টাক! 
রচনার জন্ত ইহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাহার উত্তরে রদ্ুনাথ 
বলেন যে, “আমি নারায়ণডহরের জমিদার মহাশয়ের অর্থান্থকূল্যে অধ্যয়ন 
করিয়াছি। এখন ঘি দেশে না বাই, তবে আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
পায়। কাজেই আমি এখানে থাকিতে স্বীরুত হইতে পারিতেছি না। আহি 
চলিয়া যাইতেছি। কিন্ত আমার বিশেষ বন্ধু প্রতিভাসম্প্র পঙ্ডিত মহামহো- 
পাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়কে রাখিতে অঙ্গরোধ করিতেছি। তাহার 
দ্বারাও এই সকল কাধ্য হুসম্পন্ন হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।” রঘুনাথের 
অঙ্গুরোধে তর্কালঙ্কার মহাশয় সেস্থানে নীত হন। সার্বভৌম মহাশয় একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

এই ঘটনার পর কিছুদিন সার্বভৌম মহাঁশয় নারায়ণডহরের জমিদার বাড়ীতে 
সভাপগ্ডিতের পদে নিযুক্ত থাকিয়! তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিস্যাতুষণ 

জীবনী--১৫ 


২২৬ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


মহাশয়কে এ কার্যে নিযুক্ত করিয়। নিজের বাডীতে গিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত 
হন। 
ইহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম: (১) বিশ্ববিজ্ঞানঃ,। (২) তত্বোপকার, 
(৩) শ্াস্তিঃ (অসমাপ্ত) | বিশ্বনিজ্ঞান গ্রস্থথানি বাংলাতেও অনৃদ্ধিত হইয়াছে। 
ইনি ১৩০২ বঙ্গাবে ম্বগ্রামে পবলোকগমন করেন । 





রঘুযণি বিদ্যাভূষণ 


ইনি ধশোহ্ন দ্রিলাব সবেম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ই হার পিতাব নাম 
বামানন্দ বিদ্যালঙ্কাব। বিছ্ালঙ্কাৰ মহাশষ একজন বিখ্যাত পাগ্ডত ছিলেন। 
বঘুমণির পিতামহ রামচন্দ্র ন্যাযালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপাধিপতি মহাবাজ কৃষচন্দ্রে 
গুরু ছিলেন। 

ইনি দেশে এবং নবদ্বীপে শিক্ষা লাভ কবেন এব" অধ্যাপকেব নিকট হইতে 
“বিদ্যাতৃষণ উপাধি লাভ কবেন। 

শ্ীরামপুরেব পানী ওয়ার্ড সাহেব তাহাব স্থবিখ্য।ত গ্রন্থ “হিন্মুজখাতির বিববণ” 
এর দ্বিতীয় সংস্কবণে (১৮১৭ খ্রীঃ মুদ্রিত) বাংলাৰ জীবিত পণ্ডিতদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন মাত্র মহাপগ্ডিতের নাম উল্লেখ কবিয়াছেন- নবদীপের শিবনাথ 
বাচম্পতি, কলিকাতার রঘুমণি [বগ্যাভৃূষণ এব" অনন্তবাম বিদ্যাবাগীশ | 

রঘুমণি বিদ্যাভৃষণের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছান্রেব নাম- বিশ্বনাথ তর্কতৃষণ 
(ভৃদেব মুখোপাধ্যায়েব পিতা), বামজয় তর্কালঙ্কার, বধুবাম শিরোমণি ৪ 
ভরতচন্দ্র শিরোমণি। 

ইপ্হার বচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী : (১) দতিচন্ত্রিকা, (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়), (২) আগমসাবঃ, (৩) শবমুক্কামভার্ণবঃ 
(১৮০৭ প্রঃ), (8) প্রাণকফীয় শব্দবাশক্দিঃ (১৮১৫-১৬ ত্র: রচিত)। 

কান যাইবার পথে ১২২৫ বঙ্গান্বের পৌষমাসে ই'হার মৃত্যু হয়। 


এজন (রত 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধা'পক-জীবনী ২২৭ 


রজনীকান্ত স্বাতিরতু 


বরিশাল জিলার ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত নাগপাড়া গ্রামে ১২৬১ বঙ্গান্ধে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম দগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম 
গঙ্গামণি দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি বরিশাল জিলার নলছিটি থানার অন্তর্গত সিদ্ধ- 
কাঠী গ্রামের অধ্যাপক দিগম্থর ন্যায়ভৃষণ ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়ের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি নবঘীপে আসিয়া কোন 
অধ্যাপকের নিকট স্থৃতিশাস্ম অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া 'ম্বতিরত্ব' উপাধি লা 
করেন। এই সময় ইহার বয়স ছিল ২৭ বংসর। ইনি সাত বৎসব নবদ্বীপে 
অধ্যয়ন করেন। 

ইহার পর ইনি নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়। চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ১২৮৯-_ 
১৩১৫ বঙ্গাব্ব পর্ধ্যস্ত কাব্য, ব্যাকরণ, স্ৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা 
করেন। এই সময় নানা স্থানের বহু ছাব্র ই'হার নিকট অধ্যয়ন করিত। 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তক £ (১) বলি-মীমাংসা, (২) শ্রীবৎ- 
চবিতম্‌ (অমুদ্রিত)। 

১৩২৫ বঙ্ধান্দের শ্রাবণী অমাবস্ত! তিথিতে ইনি স্বগৃহে মৃত্যুমুখে পতিত হন 


রজনীকান্ত সাহিত্যাচাধ্য 


ইনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত খিতাপচর গ্রামে ১২৭৬ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম কালীকিষ্কর স্বৃতিভূষণ। 

ইনি পিতার নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। “সাহিত্যাচা্য' উপাধি লাভ 
করিবার পর পিতার চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন । ইনি চট্টগ্রাম 
সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠতা এবং অধ্যক্ষ ছিলেন । তদ্ভিন্ন ইনি ধর্বমগুলী সভা ও 
্রক্ষবিদ্তা বালিক। বিষ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি ধন্শাস্ব প্রচারের 
জন্ত দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয় সংস্কৃত 
এসোসিয়েশনের কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। 


২২৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহার রচিত সংস্কৃত গ্রস্থাবলী £ (১) বিবুধবিনোদম্‌, (২) চট্টলাবিলাপম, 
(৩) মহুলোৎসবম্, (৪) বিদ্যাশতকম্। বাংলা গ্রস্থাবলী £ (১) ব্রহ্মষজ্ঞ, 
(২) খষি, (৩) প্রাণের কথা, (৪) রজনীসঙ্গীত, (৫) অবসানসঙ্গীত। 

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ ইনি চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজ-ভবনে গরলোকগমন 
করেন। 


রজনীকান্ত বিদ্যারতু 


ইনি ফরিদপুর ভিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে আনুমানিক 
১৮৬০ খ্রীষ্টাে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণকাস্ত চক্রবর্তী এবং 
মাতার নাম আনন্দকুমারী দেবী । 

বাল্যকালে স্বগ্রামেই ইহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার পর 
নবীপ গমন করিয়া কাব্য, ব্যাকবণ এবং ম্বৃতিশাস্ব অধ্যয়ন করিয়! “বিগ্যারত্ব” 
উপাধি লাভ করেন। পবে খুলন! জিলাব পয়গ্রাম থানার অন্তর্গত ফুলতলা 
গ্রামস্থ পদ্ম কবিবাজের বাডীর চতুষ্পাহীতে ইনি অধ্যাপনা আরম্ভ কবেন। 
পরে উহা! পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল জিলাব নলচিভ গ্রামে বড় ভট্টাচার্যের 
বাড়ীর টোলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পবে উহ পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল 
জিলার গৈল। গ্রীমস্থ “কবীন্দ্র কলেজে' কাব্য ও ব্যাকবণ-পাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। ইনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। ঈনি একজন প্রসিদ্ধ পপ্তিত 
ছিলেন। 

আমুমানিক ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জিলার গৈল। গ্রামে ইহার সৃত্যু হয়। 


শ্রীরজনীনাথ স্ম.তিতীর্থ 
বরিশাল জিলার অন্তর্গত জলাবাড়ী গ্রামে ১২০২ বঙ্গাৰের ১লা ফান্তন ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীকুমার চক্রবর্তী এবং মাতার নাম 
হর্গামণি দেবী | 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২২৯ 


ইনি প্রথমে স্বগৃহে ললিতকুমার সার্বভৌম ও ষছুনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় 
ত্য়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্্র সাত বৎসর অধ্যয়ন করেন । পরে 
বরিশাল জিলার উজিরপুর গ্রামনিবাসী তারাপ্রসন্ন বিষ্ভারত্বের নিকট ছুই বৎসর 
এবং পরে নদীয়া! জিলার বিদ্বপু্ষরিণী-নিবাসী দেবী প্রসন্ন প্বতিভূষণের নিকট 
আট বৎসর স্বতিশাস্ত্ব অধ্যয়ন করিয়। শ্বৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার 
পরে নবদ্বীপস্থ বঙ্গবিবুধজননী সভ! হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
'শ্বতিরত্ব' উপাধি এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 

ইহার পর ইনি স্বগৃহে “কালীকুমার চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়া! নানা স্থানের 
বহু ছাত্রকে প্রায় ৪* বংসর বহু শাস্ব অধ্যাপন! করান। উত্তরকালে ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্তিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম-_নব্যস্বতিব্যবস্থা সম্কলন। 


নর রি উজ 


শ্রীরতিরগ্ন তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ 


শ্রীরতিরঞন ভটাচার্য্য শ্রীহট জিলার ব্রদ্ষচাল সিঙ্গুর গ্রামে ১৯১৫ খীষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গ্রীমহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 

ইনি প্রথমে কুলাউডা হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
গ্রামস্থিত চতুষ্পাঠীতে এবং নর্তন চতুষ্পাহীতে কিছুদিন অধ্যয়নের পর ঢাকা 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধায়ন করিয় 
১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলাঁপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি 
কাশীতে এবং অন্যান্ত স্থানে অধ্যয়ন করিয়। নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হ্ন। 

অনন্তর ইনি শিলং-এ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে 
ইনি কলিকাতায় রামরুষ্ণ দর্শন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেছেন এবং বঙ্গীয় 
সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সদস্য এবং পরীক্ষক নিয়ুক্ক আছেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম-_ছুর্গাপৃজাতত্ব । 


২৩ বঙ্গীয় স'স্কৃত-মধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীরযণীমোহন সিদ্ধান্তশাস্ত্ী 


ফরিদপুর জিলার দুলারভাী গ্রামে ১২৮৯ বঙ্গাব্ধের চৈত্রমাসে শ্রীরমণীমোহন 
ুট্রাচার্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমাকাস্ত শ্তায়রদ্র এবং মাতার 
ন্বাম গঙ্জামণি দেবী । ন্যায়রত্র মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। 

পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষাৰ পর ইনি ১৩০৫ বঙ্গাকে কোটালিপাড়ার 
পশ্চিমপাভস্থ হরিহর বিগ্যাণয়ের অধ্যাপক খশিকুমাব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট 
কলাপ-ব্যাকরণ অধ্ায়ন আরম্ভ করেন। কিন্তু সেস্থানে স্বাস্থা থারাপ হইতে 
গাঁকায় উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়। ১৩০৮ বঙ্গাবে ফরিদপুর জ্রিলাব ছুয়াইর গ্রামের 
অধ্যাপক শ্টামাচরণ 1বগ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ শধ্যয়ন করিয়া 
উহাব উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার 
প্রাপ্ত হন। তৎপবে বিদ্যার মহাশয়ের পুত্র পূর্ণচন্দ্র তর্কতীথ মহাশয়ের নিকট 
কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্্র অধ্যয়ন করেন। পবে ইনি ঢাকা সাধস্বত সমাজে কাব্যের 
উপাধি পরীক্ষ! দিয়। “সিদ্ধান্তশাস্্ী” উপাধি লাভ কবেন। অনস্তর সিদ্ধাস্তশাস্ত্রী 
মহাশয় ১৩১৯ ব্ঙ্গাব্দে রাক্সসাহীব মহারাণী হেমস্থকুমারী স'ন্কত কলেজের 
অধ্যাপক যামিনীকাস্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্বিকট গমন করিয়া ব্দোস্তশাস্ 
অধায়ন করেন । তৎপরে বামনদস বিদ্যাবত্ব মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশান্ম অধ্ায়ন 
করেন। 

১৩১২ বঙ্গাবে সিঙ্ছান্তশাস্ত্রী মহাশয় মহারাণী হেমস্তকুমারী সংস্কৃত কলেক্তে 
কাধ্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া! পাকিস্তান স্য্টি হইবার পূর্ব 
পর্য্যন্ত উক্ত কাধ্য করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া বিশ্বকোষ লেনস্থিত 
জ্ঞেষ্টভ্রাতার টোল “সারম্বত চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপনার 'ভার গ্রহণ করেন। ইনি 
একজন প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থের নাম-_ছন্দোগপ্রক্রিয়া। উহা! সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । পাণিনি-ব্যাকরণের “বাল- 
মনোরমা” চীকার বঙ্গান্বাদও ইনি করিয়াছেন । উহা! মুক্রিত হয় নাই। 


আরো নে তারের 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৩১ 


শ্রীরমাপ্রসাদ পঞ্চতীর্থ, গোস্বামী 


ইনি নবন্বীপে ১৩*৮ বঙ্গাব্ধের ১ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী এবং মাতার নাম সত্যবাল। দেবী । 

ইনি উপনয়নের পূর্ব পর্য্যন্ত স্থানীয় বরদা পণ্ডিতের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
৪1৫ বৎসর অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি দ্বারকানাথ শিরোরত্বের নিকট মুগ্ধবোধ- 
ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে 
অহিভূষণ কাব্যতীর্থের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইনি কাব্যের উপাধি পাশ করেন। 
তাহার পর ইনি নবদ্ধীপস্থিত “গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বি্যালয়ে*র অধ্যাপক রামকণ্ঠ 
র্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট বৈষ্কবদর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়। উহার উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩৩৫ বঙ্গাবে ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধ্যয়নে ধ্যাথাত 
ঘটে। এই' সময়ে ইনি ভাগবত পাঠে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৪১ 
বঙ্গাঝে ইনি নবদ্ীপস্থিত 'বঙ্গবিবুধজননী সভা” হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া িমেশ-শ্বতিপদক” নামে রৌপ্য- 
পদক লাভ করেন। পরে ইনি ত্রিপথনাখ স্ৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট ম্থৃতিশাস্ত্র 
অধায়ন করিয়। উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়। উত্তীর্ণ হন এবং 
ছুইখানি স্বণপদক লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিচিত 
হইয়াছেন । 

ইহার পর ইনি ১৯৪৮ খুষ্টাবে নবদীপে পিতার নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। 
বর্তমান কাল পর্য্যত্ত উহাতে অধ্যাপনা করিতেছেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থ ছুইখানির নাম £ (১) তন্ত্রপরিচয়,। (২) সাধনায় রসের 
প্রভাব । উক্ত গ্রন্থদ্ধর অমুত্রিত। সম্পাদিত এবং মুঞ্জিত গ্রন্থদ্ধয় £ (১) ভক্তিতত্বকথা 
(২) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা । 


শ্রীরযেশচন্দ্র কাব্য-তর্কতীর্থ 
শ্রহট জিলার অন্তর্গত নর্তন গ্রামে ১৩১২ বঙ্গাবের ৭ই অগ্রহায়ণ ইনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম. রেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাষ 
প্রসরময়ী দেবী। 


২৩২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


পাঠশালার শিক্ষা, সমাঁণ্ির পর ইনি শ্রীহট্ট জিলার সিঙ্গুর গ্রামস্থিত কামিনী- 
নাথ শ্বতিভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন আরম্ভ করেন। অনস্তর 
উহা সমাঁপ্টির পর উক্ত ছ্িলার অন্তর্গত মহাসহলরগ্রামস্থিত মহেন্ত্নাথ কাবা- 
সাংখ্যতীর্থ মহাশয়েব চতুগ্পাঠীতে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৬ খুষ্টাকে 
কাব্যের উপাধি পাশ কবেন। আর এ বৎসরই পূর্ববঙ্গ সারম্বত-সমাজ গৃহীণ্ভ 
কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! “বাচস্পতি” উপাধি লাঁভ কবেন। উক্ত 
পরীক্ষায় ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম হন এবং একটি স্বর্ণপদক এবং পুরস্কার 
প্রাপ্ত হন। 

অনস্তর ইনি ত্রিপুরা! জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামস্থিত সারদাচরণ তর্কতীর্ঘ 
মহাশয়ের নিকট নব্যন্তায় অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩২ খুষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়া “তর্কতীর্থ” উপাধি লাভ করেন এবং স্বর্ণপদক ও 
রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। আর এঁ সময়েই পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজ এবং নব- 
্বীপস্থিত বঙ্গবিবুধজননী সভায় উক্ত পরীক্ষণ দিয়। প্রথম হইয়। যথাক্রমে “তর্কশাস্থ্ী? 
ও “তর্করত্র' উপাধি এবং ন্বর্ণপদক এবং রৌপ্যপদক লাভ করেন। 

ইহার পর তর্কতীর্ঘ মহাশয় ব্বগ্রামস্থিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে যোগদান 
করিয়। কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, স্বৃতি এবং বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপন। করেন। 
বিভিন্ন জেলার বহু ছাত্র ইহা নিকট হইতে উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরে ইনি ১৯৫* খ্ষ্টান্বে রাজসাহী জিলাস্থিত “মহাঁরাণী 
হেমস্তকুমারী গভর্ণমেপ্ট সংস্কত কলেজে'র অধ্যক্ষরপে যোগদান করিয়া ১৯৬২ 
্রীষ্টাব্খ পর্য্যস্ত উক্ত কার্ধ্য করেন। পবে রাজনৈতিক কারণে উহ! পরিত্যাগ 
করিয়। কলিকাতায় এাগমন করেন। এস্বানে আসিয়া ইনি প্রাচ্যবাণী 
চতুষ্পাঠী, শ্রীরামরুষ বেদবিগ্ভালয় এবং কালীমাতা৷ সংস্কৃত বিষ্তাপীঠে অধ্যাপন। 
করেন। পরে ২৪ পরগণ! জিলার গড়িয়াস্থিত নিজ বাসভবনে '্ররুষ্ণ চতুষ্পাঠী, 
নামক টোল স্থাপন করিয়া! তাহাতে অধ্যাপনা! করিতেছেন । 

ইহার রচিত ও মুক্রিত গ্রস্থাবলী £ (১) রাসপঞ্চাধ্যায়ী, (২) স্বতিসার- 
সংগ্রহবিমর্শ: (৩) মহাভারতম্‌: অন্ক্রমণিকাপর্ধব, (৪) গীতারহন্ত ব। 
যোগধর্ম | 

আসাষ সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কনতোফেশন সভাগ্ন ইনি নিমঙ্ত্িত হইয়ী 
নিয়লিখিত প্রবন্কসমূহের জন্ত পুরস্কত হইয়াছেন। যথা--($) হরিশ্মরণ- 
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গঙ্গাানয়োঃ পাপনাশকতা৷ (নলবাড়ী ১৯৩৫ খ্রীঃ), (২) পতিতানাং 
ব্যবহার্যতানির্য়:__ (শ্রীহট্র--১৯৪৩ থুঃ), (৩) শাস্বপরিবর্তনে শাস্ত্রসন্মতিঃ_ 
(কামাখ্যাধাম- ১৯৪৫ খৃঃ), (৪) অন্তাজাদিজলপাননির্ণয়ঃ ( বিলামিপাডা_ 
১৯৪৭ শ্রী; )। 

ইহা! ভিন্ন বন্ধ পত্র-পত্রিকায় নান! বিষয়ে ইহার বনু প্রবন্ধ প্রকাশিত 


হইয়াছে। 


রযেশচন্্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 

ঢাক! জিলার অন্তর্গত সোনারগাঁও পরগণার অধীনে সাত ভাইম়াপাড়া গ্রামে 
১৮৭৮ শ্রীষ্টান্বের ২৭শে ভাব্র ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাব পিতার নাম 
রাজচন্দ্র চক্রবর্তী । 

ইনি প্রথমে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মাছুয়াখাল-নিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ পপ্তিত 
চন্দ্রকান্ত তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯৭ খ্রষ্টাবে 
উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর বদ্ধমান জিলাস্থিত 
বিজবয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরিনাথ বেদদাস্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট ইনি কাবা, 
সাংখ্ায ও বেদাস্তশাস্্ম অধ্যয়ন করেন এবং ১৯০১ গ্রীষ্টাবে ১ম বিভাগে কাব্যের 
উপাধি, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্ধে দ্বিতীয় বিভাগে বেদাস্তের উপাধি এবং ১৯০৫ স্্ীষ্টাবে 
দ্বিতীয় বিভাগে সাংখোর উপাধি পাশ করেন। 

অনন্তর ইনি টট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত জগৎপুর ব্রহ্ষচর্য্যাত্রমস্থিত সংস্কৃত 
বিদ্যালয়ে ঘশনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। সুখ্যাতি অঞ্জন করেন। পরে উহা! 
পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা শহরে আসিয়া 'দর্শন চতুষ্পাঠী' নামক এক সংস্কৃত 
বিদ্কালয় প্রতিষ্ঠ করিয়া নানা শান্ধে বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা! করেন। ইহার পর 
ইন্নি বর্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর বেদাস্ত-দর্শনের অধ্যাপক নিষৃক্ত হন। তখন ই'হার 
নিকট নান। দেশীয় বহু ছাত্র আনিয়া নান! শাস্্ব অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 

ইহার সম্পাদিত ও মু্রিত গ্রস্থাবলী : (১) বাংখ্যসার গ্রন্থের পবিবেকগ্রদীপঃ 
নাক টীকা রচনা, (২) নৈধধচরিতের প্রেষচন্্র তর্কবাগীশের চীঁকার উপর 
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টিগ্লনী চনা, (৩) শাস্ত্প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ৩*খানি উপনিষদের 
সংস্কৃত ব্যাখা! ও বঙ্গাঙ্গবা্দ । রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) অদ্বৈতবাদগ্রভাকরঃ, 
(২) চুডালা, (৩) শ্রীভাস্কের বঙ্গানুবাদ । উক্ত গ্রন্থ তিনখানি অমুদ্রিত। 

১৯৩২ শ্রীষ্টান্ধেব ১ল। শ্রাবণ আধাটী পুণিমা তিথিতে ইনি পরলোকগমন 
কবেন। 


আসিল রিল উহটলজছেন 


শ্রীরমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ 

মেদিনীপুব জিলাব কাথি মহকুমার অন্তর্গত মৈতন! গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের 
আশ্বন মাসে শ্রীরমেশচন্্র নন্দ জন্মগ্রহণ কবেন। ই"তার পিতাব নাম দ্বাবকানাখ 
স্বৃতিবত্র এব" মাতাব নাম ব্রহ্ষময়ী দেবী। 

ইনি পিতার নিকট ১ বসব বয়সে সংক্ষিপ্রসার-ব্যাকরণ পডিতে আরম্ত 
কবেন। কিছুকাল পবে মাতুলালযে গমন করিষা দর্শন চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক 
পর্ানন গ্যায়বতু মহাশষেব নিকট কযেক বৎসব সংক্ষিপ্সাব-ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করেন। ইভাব পব হ।ন বলাগেভিয়া দিগন্বব চতুপ্পাঠীব প্রধান অধ্যাপক শ্রীপতি 
কাব্যতীর্থ মহাশয়েব নিকট কাব্যশাস্্ব অধ্যয়ন কবিষা। উহাব উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। অনস্তব ইনি কাখি ভবন্থন্দবী সংস্কৃত মহাবিগ্ালয়েব প্রধান অধ্যাপক 
দিবাকব বেদাস্তপঞ্চানন মহ।শযেব নিকট বহু বসব অধ্যয়ন করিয়া (ক) বেদান্ত, 
সাংখ্য, (গ) স্থৃতি ও স+ক্ষিপ্সাব-ব্যাকবণেব উপাধি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এব" 
উহাব সহিত শুরু যজুর্বেবদ, মীমাংসাদর্শন, ষড দর্শন ও (ক) স্মৃতিব মধ্য পবীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ইনি প্রা প্রতোক শান্ব্েব আগ ও মধা পবীক্ষায় বৃত্তি এবং উপাধি 
পরীক্ষায় স্বর্ণপদক এব" পুবস্বাধ লাভ কবেন। ইহা পর ইনি বেদাস্তপঞ্ধানন 
মহাশয়েব নিকট নৈশেষিকদর্শন, পাতগুলদর্শন, জোতিষ এবং পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। ইভার পব ইনি ভট্টপলীতে গমন বিয়া পঞ্চানন তর্করত্র মহাশয়েব নিকট 
কয়েক বৎসর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। অনন্তব বর্ধমানে গমন করিয়। বিজয় 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায় ও 
বেদাস্তশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইহার অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্ হয়। 

পরে ইনি হাওড়া জিলার রামরাজাতলাহ্িত শঙ্কর মঠের গ্রধান অধ্যাপক 
নিযুক্ত হইয়া কযেক বৎসর কাধ্য করেন। স্থাস্থ্যভঙ্গের জন্য উহা! পরিত্যাগ 
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করিয়। মেদিনীপুর জিলার গড়বাহ্দেবপুর রাজ-সংস্কত কলেজে ১৯৫৫ এষা 
পর্যান্ত এধ্যাপনা করেন। পরে স্বগ্রামে “দর্শন সংস্কত মহাবিদ্যালয়" স্থাপন 
করিয়া আহার-বাসস্থান দিয়া বনু ছাত্রকে নিজ গৃহে রাখিয়া ইনি শিক্ষা দান 
করেন। উত্তরকালে পঞ্চতীর্ঘ মহাশয় একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত 
হইয়াছেন । 

মেদিনীপুরের পণ্ডিত-সমাজ ই'হাকে “বিদ্যার্ণব” এবং অযোধ্য। সংস্কত কার্যালয় 
“বিগ্যালঙ্কার” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি বহু স্থানীয় জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ ভাবে সংযুক্ত আছেন। ইনি বহু বৎসর পর্য্যস্ত বঙ্গীয় 
সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন। 

কাি পণ্ডিত দিবাকর বেদাস্তপঞ্চনন গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ (১২৫০ খ্ীং), 
কাথি সংস্কৃত সমিতি (১৯১০ খ্রীঃ, কাথি সংস্কৃত সমিতি জুবিলী সদন (১৯৩৫ প্রঃ), 
কাথি ব্রাহ্ষণসভা ( ১৯২৭ খ্রীঃ), কাথি বেদ বিদ্ভালয (১৯২৫ থীঃ) প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন এব" উহাদের উন্নয়নে প্রভূত 
সাহাঁষা করিয়াছেন । 


রমেশচন্ত স্মৃতিতীর্থ 


১২৭৯ বঙ্গাবে ইনি শ্রহট্র ্রিলার অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ই'হার পিতার নাম গোলোক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 

ইনি কবুয়াদি গ্রামনিবাসী কৃষ্ণজয় স্থৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ এবং পরে শ্রীহট্ট জিলায় রাজখল। গ্রামনিবাসী তারানন্দ কাব্যতীর্থের 
নিকট কাব্য এবং ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । অতঃপর ত্রিপুরা জিলার আহরন্দ 
গ্রামে জগছন্ধু তর্তীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্তায়ের মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্য্ত 
অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ্তথৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ মুশিদীবা্দ জিলার বহরমপুর-এর 
রানী আন্নাকালী প্রতিষ্ঠিত জুবিলী টোলে ছুর্গান্থন্দর কৃতিরত্ব মহাশয়ের নিকট 
ইনি গমন করেন। 

পরে ঢাক। জিলার রাজদিয় গ্রামের রামমোহন বিছ্যারত্বের নিকট হুইতে 
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শ্বৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার পূর্বক উত্তীর্ণ 
তইয়! চঞ্জিশ টাক! সরকারী পুরস্কার লাভ করেন। ইনি রাজখল৷ থাকাকালীন 
আসাম গবর্ণমেন্টের প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়। বৃত্তি 
পান এবং পরে বহরমপুরে থাকাকালীন স্থতির মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়া! বৃত্তিলাভ করেন। 

পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজ তৎকালে কয়েক বৎসর ছিধাবিভক্ত হওয়ায় ইনি 
উভগ় সমাজেই স্থৃতির উপাধি পরীক্ষা দেন এবং "শ্বৃতিরত্বু' ও "ম্থৃতিভূষণ” উপাধি 
আর ছুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 

ইনি ১৩১৫ বঙ্গাে নিজ বাটাতে “আর্ধ্যশিক্ষা চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়া আট-দশ জন ছাত্রের আহার-বাসস্থান প্রদানপূর্ববক অধ্যাপন। 
করেন। এই টোল প্রায় পনেরে৷ বৎসর ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত 
পণ্তিত ছিলেন। 


রাকেশচন্দ্র ব্দান্তবাগীশ 


শ্রীহট জিলার ঢাক] দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত কানিসাইন গ্রামে আহ্মমানিক 
১৮৮৫ শ্রীষ্টান্ধে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাষন রোহিণীনাথ 
বিষ্ভাভূষণ এবং মাতার নাম হরকুমারী দেবী । 

ইনি প্রথমে শ্রীহট জিলার রায়গ্রামে এবং পরে 'জয়াগ্রাম টোলে” রোহিপী- 
নাথ ন্যায়ালঙ্কার ও রাজীবলোচন তর্করত্ব মহাশয়ঘয়ের নিকট ১৫ বৎসর পর্য্যস্ত 
কাব্য, ব্যাকরণ, স্বৃতি এবং বেদান্তশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়া 
শেষোক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে “বেদাস্তবাগীশ” উপাধি লাভ করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের বংশধর ইন্ত্রক্মার মিশ্রের সহায়তায় 
এবং আধথিক সাহাধ্যে ঢাক। দক্ষিণগ্রামে 'উ্রীগৌরাজগ চতুষ্পাঠী, নামে টোল স্থাপন 
করিয়া ভাহাতে ২* বৎসর পর্যন্ত অধ্যাপন। করেন। 

ইনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাত্রমাসের পিতৃপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পরলোকগমন 
করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৩৭ 


রাজকুমার কাব্য-স্মতি-বেদতীর্থ 

হুগলী জিলার কাদাদ গ্রামে ১২৬৮ বঙ্গাবের ১৮ই মাঘ রাজকুমার ভট্টাচার্য 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার কৈকাল! গ্রামে । 
ইহার পিতার নাম শ্তামাচরণ বিদ্ভারত্ব এবং মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী। 

কাদটাদ গ্রামে ইহার বাল্যশিক্ষ। সমাধ্ধ হইলে ইনি তথায় বাংল। ও ইংরেজী 
শিক্ষা করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে দশ বৎসর পর্যাস্ত কাব্য, 
স্থৃতি এবং সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া কাব্যতীর্থ, স্বৃতিতীর্থ এবং বেদতীর্থ উপাধি 
লাভ করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ৩1৪ টি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
পরে উহ। পরিত্যাগ করিয়া! স্বগ্রামে বেদে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে 
পূর্ব্বোন্ত বিষয়গুলির অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার রচিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী £ (১) ভাষাদর্পণ, (২) 
তারকেশ্বর তথ্য, (৩) গীতগোবিন্দ, (৪) উপন্যাসকুঞ্, (৫) কাব্যমালা, 
(৬) মন্দউদার, (৭) গীতিকুঞ্জ প্রতৃতি। ইহার সম্পাদিত ও মুদ্রিত 
সামবেদের সংস্করণ প্রসিদ্ধ । 


রাজগোবিদ্দ সার্বভৌম 


ইনি শ্রীহট্ট জিলার ইট পরগণার অন্তর্গত ভূমিউর! গ্রামে ১২৩৩ বঙ্গাৰের 
৫ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গোৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য্য এবং 
মাতার নাম বিষ্যাধরী দেবী । 

ইনি স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল নান! শান্তর অধ্যাপনা করেন। 
ইনি কোচবিহার জিলার অন্তর্গত বামনডার্গা জমিবার-বাড়ীর দানসাগরশ্রান্ধে, 
ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ীতে, ত্রিপুরা! রাজবাড়ীতে এবং দেশের নানা বিচার- 
সভায় বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া জয়ী হইয়াছেন। 

সংস্কৃত-শান্ত্রে অসাধারণ বিছুষী রমাবাঈ সরশ্বতী বোষ্বাই হইতে শ্রীহটে 
আগমন করিয়া সেখানকার পণ্ডিত-সমাজকে শাস্ত্রযৃদ্ধে আহ্বান করেন। তখন 


২৩৮ ব্ীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


সার্বভৌম মহাশয় পণ্ডিত-সমাজের মুখপাত্ররূপে তাহার সহিত বিচার করেন। 
বিচারে অন্তষ্ট হইয় রমাবাঈ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইনি একজন যুগদ্ধর 
পণ্ডিত ছিলেন। 
ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) সাবদোদয়কাব্যমূ, (২) বেদবাদনিবারিকা, 
(৩) পুকুষসূত্ত টীকা, (৪) বৈদিকগায়ত্রীব্যাখ্যা, (৫) তান্ত্রিকগায়ত্রীব্যাখ্যা, 
(৬) স্থতিারপবারিণী, (৭) দৈনিক আচারপদ্ধতিঃ, (৮) ব্রহ্মপদ্দার্থনিরপণম, 
(৯) যজূর্বেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রব্যাখ্যা, (১০) দমহা বিষ্া-পুজাপদ্ধতিঃ, (১১) কশ্মকাত্ীয়- 
মন্তব্যাখ্যা, 0১২) দত্কব্যবস্থা-সংগ্রহঃ, (১৩) সটাক বাহনা দিম্তবমূ,(১৪) স্ধ্যাঙ্কদৃূতম্‌, 
(১৫) ত্রিপুরেশদর্পণঃ, (১১) গুরুত্তরতিঃ, (১৭) গঙ্গাস্তবম্‌, (১৮) ভঙ্টিকাব্য- 
টাকা স্ুবোধবিবুৃতিঃ) (১৯) কাশীখগ্ডটীক। ( অসমাপ্ত ), (২০) তারাষ্টকটীকা, 
(২১) তরণিনির্বাণনাটক, (২২) বিলাতরঞ্নী নাটক, (২৩) ভ্রৌপদী- 
সম্ভোষনাটকম্‌। (২৪) চতুর্দশভুবনেন মানচিত্র, (২৫) অগ্তসমুদ্র এবং 
বর্ধাবলীর মানচিত্র । 
শ্রীহট্ের “লোকনাথ বতনমণি টাউন হলে" সার্বভৌম মহাশয়ের বাসস্থান 
৪ গুণাবলী বিষয়ে একখানি শ্মতিফলকে শিয়লিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে £ 
“শ্রীহট্টে যো বিপশ্চিনুকুটমণিবেধবেদাঙ্গবেতা 
বংশে কাত্যায়নেহভূদ্ধিবিধ-বুধবার-রাজগোবিন্দনাম]। 
জ্ঞানাস্ত্ৈরর্শনীয়ৈঃ সম-সমিতিজয়াৎ সার্ববভৌমে। যথার্থ: 
শাকে রুদ্রাষ্টচন্জে পরমপদমগাৎ কাঠিকস্তোনবিংশে ॥” 
১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে কাত্তিক ইহার মৃত্যু হয়। 


রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর 

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ননীন্ষীর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার 
'নাম কুষ্ণকান্ত ভট্টাচাধ্য এবং মাতার নাম যমুনা দেবী । ইনি স্বগ্রামে কলাপ- 
ব্যাকরণ ও স্বৃতি এবং মিথিলায় জ্যোতিষ-শাস্্ব অধ্যয়ন করেন। পরে যশোহর 
ছিলার নড়াইলের জমিদার রতনবাবুর বাড়ীতে দীর্ঘ দিন দ্বারপগ্ডিতের পদ 
অধিঠিভ থাকিয়। নান! শ্বাস্থ অধ্যাপনা! করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
এবং প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। ৯৬ বৎসর বয়সে ইনি ননীক্ষীর গ্রামে 
পরনোকগমন করেন। 





বঙ্গীয় সংক্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৩৯ 


রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ, কাব্য-স্থৃতিতীর্ঘ 

যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভাঙ্গ! গ্রামে ১১৭৯ বঙ্গাকে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ধশোহর জিলার মল্লিকপুরনিবাসী ব্রজেন্দ্রনাথ 
স্থৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধায়ন করিয়া! কয়েক 
বৎসর পরে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি কাশীতে গমন 
করিয়া বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট কয়েক বৎসর নান! শাস্ব অধায়ন করিয়া 
“বিষ্যাভৃষণ* উপাধি লাভ করেন। 

অনস্তর বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়। ভাওড়া ছিলার নারীট 
স্কুলে, এলবার্ট কলেজে, যশোহর জিল। স্কুলে এবং মেট্রোপ'লটন কলেজে সংস্কৃত 
অধ্যাপন! করেন। পরে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে কয়েক বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র অধায়ন 
করিয়! উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এনং 
স্বণ্পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর ইনি কলিকাত৷ সংস্কৃত কলেজে 
স্বৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল উক্ত কাধ্য করিবার পর বিদ্তাতৃষণ 
মহাশয় কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালম্বে অধ্যাপকরূপে কার্য করেন । পরে ইনি কাশীধামে 
গমন করিয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে কার্ধা করেন। 

'দত্তকবিধিবিচার” নামক প্রবন্ধ রচন। করিয়া! ইনি যোগেশচন্দ্র ঘোঁষ "মাইন 
গবেষণা! পুরস্কার লাভ করেন। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলার প্রধান 
পরীক্ষক এবং কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে এম. এ. শ্রেণীর বাংলার পরীক্ষক ছিলেন। 
ইনি বাগ্মী এবং তৎকালীন নান প্রকার সামাঞ্জিক ব্যাপারে বিশেষভাবে যুক্ত 
ছিলেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থসযূহের নাম : (১) শ্রীক, (২) কালিদাস ও ভবতৃতি, 
(৩) প্রবন্ধ-পুষ্পাঞ্জলি, (৪) পদ্য-পুষ্পাঞুলি, (৫) কবিকঙ্কণের সমালোচনা, 
(*) মহাকবি কালিদাস। 

১৩৪১ বঙ্গাবের ৬ই মাঘ কাশীতে ই হার মৃত্যু হয় ।* 


০০০ নল 
সপ 


“সংস্কৃত শান্তে ই'হার অসাধারণ পাত্তিত্য ছিল; কিন্তু পরবর্তী জীবনে 
সংস্কৃতচচ্চা করেন নাই। 


২৪, বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাঁপক-ভীবনী 


রাধাকাস্ত স্তায়ভূষণ 

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত ধীতপুব গ্রামে ১১০, 
বঙ্গাবে রাধাকান্ত গঙ্কোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ কবেন। ই"হার পিতার নাম রমাকান্ত 
তর্কসিদ্ধাত্ত। তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

্যায়ভূুষণ মহাশয় দেশে কলাপ-ব্যাকরণ এবং স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পিতার 
নিকট কয়েক বৎসর অন্ান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পব ই'হার স্যায়শাস্ত 
পড়িবার ইচ্ছা! হয় , কিন্ত তখন নবদ্বীপ ভিন্ন অন্ত স্থানে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ব্যবস্থা 
না থাকাষ ্যাঁয়তৃষণ মহাশয় উহ! পড়িবাব জন্য নবদ্বীপ গমন করেন এবং তথায় 
কোন অধ্যাপকের নিকট সাত বসব ন্তাষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন | অধ্যয়ন সমাপ্তিব 
পব অধ্যাপক মহাশয ইহাকে "ন্যায়তৃষণ” উপাধি দান করেন। 

ইহার পর ন্যাষভূষণ মহাশয় দেশে আসিয়। স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! 
আহাব-বাসস্থান দিয় বনু ছাত্রকে নানা শাস্ত্রে ধ্যাপন। কবান। 

কোন সময়ে ময়মনসিংহেব জমিদীব শ্রীকুষ্ণ চৌধুবী মহাশয়েব বাড়ীভে 
বিদেশাগত কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকেব সহিত ন্যাযভূষণ মহাশয়েব ন্যায়শাস্ত্ের 
বিচাব হয়। তাহাতে গ্যায়ভৃষণ মহাশষ জয়লাভ কবেন। ইহাতে উক্ত জমিদার 
মহাশয় সন্তষ্ট হইয়। ধীতপুব গ্রামের নিকটবর্তী শিমুলজানি গ্রামে চতুষ্পাঠীব জন্য 
একখানি বাড়ী ই'হাকে দান কবেন। এ বাডী এখনও ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের 
“চৌপাডী বাড়ী” নামে প্রসিদ্ধ আছে। ন্যায়ভূষণ মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
ছিলেন। 

শিষুলজানি গ্রামেই ই'হাব মৃত্যু হয়। 


(জাতি 


রাধাচরণ কাব্য-ব্যাকরণ স্থৃতিতীথ+ কাব্যরত্ব 
ইনি ফরিদপুব জিলার কোটালিপাঁড়ার অন্তর্গত হুরিণহাটা গ্রামে ১২৯৮ 
বজাবের ৪ঠ| মাঘ রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। ই"হাব পিতার নাম হরচরণ ঠাকুর 
চক্রবর্তী এবং মাতার নাম উমাতারা দেবী । 
পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়াই ইনি স্বগ্রামবামী ভৃদেব চতুগ্পাঠীর অধ্যাপক 
প্রন্কুমার কাব্য-ব্যাকরপ-সাংখ্য-বেদাস্তীর্ঘ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ 


০. ও মি ছি 
৯ 2 ০০ 5 সি 
না 

পু 





এ॥রসাপ্রস।দ পদ তথ, দখ।ঙ। মা | পুত ২১১) 








এররমেশচন্্র পঞ্চতীথ (পৃঃ ২৩৪) রাজেন্রনাথ বিষ্যাভুষণ পৃঃ ২৩৯) 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৪১ 
পড়িতে আরম্ভ করিয়। কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হুগলীর 
নাই ট্রেনিং স্কুলে” শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হইয়া কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। পরে খুলন! জিলার অন্তর্গত নকীপুর হরিচরণ চতুগ্পাঠীর অধ্যাপক 
মহামহোঁপাধায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের 
নিকট মীমাংস। ও নব্যন্থৃতি অধ্যয়ন করিয়। স্থতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন এবং রংপুর জিলার “সিংহীমারী চতুষ্পাঠী'তে দীর্ঘকাল অধ্যাপন! 
করেন। বহু পরীক্ষায় ইনি বৃত্তি ও পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি একজন 
বিখ্যাত ম্মান্ত ছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের বভ স্থানে ই'হার বহু কৃতী ছাত্র 
আছে। অধ্যাপনার কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! ইনি বেহালাস্থ বরিষার 
পূর্ববপাড়ায় বাস করিতে থাকেন। 


রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্ত 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১৭০৬ শকাব্দ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গৌরীনাথ বিগ্ভারত্ব এবং মাতার নাম 
রুঝ্িণী দেবী । 
ইনি স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর বরিশাল জিলার উজিরপুর গ্রার্মনিবাসী 
হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ, পুরাণ ও ন্যায়শাস্ত্ 
অধ্যয়ন করেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় ইহাকে “তর্কসিদ্ধাস্ত” উপাধি প্রদান 
করেন। পরে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্বক বনু ছাত্রকে 
আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা! করান। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 
ইনি ১৫ বসর বয়সে নিয়্পিখিত গ্লোকটি রচনা করেন-__ 
“রামচন্ত্রপুরে রামে। গোপালচক্রবত্তিনঃ | 
গৃহীত্বা' কম্যকাং রাঁধানাথে! ভবতি বারিবৎ ॥৮ 
১৭৩৮ শকাৰে স্বগ্রামে ই'হার মৃত্যু হয়। 


০০০০০ 


জীবনী---১৬ 


২২ বদীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


রাধামোহুন বাচম্পতি, গোস্বামী 

উনি প্রীহীয় অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকে (১৭৩০--৪০ খ্:) শাস্তিপুরে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

ইনি জোড়াবাড়ীর বিখ্যাত শ্মার্ত গোপালচন্দ্র ন্তায়ালস্কার মহাশয়ের নিকট 
শ্বৃতিশাম্্ব অধ্য়ন করেন। পবে ইনি বৈষ্ণবদর্শন এবং স্যা়শান্ত্র অধায়ন কবিয়। 
বিশেষ পারদশিতা লাভ কবেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) ভাগবততত্ব-সারঃ) (২) তত্বসংগ্রহঃ, 
(৩) ভক্কিরহশ্যম্, (৪) কুষ্ণভক্কিস্থধার্ণবঃ, (৫) শ্রীকুষ্ধাচ্চনপতিকা, (৬) 
শ্ররুষ্ণভজনক্রমসংগ্রহঃ, (৭) রুষ্ণতত্বামৃতঃ, (৮) কুফভক্তিরসোদয়ঃ, (৯) 
তত্বসন্দর্ভটিপ্রনী। (১০) কুস্মা্জলির ব্যাখ্যা বিবরণ। ইহা! ভিন্ন ই'হাব 
'্যায়শাস্ত্র পত্রিক।” ছাত্র-সমাজে প্রসিদ্ধ । 

শাস্তিপুরেই ইহার মৃত্যু হয়। 


রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাভার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১৮৭৫ 
ষ্টান্ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাব পিতাব নাম রামকমল চক্রবন্তরী এবং মাতাব 
মাম হরহুন্বরী দেবী । 

ইনি গ্রাষে প্রাথমিক শিক্ষার পর ঢাক জিলার অন্তর্গত টোল-বাসাইল 
গ্রামনিবাপী কেনি সার্বভৌম মহাশয্বের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত 
অধ্যয়ন করিয়া উহাদের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া! উতভীর্ণ 
হইয়। পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে ইনি পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে কাব্যের উপাধি 
পরীক্ষা! দিয়া €বিষ্ভাভূষণ” উপাধি লাভ করেন। ইহার পর কিছুদিন ইনি 
স্বগ্রামবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ জিদ্ধাস্তপঞানন মহাশিয়ের নিকট ভ্যায়শাস্ত 
অধ্যয়ন করেন। 

ইহার পর ইনি বরিশাল জিলার ভোলাতে এবং পরে ফরিদপুর জিলার 
রাজবাড়ী হাইস্কলে ১৯০২ শ্রষ্টাবধ পর্য্যস্ত গ্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৪৩ 


ভাহার পর ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। পরে বিগ্যাভূষণ মহাশয় ১৯০২ 
্ীষ্টান্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু-বাধিকীতে মেট্রোপলিটন কলেজে 
(বিষ্ভাসাগর কলেজে ) সংস্কৃতি এক সারগর্ভ 'ভাষণ দেন। উক্ত সভার সভাপতি 
ছিলেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ স্তার এন. এন. ঘোষ। এই ঘটনার পর ইনি 
উক্ত কলেজে সংস্কতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কালক্রমে উক্ত বিভাগের ইনি 
প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত উক্ত কাধ্য করিয়া বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 
বহু দিন পর্য্যস্ত' উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা এবং 
কোটালিপাডার বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 
“বঙ্গবাসী” ও “হিতবাদী” পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ইহার বহু প্রবন্ধ এবং 
শাক্তগীতি প্রকাশিত হইয়াছে । হু ছাত্র ইহার নিকট কাব্য-ব্যাকরণ প্রভৃতি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়! উত্তীর্ণ হইয়।ছেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী £ (১) 'ললিতবিস্তর+ গ্রন্থের টীকা, (২) 
উপক্রমণিক1 (দৌহিত্রী সংস্করণ), (৩) নিজ নামে “উপক্রমণিকা'র অন্য 
সংস্করণ। 

১৯৩৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


তিতির 


রাধাবল্পভ স্বৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ 


ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার "অন্তর্গত বড়বেলতা! গ্রামে ১২৮৮ 
বঙ্গাব্দের ১৬ই ভান্র রাধাবল্পভের জন্ম হয় । ইহার পিতার নাম কুপানাথ পাঠক 
এবং মাতার নাম হরিন্ন্দরী দেবী । 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায় সমাপ্ত করেন। পরে সন্তোষস্থিত 
জাহ্বী হাই স্কুল হইতে ছাত্রবৃতি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন 
উক্ত বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। অনস্তর রাধাবল্লভ জ্যোতিষ- 
শাস্্ অধ্যয়ন করিবার জগ্ত পাবনা জিলার নবকুমার সিহ্ধান্তের নিকট এব” পরে 
বর্ধমানের রাজজ্যোতিষী জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখরের নিকট গমন করেন। উক্ত 


২৪৪ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-ভীবনী 


দুই স্থানে অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় ইনি নব্যম্তি অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপের 
শশিভৃষণ স্মৃতিতীর্থের নিকট গমন কবেন। কিন্ত মেস্বানে নানারূপ বিজ্ত 
উপস্থিত হওয়ায় জ্যোতিষ-শান্স শিক্ষার জন্য কাশীধামে গমন করেন , কিন্ত 
সেস্থানে প্লেগ মহামাবীকপে দেখ। দেওয়াষ ইনি পুনরায় কপিকাতায় ফিরিয়! 
আসিয়া কলিকাতা স'স্কত কলেজে জ্যোতিষ-শান্ত্বের অধ্যাপক পঞ্চানন 
সাহিত্যাচার্যেব নিকট জ্যোতিষশাস্্ব অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইনি 
১৯০৬ শ্রীষ্টাবে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়। জ্যোতিষের উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়াব জন্য একশত টাকা পুরস্কার লাভ 
করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই প্রথম জ্যোতিষের উপাধি পরীক্ষায় উততীর্ণ 
হন। পরে ইনি উক্ত কলেজে স্মৃতি ও ব্যাকরণ-শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়। উহাদের 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৯১১ শ্রীষ্টাকে ইনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশান্ত্রের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। তখন ইহার নিকট বাংলা, বিহার ও উিম্তার অন্তর্গত নানা স্থানের 
শিক্ষার্থী আসিয়া! জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন কবিতে লাগিল। সংস্কৃত কলেজ হইতে 
অবসর গ্রহণের পর ইনি ১৩২৫ বঙ্গাৰে শ্তরু আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নেতৃত্বে “যে পঞ্চিক! সংস্কার সমিতি” গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত 
হন। ইনি নিখিলবঙ্গ জ্যোতিষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 

ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতি, ঢাকাস্থ পূর্ববঙ্গ সারন্বত সমাজ, আসাম 
সংস্কৃত শিক্ষা সমিতি এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব জ্যোতিষ-শাস্ত্ের পরীক্ষক 
ছিলেন। 

রাধাবল্লভ নর্থ স্থর্বাবন হাসপাতালে ছুই হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ 
দান করিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 

ইহার সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রস্থাবলী ঃ (১) লীলাবতী, (২) কোরঠীগ্রদীপ, 
(৩) হোরাবল্লভ, (৪) বীজগণিত, (৫) সিদ্ধাস্তশিরোমণি গণিতাধ্যায়, (৬) 
সিদ্বাস্তশিরোমণি গোলাধ্যায়। (৭) শাকনীপী ব্রাহ্মণ বিবরণ, (৮) উড়ুদরায়- 
প্রদীপ, (৯) জৈমিনীস্ত্র, (১০) গ্রহ্যামল, (১১) করণবল্পভ, (১২) 
জাতকবল্রভ, (১৩) মুহূর্তবল্পভ, (১৪) লীলাবতীর বঙ্গাহ্বাদ । 

১৩৬৬ বঙ্গাব্ধের ১৪ই অগ্রহায়ণ ইনি পরলোকগমন করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৪৫ 


রামকণ্ঠ তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ 


নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ায় ১২৯১ বঙ্গাবের কাণ্তিক মাসে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম ললিতামোহন গোস্বামী এবং মাতার নাম 
গিরিবাল। দেবী । 

ইনি নবদীপস্থিত চৈতন্য চতুষ্পাঠীর খধ্যাপক ব্রজরাজ পণ্ডিত মহাশয়ের 
নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ শধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
ইনিই সেই সময়ের বঙ্গীয় সংস্কত এসোসিয়েশনের প্রথম ব্যাকরণতীর্ঘ। পরে 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক মৃহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীখ মহাশয়ের নিকট 
সমগ্র ন্যায়শাস্ত্ব অধায়ন করেন ; কিন্ত নিজের অল্প বয়সের জন্ কর্তৃপক্ষ ইহাকে 
হ্যায়ের উপাধি পরীক্ষা দিতে দেন নাই । পরে ১৯০১ শ্রষ্টাবে ইনি “তর্ক ঠীর্ঘ, 
উপাধি লাভ করেন। অনন্তর ইনি কোন অধ্যাপকের নিকট বহু দিন বৈষ্ণবদর্শন 
অধ্যয়ন করিয়া পারদশিত। লাভ করেন। 

ইহার পর ইনি প্রথমে কালনার রাজস্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে শ্রীহট্ 
জিলার স্থরধুনী চতুষ্পাঠীতে এবং পাঁচথুপির মণীন্দ্র চতুপ্পাঠীতে অধ্যাপন! করেন। 
ইহার কিছু দিন পরে মহারাজ মণীন্দ্রন্দ্র নন্দীর চেষ্টায় নবদ্ধীপে বৈষ্ণবদর্শনের 
চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইলে ইনি তাহার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর উক্ত 
কাধ্য করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মাননীয় বিচারপতি ডঃ বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 
উদ্যমে নবদ্বীপে সরকারী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি সেম্থানে বৈষ্ণব- 
দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। অবসর গ্রহণের সময় অতিক্রান্ত হইলেও কর্তৃপক্ষ 
সন্ত্ট হইয়া! উক্ত পদে ইহাকে কাধ্য করিতে আদেশ দেন। পি এম. বাগচী 
পঞ্জিকার বৈষ্ণব ব্যবস্থাপক হিসাবে ইনি আমৃত্যু উক্ত কার্ধ্য করেন। ইনি 
বৈষ্ণবদর্শনে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩৬ বঙ্গাবঝেব ৯ই' কাত্তিক ইনি পরলোকগমন করেন। 





২৪৬ বঙ্গায় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


রামকাস্ত স্থতিতীর্থ 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত উনশিষ়৷ গ্রামে ১২৭২ বঙ্গাকে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ই'হাব পিতার নাম উমাকাস্ত ঠাকুর চক্রবর্তী এবং মাতার 
নাম তারামণি দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষ। সমাপ্তির পব ইনি উনশিয়া গ্রামনিবাসী গোবিন্দচন্ত্র বাচস্পতি 
মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে কোটালিপাড়ার উনশিয়। 
গ্রামনিবাসী তদানীন্তন প্রধান স্মার্ত নীলকাস্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট স্বতি- 
খাস অধ্যয়ন করিয়া কলিকাত। সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে 'শ্মতিতীর্ঘ* উপাধি 
লাভ করেন। পবে স্বগ্রামবাসী অসাধারণ পৌরাণিক কাশীচন্দ্র বাচস্পতি 
মহাশয়ের নিকট ইনি পুরাণশাস্্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ফরিদপুরস্থ 
বাজবাডী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সময়ে ইনি একজন 
প্রধান স্মার্তরূপে পরিচিত হন। 

১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে স্বগ্রামে ই'হার মৃত্যু হয়। 





রামগোপাল তর্কালঙ্কার 


২৪ পরগণা জিলার মজিলপুব গ্রামে ১৭৯৩ শ্রীষ্টাবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম রামপ্রসাদ বিষ্ভালঙ্কার । 

ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান কবেন। ইনি 
কলিকাতার বিখ্যাত জমিদার ছাতুবাবু এবং লাট্বাঁবুর বাড়ীর সভাপপ্ডিত 
ছিলেন। ইহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ইনি 
বেদীস্তশান্থের “ভেদজ্ঞানতিমিরমিহিবোদয়” নামে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচন! 
করিয়া মুদ্রিত করেন। রামগোপাল তকালঙ্কার মহাশয় একজন বিখ্যাত 
বৈদাস্তিক ও জ্যোতিষশান্ত্রজ্জ ছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ইনি ই'হার 
মৃত্যুর সময় বহু পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য প্রস্ততও 
ছিলেন। 

১৮৪৫ খ্রষ্টা্ধে (১২৫২ বঙ্গাকে ) পৌষ মাসের পুণিমা ভিথিতে ইহার 
মৃত্যু হয়। 


বঙ্গীয় সংগ্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৪৭ 


রামগোপাল স্তায়পঞ্চানন 


্রী্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি নবঘীপে জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার 
পূর্বপুরুষ ছিলেন মহাভারতের টীকাকার অজ্জুন মিশ্র । রামগোপালের স্থতিশাস্তরে 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইনিই নবদ্বীপে রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠন 
প্রচলন করেন। 

এই সময়ে নবীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের সিংহাসনে উপবিষ্ট 
ছিলেন। রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্‌ 
ছিলেন। এই সময়ে ভাগ্যকূলের রাজা রাজবল্লভ রায়ের বালিকা! কন্তা৷ বিধবা 
হওয়ায় রাজ! বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার ইচ্ছায় পূর্ববঙ্গের কতিপয় পণ্ডিতের 
ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন এবং উক্ত ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য নবধীপের 
পরঙ্ডিতগণের কতিপয় প্রধান পণ্ডিতকে মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। 
এই উপলক্ষে কুষ্ণনগরে এক পণ্ডিতসভা আহৃত হয়। তাহাতে ন্যায়পঞ্চানন 
মহাশয় অতি হ্থন্দরভাবে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে অশান্তীয়তা, অপ্রশস্ততা! 
এবং দেশাচার-বিরুদ্ধত। প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা করেন। এই ঘটনার পর 
নবদ্বীপেব পণ্ডিতমণ্ডলীর উহাতে অনুমোদন ন! থাকায় উহ! সমানে গৃহীত হয় 
নাই। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

ইংরেজগণ হিন্দুশান্বের ব্যবস্থায় অজ্ঞ থাকায় রামগোপাল শ্যায়পঞ্চানন মহাশয় 
এই কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সেইজন্য সরকার হইতে মাসিক বৃত্ধি পাইতে থাকেন। 

ইনি ম্মার্ভ রঘুনন্দনের “তত্বের ন্যায় “নির্ণয় নামক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। 
এই নির্ণয় গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন স্মৃতি এবং নব্য মীমাংসকগণের মতামত বিশেষ 
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ইহার প্রণীত স্বতিগ্রস্থাবলী £ (১) প্রায়শ্চিতনিণয়ঃ, (২) তিথিনিপয়ঃ, 
(৩) দায়নির্ণয়ঃ) (৪) কালনির্ণয়ঃ, (6) সম্বন্ধনির্ণয়ঃ) (৬) শুদ্ধিনি্ণয়ঃ, 
(৭) উত্বাহনির্ণয়ঃ, (৮) আচারনির্ণয়ঃ, (৯) অধিকারনিণয়ঃ, (১৭) ছুর্গোথসব- 
নির্ণয়ঃ, (১১) সংক্রাস্তিনির্ণয়ঃ, (১২) মাসনি্ণয়ঃ, (১৩) শ্রাদ্ধনির্য়ঃ প্রভৃতি | 

্রী্ীয় অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে ইনি পরলোকগমন করেন। 


আরজু ডি 


৮২৪৮ বঙ্গীয় সংন্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


রামগোপাল স্মতিরতু 


যশোহর জিলার অন্তর্গত এরেণ্ডা গ্রামে মাতামহ অন্বরীশচন্দ্র চক্রবর্তী 
মহাশয়ের গৃহে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৭শে শ্রাবণ রবিবার রামগোপাঁল জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাম জ্েশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মহেশ্বরী দেবী । 

রামগোপাল মুখোপাধ্যায় উপনয়নের পর স্বগ্রামের নিকটবর্তী কাশীপুরে 
কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-বাাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে সরুশুন। 
গ্রামে গমন করিয়া! কোনি অধ্যাপকের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপ গমন করিয়া! মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ 
তর্কভৃষণ মহাশয়ের নিকট ৬ বৎসর নব্যন্ায় অধ্যয়ন করেন। পরে রামগোঁপাল 
হাওড়া জিলার শিবপুরস্থ বলরাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট স্থৃতিশাস্্ব অধ্যয়ন 
করেন। ইহার নিকট কিছুদিন উহ অধ্যয়নের পর ইনি হাঁওডার কোভারবাগান- 
স্থিত কোড়ারবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বীরেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট 
দীর্ঘ দিন সমগ্র স্মৃতিশাস্ব এবং মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করেন ।. পরে ইনি নবদ্বীপ 
পণ্তিত-সভার অধীনে স্বতিব উপাধি পরীক্ষা! দিয় 'স্বতিরত্ব' উপাধি লাভ করেন। 

বীরেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয় রামগোপালের অসাধারণ প্রতিভা, মেধা ৪ 
শাস্ান্ছরাগ দর্শন করিয়া রামগোপাল স্বতিরত্ব মহাশয়ের উপরে নিজ চতুষ্পাঠীর 
দ্বায়িত্ব ও পরিচালনার ভার অর্পণ করেন । এই সময়ে রামগোপালের বয়স মাত্র 
২৩২৪ বংসর। এই সময় হইতে ইনি প্রায় ৫* বৎসর উক্ত চতুষ্পাঠীতে নানা 
শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। নানা স্থানের বনু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ছাত্র 
আসিয়। ই'হার নিকট অধ্যয়ন করিত। বর্তমান কাল পর্যান্ত হাওডায় অনুষ্ঠিত 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূত্রশ্রাছ্ধের যুপবাহন বিষয়ক ব্যবস্থা সম্পকিত শস্তীয় বিচার তাহার 
সাক্ষ্য বহন করিতেছে । বঙ্গীয় সংস্কত শিক্ষা সমিতি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ দিন যাবৎ 
ইহাকে স্বতিশাস্ত্রের মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক এবং অন্যান্ত বিষয়ের পরীক্ষক 
নিযুক্ত করিয়াছেন । ই'হারই প্রচেষ্টায় হাওডায় “সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ" নামে 
একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রস্থাবলী : (১) সটীকাহুবাদ সহ সামবেদীয় 
সন্ধ্যামন্ত্র, (২) নিত্যাহ্ষ্টানপদ্ধতিঃ, €৩) প্রতিষ্ঠাপদ্ধতিঃ, (৪) ব্রতানুষ্ঠানপন্ধতিঃ | 

১৩৫৩ বঙ্গাবের ৩০শে মাঘ বুধবার মাধী সংক্রান্তির দিন রামগোপাল স্থতিরত্ব 
মহাশয় পরলোকগমন করেন। লি 


বঙ্গীয় সংগ্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৪৯ 


রামচন্দ্র শ্তায়রত্ব 

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১৮৬৭ 
খুষ্টাঝে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শীতলচন্ত্র চক্রবর্তী এবং মাতার 
নাম ধনমণি দেবী। 

ইনি ধাল্যকালে সঙ্গীতের প্রতি এতই আকুষ্ট হন যে, লেখাপডার প্রতি 
একেবারেই দৃষ্টি দেন নাই। ফলে রামচন্দ্র বাল্যকালেই স্ুক্ ও স্থগায়ক 
বলিয়। খ্যাতি লাভ কবেন। ১৭1১৮ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র স্বগ্রামবাসী ও স্বজ্ঞাতি 
্বপ্রপিদ্ধ নৈয়ায়িক শশিকুমার শিরোরত্ব মহাশয়ের নিকট পভাশুনা আরম 
করেন। এই সময়ে সঙ্গীতচচ্চা ইনি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 
প্রায় ছুই বংসর শিরোরত্ব মহাশয়ের নিকট গ্যায়শান্ত্র অধায়ন করিবার পর পিতা! 
শীতলচন্দ্র ইহাকে ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদীপের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিত নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ভূবনমোহন বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের নিকট 
প্রেরণ করেন। সে স্থানে রামচন্দ্র ৬৭ বৎসর স্ায়শাস্্র অধায়ন করিয়া কৃত বিদ্য 
হইয়| দেশে ফিরিবাঁর সময় তুবনমোহন ই'হাঁকে ন্যায়রত্জ উপাধি দান করেন।" 
কোন সময়ে যশোহর জিলার ইতন! গ্রা্নিবাপী মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ 
তর্কভৃষণের সহিত বিচারে রামচন্দ্র স্তায়রত্ব জয়ী হন। উহাতে ইহাব খ্যাতি 
বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। পরে তিনি একাগ্র মনে সঙ্গীতচচ্চা ও শাস্বচচ্চা 
আরম্ভ করেন। এই সময়ে সঙ্গীতজ্ঞ নাটোররাজ রামচন্দ্র ন্যায়রত্র মহাশয়কে 
নিজের দ্বারপপ্ডিতপদে নিযুক্ত করেন। নাটোররাজের মৃত হইলে রামচন্দ্র উক্ত 
পদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় 'ভবানীপুরস্থ আশুতোষ চতুষ্পাীর অধাপক 
বাসুদেব তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের সহিত বাস করিতে থাকেন। উত্তরকাঁলে রামচন্দ্র 
হ্যায়রত্ব একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরূপে খ্যাতি লাভ করেন। 
ইহার পর ইনি জ্যোতিষশাস্ব অধ্যয়ন করিয়া পারদশা হইয়। বিখ্যাত হন। 

১৯৪০ থুষ্টাবধে জগন্নাথদেবের পুনর্ধীত্রার দিন উনি কলিকাতায় মৃত্য মুখে 
পতিত হন। 


২৫০ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 


ইনি ১১০৭ শকাবের ২৯শে মাঘ, বুধবার পালপাভা। গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । 
ইহার পিতার নাম লম্ষীনারায়ণ তর্কতৃষণ। 

রামচন্জ স্বীয় গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই ব্যাকবণাঁ্দি শাস্থ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। 
ইহার পর ইনি কাশ প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে গৃহে 
প্রত্যাগমন কালে প্রায় পচিশ বৎসর বয়সের সময় নদীয়! জিলার শাস্তিগুরস্থিত 
রামমোহন বিগ্যাবাচস্পতির নিকট স্বৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ 
জ্ঞান লাভ করেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় উহাকে “বিষ্ঠাবাগীশঃ উপাধি 
দান করেন। অনস্তর ইনি রাজা রামমোহন রায়েব সহায়তায় শিবপ্রসাদ 
মিশ্র নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট উপনিষৎ এবং বেদাত্দর্শনাদি 
অধ্যয়ন করিয়! বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 

অনস্তর বিষ্যাবাগীশ মহাশয় বাংলাভাষায় অভিধান এবং জ্যোতিঃশাশ্বের 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং হেছুয়ার উত্তরে একখানি বাড়ী 
ক্রয় করেন। ভাহার পর রামমোহনের অর্থাঙ্গকূল্যে হেছুয়ার দক্ষিণ দিকে এক 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। ছাত্রদিগকে ব্দোস্তশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। 
এই সময়ে রামমোহনের সহিত অন্যান্ঠ পণ্ডতিতদিগের যে বিচাব হইত, তাহাতে 
ইনি রাজার প্রধান সহযোগী ছিলেন। 

ইহাব পর ১৮২৭ খুষ্টাবের ১৪ই মে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ৮* 
টাকা বেতনে স্বতিশাস্ত্ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদের জন্ত পনের জন 
প্রাথীর মধ্যে ইনিই সর্ব প্রকারে উপযুক্ত বিবেচিত হন। ১৮৩৭ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত 
ইনি উক্ত পদ্দে কাধ্য করেন। কিন্তু নি্নলিখিত কারণে উক্ত পদ হইতে অপসারিত 
হন--১৮৩৬ থৃষ্টাবের ১লা আগষ্ট কাশীর বিশ্বস্তর পণ্ডিতের জমিদারি-সংক্রান্ত 
মামলা সম্পর্কে ছুইটি প্রশ্ন গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহার নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু 
তাহার উত্তর সরকারের মনোনীত না হওয়ায় ইনি পদচ্যুত হন। পরে হিন্দু 
কলেজ-সংলগ্ন বাংল! পাঠশালার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হম । পরে ইনি ১৮৪২ 
ৃষ্টাব্বের ১ল! জানুয়ারী ৫* টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) ঞ্রযোভিযসংগ্রহসার (১৮১৭ খঃ), (২) 
অভিধান (বাংল। ) (১৮১৮ খুঃ), (৩) পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথষ 


বঙ্গীর সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৫১ 


ব্যাখ্যান (১৭৫ শকাব্ধ ), (৪) বিবাদচিস্তামণিঃ (১৮৩৭ খৃঃ), ৫) শিশু- 
সেবধি-বর্ণমাল (১৮৪০ খৃঃ), (৬) নীতিদর্শন (১৮৪১ খৃঃ)। 

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ ইনি মুশিদাবাদে ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন 
করেন। 


রামদেব স্বতিতীর্থ 


মেদিনীপুর জিল।র গডবেতা৷ থানার অধীন তেলিবনী গ্রামে ১৩*২ বঙ্গাবের 
২রা চেত্র ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ 
এবং মাতার নাম যাছুমণি দেবী । 

ইনি প্রথমে মদন মিত্র লেনস্থ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দেবরুষ্ণ কাব্য-ব্যাকরণ- 
সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয়ের নিকট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার আছ ও 
মধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি তারক প্রামাণিক রোডস্থিত চতুগ্পাঠীর 
অধ্যাপক আশুতোষ শ্মতিরত্ব মহাশয়ের নিকট শ্বতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার 
আগ্ঘ, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইহার নিকট ইনি মুগ্ধবোধ- 
ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং উহার আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন;, 
কিন্ত সাংসারিক কারণে উপাধি পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। অনস্তর স্থতিতীর্ঘ 
মহাশয় ঢাক! জগন্নাথ কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক আশুতোষ মিত্রের নিকট 
৮1১ বৎসর পর্যন্ত জ্যোতিষ-শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদশিতা লাভ 
করেন। 

ইহার পর ইনি পি. এম. বাগচী পঞ্জিকার গণনা-কার্ষো নিযুক্ত হন। 
ইনি পঞ্জিক। সংস্কারের প্রবর্তক ছিলেন। পরবর্া কালে ইনি উক্ত পঞ্জিকার 
গণন। ও ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত সকল কার্যের আমৃত্যু সর্বময় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন 
আর এই সঙ্গে বাছুড়বাগানে 'বাছুড়বাগান চতুষ্পাঠী” নামক চতুষ্পাঠী স্থাপন, 
করিয়। স্থতি ও জ্োতিষশাম্ম অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এই লময় বনু 
ছাত্র ইহার নিকট জ্যোতিষশান্্র অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত 
জ্যোতিষী ছিলেন। 


২৫২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ই'হার রচিত ও মুদ্রিত গ্রস্থাবলী £ (১) পঞ্চাঙ্গচন্দ্রিক, (২) দিনচন্জ্রিকা, 
(৩) জ্যোতিষদীপিকা, (৪) বিশুদ্ধ নিত্যকশ্ম-পদ্ধতিঃ, (৫) বিশুদ্ধ আহ্িককৃত্যম্‌, 
(৬) শ্রীশ্রুচণ্ডী (ম্বরুত টাক ও বঙ্গানুবাদ সহ )। 

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই পৌয ইনি কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


প্রীরামধন শান্্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ 


ইনি বরিশাল জিলার সাহাঞ্জাদপুর পরগণার অন্তর্গত বিরাট গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম রাজকুমার বিগ্যারত্ব এবং মাতার নাম শ্রীস্থরধনী 
দেবী। 

ইনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামনিবাসী ঈশ্বর পাঠশালার 
অধ্যাপক কালিদাস বিগ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। 
পরে কলিকাতায় আসিয়া মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্ধ্য, সীতানাথ 
সিদ্ধান্তবাগীশ, কালীচরণ স্বৃতিতীর্ঘ, নিবারণচন্র তর্ক-্বতিতীর্থ, উপেন্দ্রমোহন 
সাংখ্যতীর্ঘ, মহামহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিত- 
বর্গের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও পুরাণতীর্থ উপাধি 
লাভ করেন। উত্তরকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । 
ইনি বর্তমানে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেছেন 
এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ-পাত্রকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত আছেন। 

ইনি নিক্নলিখিত পুস্তকসযূহ সম্পাদনা করিয়াছেন (১) স্বখলেখনম্‌, 
(২) ছন্দোমঞ্জরী, (৩) চাণক্যস্থত্রম্‌ (১ম অধ্যায়), (৪) সংস্কৃতমঞ্জরী, 
(৫) যত্বকণিক1। 


রামনন্দন দর্শনরতু 
প্রীহট জিলার ছুলালী পরগণার অন্তর্গত দাশপাড় গ্রামে ১৭৮৮ শকাবের 
.২১শে আধাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামনিধি ভট্টাচার্য 
'এৰং মাতার নাম হরিপ্রিয়৷ দেবী। 
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ইনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ময়মনসিংহ জিলার শেরপুরনিবাসী 
হরহ্থন্দর তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশান্ত্র অধায়ন করেন। পরে মুশিদাবাদে 
রাণী আন্নীকালী দেবীর স্থাপিত বহরমপুর জুবিলী টোলে হরিনাথ বেদান্তবাগীশ 
মহাশয়েব নিকট দর্শনাদি শাস্ম অধ্যয়ন করিয়া! “দর্শনরত্ু” উপাধি লাভ করেন। 


১৩০৪ সাল হইতে নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু বৎসর পধ্যস্ত 
অধ্যাপন। করিয়াছেন । 


রাষনাথ তর্কসিদ্ধান্ত 

ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাকে সকলে 
বুনো রামনাথ' বলিয়া অভিহিত করিত। দ্ারিপ্র্য নিবন্ধন ইনি প্রথমে বিবাহ 
করেন নাই, পরে নিজ অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অনুরোধে ইনি 
বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুদিন পরেই ইহার পাঠ্যজীবন শেষ হয়। 

তৎকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্রের পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি 
কষ্ণনগরের মহারাজার নিকট উপস্থিত হইয়! বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেন এবং 
মহারাজার নিকট হইতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার জন্য অর্থ সাহাষ্য এবং প্রচুর 
পরিমাণে ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। রামনাথ সেইরূপ কিছুই করেন নাই। ইনি 
নবদ্ধীপের শেষভাগে ( যেখানে পুরাতন পাক টোল ছিল এবং বর্তমানে যেখানে 
“সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ” স্থাপিত হইয়াছে) বনের মধ্যে চতুষ্পাঠী-গৃহ এবং বাসগৃহ 
নির্মাণ করিয়। সেস্বানেই পঠন-পাঠন আরম্ভ করেন। কোন সময়ে প্রাতঃকালে 
রামনাথ চতুষ্পাঠী-গৃহে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাহার গৃহিণী বলিলেন-__ 
“প্রভূ, আজ ঘরে কিছুই নাই, কি দিয়! রান্না করা হইবে?” এই কথা রামনাথের 
কর্ণগোচর হইল বটে ; কিন্তু শান্ত্রচিস্তায় মগ্ন থাকায় তাহার মনোযোগ আকুষ্ট 
হইল না। তিনি কিছুকাল পরে নিকটবর্তী তিন্তিড়ী (তেতুল ) বৃক্ষের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া নিজের কার্য্যে চলিয়া! গেলেন। ব্রাঙ্ষণী ভাবিলেন ষে, তিস্তিড়ী- 
বৃক্ষের পত্র রশাধিতে বলিয়া গেলেন। অনস্তর স্বামী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 
্ানাহ্ছিকের পর আহার করিতে বসিলে ব্রান্ধণী অন্ন ও তিস্তিড়ী-পত্রের ঝোল 
রদ্ধন করিয়। স্বামীর নিকট উপস্থিত করিলেন । রামনাথও তাহ ভোজন করিয়া. 
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অত্যন্ত তৃপ্তিলাত করিয়। ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এ অমৃতময় বন্ত 
কোথায় পাইলে?” তখন ত্রাঙ্গণী তাহাকে সকল কথ! বলিলেন । 

এই সময় কৃঞ্ধনগবেব মহাবাজা! লোকমুখে বামনাথেব এইরূপ কষ্ট শুনিয। 
নিজের বাজধানীতে আসিবাব জন্য তাহাকে অন্গবোধ কবেন$ কিন্ত তাহাতে 
কোন ফল হইল না। এ সমযে বামনাথ ছাত্রদ্দিগকে পড়াইতেছিলেন, 
মহারাজের আগমন তিনি লক্ষা কবেন নাই। মহাবাঁজ আসন গ্রহণ কবিষ। 
রামনাথকে বলিলেন, “আপনাব কোন বিষষে অন্্রপপত্তি আছে কিনা?” 
বামনাথ খলিলেন, “মহাবাজ ! আমি চাবিখণ্ড চিন্তামণিশান্মে উপপত্ি 
করিয়াছি, কিন্তু কোথাও অক্পপত্তি দেখিতেছি ন11% তখন মহাবাজ 
বলিলেন, “মামি আপনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথ! বলিতেছি না। আপনা 
সাংসারিক কোন অভাব আছে কিন! তাহাই জিজ্ঞাসা কবিতেছি।” তৎ্ন 
বামনাথ বলিলেন, “মহাশয় ! সেই বিষষে ব্রাহ্মণীকে ন৷ ছিজ্ঞানা কবিয়। কিছু 
বলিতে পাবি না।” 


তখন মহাবাজ বামনাথেব অনুমতি লইয়। বামনাথেব কুটিরেব নিকট উপাস্থত 
হইয়া রামনাথের স্ীকে দেখিয়া বলিলেন, “মা, আপনাব সংসারে কোন জিনিসেব 
অভাব আছে কিনা? আমাকে তাহা জানাইলে আমি উহা দূব করিয়া দিতে 
পাবি।” বামনাথের স্ত্রী উত্তব করিলেন, “বাছা! আমার তো কিছুবউ 
অভাব নাই, আমাব পবিবার শাডী আছে, বাডীতে তেতুল-গাছ আছে, বিশেষতঃ 
যখন আমার হাতে নোয়া আছে, তখন আব অভাব কিসের ?” ব্রাক্ষণীকে 
প্রলুন্ধ করিতে ন। পারিয়। মহাবাজ বামনাথের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহাকে 
প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন। রামনাথ বলিলেন, “মহারাজ ! অর্থ ই অনর্থের মূল ৪ 
অধ্যয়ন-রিপু। অর্থ লইলে আমার বংশধবগণ ভোগবিলাসী এবং মুর্খ হইবে।” 

কোন সময়ে মহাবাজ। কৃষচন্দ্রের মহিষী গঙ্গান্বান করিয়া উপরে উঠিতে- 
ছিলেন, সেই সময়ে রামনাখের স্ত্রীও স্নান সমাপ্ত কবিয়া উঠিতেছিলেন, হঠাৎ 
মহিষীর গায়ে ল্লামনাথের স্ত্রীর জলের ছিটা লাখে । তাহাতে মহারাণী 
ক্রুদ্ধ হইয়া! বলেন যে, “তুই আমার গাষে জল দিয়া অপবিত্র করিলি। তোব 
ত্বামী এমন যে, তোকে একজোডা শাখাও কিনিয়। দিতে পারে না। 
লালস্থত! হাতে বাঁধিয়া সধবাত্ব বজায় রাখিতেছিস্‌।” তাহা শুনিয়! রামনাথেব 
শ্রী বললেন ষে, “আমার হাতে লালস্তা। আছে, তাই এখনও নবস্বীপের 
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মান বাচিয়া আছে। এই লালক্কৃতা না থাকিলে নবন্বীপের ষান বাচিত না।» 
একথা ক্রমে মহারাজ কৃষণচন্ত্রের কর্ণগোচর হয়। তিনি ইহা! পবীক্ষা' করিয়। 
ইহার সত্যতা স্বীকার করেন। 

ইহার কিছুদিন পরে একজন নৈয়ায়িক দ্িগবিজয়ে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় 
মহারাজ নবকৃষ্ণের বাসভবনে আগমন করেন। সেইজন্য মহারাজের বাসভবনে 
এক মহতী জনসতা হয়। এ সভায় তৎকালে নব্ছীপের শ্রেষ্ঠ নৈম্বায়িক শিবনাথ 
বিগ্যাবাচম্পতি এবং ভ্রিবেণীর স্তুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই তাহার সহিত বিচারে জয়লাভ করিতে পারেন 
নাই। অবশেষে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত আসিয়! উক্ত নৈয়ায়িকের প্রশ্নের উত্তর 
দিয়া নবদীপের মান রক্ষা কবেন। তখন মহারাজ নবকষ্ণ তাহার পাণ্ডিভো 
সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন ? কিন্তু রামনাথ তাহ] “কাকবিষ্ঠা, 
বলিয়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি আরও অনেক রাজা-মহারাজার এবং সন্থান্ত 
ব্যক্তির দান অগ্রাহ্ন করিয়াছেন। 

রামনাথ সরল, বিনয়ী, বিছ্যান্থরাগী, নিরহঙ্কার এবং স্থায়শাস্থ্ে অসাধারণ 
পর্জিত ছিলেন) কিন্ত ইহার রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় ন1। 

ইনি কোন্‌ স্থানে এবং কোন্‌ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহ জানা 
ষায় না। 


রামনারায়ণ তকরতব 


২৪ পরগণ জিলার হরিনাভি গ্রামে ১২২৯ বঙ্গাব্দে (১৮২২ গ্রীষ্টান্ের ২৬শে 
ডিসেম্বর ) রামনারায়ণ তর্করত্ব মহাশয় জন্গ্রহণ করেন। ইহার পিতাব নাষ 
যামধন শিরোমণি । 

প্রথম জীবনে ইনি স্বগ্রামস্থিত মধুস্দন বাচস্পতি মহাশয়ের মিকট ব্যাকরণ, 
কাব্য ও স্থতিশাস্্ অধ্যয়ন করেন। পরে স্যায়শাস্্র অধ্যয়নের জন্য পোড়া নামক 
গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। ১২৫* বঙ্গাৰ হইতে ১২৬ বঙ্গ পর্যান্ত 
ঝামনারায়ণ তাহার অগ্রজ সংস্কত কলেজের অধাপক প্রাণক্ণ বিদ্ভাসাগরের 
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নিকট ম্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন | সংস্কৃত কলেজে বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্রহিসাবে 
রামনারায়ণের নাম ছিল। 

ইহার পর ইনি হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে* প্রধান পণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। 
ইনি যোগ্যতার সহিত ছুই বংসর উক্ত কলেজে অধ্যাপন! করেন। 

এই সময় ইহার অগ্রজ প্রাণকষ্ণ বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তখন তর্করত্ব 
যহাশয় সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার-শান্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১২৬২ 
বঙ্গাব হইতে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যস্ত রামনারায়ণ তর্করত্ব সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা 
করেন। পরে ইনি অবসর গ্রহণ করিয়। স্বগ্রামে ১৮৭৪ শ্ীষ্টাব্বের ৩* নভেম্বর 
চতুষ্পাঠী স্কবাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপন! করান। হিন্দুধর্মের উন্নতির জন্য 
ইনি তাহার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্তে নিজ বাটাতে 
একা “হরিসভা।” প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি স্ুপপ্ডিত এবং বাখী ছিলেন। 

ইনি বাংল। নাটকের জনক | ইহার রচিত “কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক বাংলা 
ভাষায় সর্ঝপ্রথম সার্থক নাটক। এই নাটক রচনার জন্য “দি বেঙ্গল ফিস্হা- 
মোনিক আঁকাডেমি” ১৮৮২ খ্রীষ্টাবের ৯ই মার্চ ইহাকে “কাব্যোপাধ্যায়” উপাধি 
এবং “হরকুমার ঠাকুর" স্বর্ণকেয়ুর প্রদান করেন। ই"হার রচিত নাটক “দক্ষষজ্ঞ” 
পাঠ করিয়া সংস্কৃত কলেজেব তৎকালীন অধাক্ষ ই, বি. কাউয়েল লণ্ডন হইতে 
ইহাকে “কবিকেশরী” উপাধি দান করেন। ইনি 'নাটুকে রামনারায়ণ বলিয়। 
সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী £ (১) পতিব্রতোপাখ্যান (১২৫৯ বঙ্গাব), 
(২) বেণীসংহাব নাটক (১২৬৩ বঙ্গাব্দ), (৩) রত্বাবলী নাটক (১২৬৪ বঙ্গাব্ৰী, 
(৪) অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটক (১২৬৭ বঙ্গাব্দ), (৫) নবনাটক (১২৭৩ বঙ্গাব্), 
(৬) মালতীমাধব নাটক (১২৭৪ বঙ্গাব্), (৭) কুক্সিণীহরণ নাটক (১২৭৮ 
বঙ্গাৰ), (৮) কংসবধ নাটক (১২৮২ বঙ্গাব্দ), (৯) ধশ্মবিজয় নাটক (১২৮২ 
বঙ্গাব), (১০) যেমন কর্ম তেমন ফল, (১১) উভয় সঙ্কট, (১২) চক্ছুর্দীন, 
(১৩) দশবিষ্ভারাধনা (সংস্কৃত, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ), (১৪) আধ্যাশতক্ম্‌ (সংস্কৃত, 
১২৭৮ বঙ্গাব), (১৫) স্থনীতিসম্তাপ (১২৭৫), (১৬) কক্ধিপুরাণ, (১৭) 


ক্রারী রাসমণির পৃষ্ঠপোষকতায় রাজজেন্্রনাথ দন্ত প্রমুখ কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী 
বাক্তির চেষ্টাপ্ সিনদুরিয়।পট্রির রামগোপাল মন্লিকের বুহৎ বাঁটাতে এই কলেজ 
গ্রতিষিত হয়। 


সপ সপ | সপ পপ পপ 





৬ 


এরামধন শাস্ত্রী (পৃঃ ২৫২) 





রামনারায়ণ তকরড় 'পৃঃ ২৫৫) 


০ ০ 







৩৫ ০৮ শশপো্ীপীশ আশিক ও 


শি ৮ পা আপরীক্ত। শী 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৫৭ 


উত্তররামচরিত। (১৮) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (কিয়দংশ অন্বাদ) (১৯) কেরলী- 
কুহ্ুম (বা স্বপ্বধন)। (২০) দক্ষষজ্ঞম্‌ পূর্ববা্দ ও উত্তরার্), (২১) ধন্রভঙ্গ (অমুদ্রিত)। 
ইনি তৎকালীন “সর্ধার্থ পূর্ণচন্দ্র নামক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 

১২৭২ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ ইনি স্ব গ্রামে পরলোকগমন করেন। 





রাষনারায়ণ তর্ক পঞ্চানন 

ইনি থুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগে ২৪ পরগণ। জিলার জয়নগর-মজিলপুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ | বিছ্া- 
বাগীশ মহাশয়ও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । ই"হারও স্বগ্রামে একটি 
বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল। 

রামনারায়ণ নবছীপে শিক্ষা লাভ করেন এবং সেস্থান হইতে “তর্কপঞ্ধানন, 
উপাধি প্রাপ্ত হন। অধ্যয়ন শেষের পর ইনি স্বগ্রামে আসিয়। চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়। ন্যায় ও ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি একজন 
বিখাত পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কবিতায় ইনি একখানি উতকৃষ্ট সংস্কত- 
ব্যাকরণ রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের নাম--কালিকাবলী ব্যাকরণ ।, 
এই অমূল্য গ্রস্থথানি বর্তমানে দৃশ্রাপ্য । এই গ্রস্থখানি রচনার জন্য ই'হার 
নাম দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছিল । 





রাযপদ শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-বেদাস্ততীর্থ 


বীরভূম জিলার অন্তর্গত ঘুড়িষা গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্বের আশ্বিন মাসে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মহামহোপাধ্যায় রামত্রক্ম তর্কতীর্থ এবং 
মাতার নাম মস্থলীহুন্দরী দেবী । 
ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর পিতার চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর ইনি ব্যাকরণের উপাঁধি এবং পরে 
কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে পিতার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন 
জীবনী---১৭ 


২৫৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


করিতে থাকেন; কিন্তু সেস্থানে নানারপ বিদ্ব উপস্থিত হওয়ায় বর্ধমান জেলার 
বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহ্োপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট 
ইনি স্কায়শান্ত্র অধায়ন করিয়া ১৩১৬ বঙ্গাবে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
পরে উহার নিকট কয়েক বৎসর বেদান্তশাস্থ অধায়ন কবেন, কিন্তু নান! কারণে 
অধায়ন ত্যাগ করিয়। বাডীতে আসিতে বাধা হন । পবে নিজে নিঙ্গে অধ্যয়ন 
করিয়া ইনি বেদান্তেব উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তন। 

অনন্তর ইনি বর্ধমান জিলার কুমারডিহি গ্রামে ইহাব বুদ্ধ প্রপিতামহ 
মাণিক্যচন্ত্র স্ায়ালঙ্কার প্রতিষ্ঠিত চতুক্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে 
উহ। পরিত্যাগ করিয়া বীরভূম ছিলার বোলপুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। 
অনস্তর উহাও পরিত্যাগ কবিয়া ১৩৩৮ নঙ্গাব্ে পর্গমানস্থ বিজয় চতুষ্পাঠীভে 
বেদাস্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 

ইনি “দাহিত্যদপণ” গ্রন্থের সপ্তম ও দশম পারিচ্ছেদে বঙ্গান্ববাধ করিয়াছেন । 
ইনি একজন বাগ্ী এবং স্থপপ্ডিত ছিলেন। 

১৩৩৮ বঙ্গাজের বান্তন মাসে বদমান সহরেই ইনি পরলাকগমন করেন । 





রামভদ্র তর্কবাগীশ 


ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শাখুযক়্াই গ্রামে ১৭ শতাবীর শেষভাগে রামভন্ 
তর্কবাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত শ্থতিনিবন্ধ বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ 
আছে, তাহাদের প্রথমে এইক্প-_ র্‌ 
“বিলোক্য বহুশাস্ত্রাণি রামভদ্রকৃতী স্থৃতৌ । 
বিদধাতি যখৈকত্ত স্বতিতত্ববিনিধর়িম্‌॥” 
ইহাতে শুদ্ধি, শ্রান্, প্রায়শ্চিত, চন্দনধেঙুব্যবস্থা, দৃত্তকগ্রহণ-নিয়ম, শালগ্রাম- 
শিনাদান, যাগবিনিয় ইত্যাদি ব্যবস্থা লিখিত আছে । 
ইনি পণ্ডিত ব্রজনাথ তর্কালঙ্কার, হরহুপ্দর স্থৃতিতীর্ঘ, কষ্দাস বিদ্যার, 
বঙ্গকাস্ত শ্বতিপঞ্চানন গুভৃতির পূর্ববপুরুষ। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৫৯ 


রামভ্র সার্বভৌম 


ইনি গ্রীষ্টায় ষোড়শ শতাববীর মধ্যভাগে নবহ্ীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম জানকীনাথ চূড়ামণি এবং মাতার নাম যশোদ। দেবী । চুঁড়ামণি 
মহাশয্র একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

রামভদ্ত্র বাল্যকালে লেখাপড়ায় 'অত্যস্ত অমনোযোগী ছিলেন। পিতা 
জানকীনাথ সে সময় নবদীপে '্রনাথ চতুষ্পাঠী” নামে এক সংস্কৃত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেন। রামভদ্র পিতার 
চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও স্মতিশাস্্ অধায়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। ইহার 
পর ইনি ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করিবার ভম্য ভারতের স্থপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ 
শিরোমণির নিকট গমন করেন এবং দীর্ঘ বার বৎসর কাল ইহার নিকট ন্যায়- 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হন। ইহার পর রঘুনাথ শিরোমণি 
রামভদ্্রকে “সার্বভৌম” উপাধিতে ভূষিত করেন। রঘুনাথের পর বঙগদেশে 
রামভদ্দ্রের ন্তায় এত বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত খুবই কম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

২৮ বৎসর বয়সে রামভত্রের পিতার মৃত্যু হইলে ইনি পিতার “প্রীনাৎ 
চতুষ্পাঠীতে'ই অধ্যাপনা আরম করেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থসমূহ £ (১) ন্যায়রহশ্ত, (২) গুণকিরণাবলী-রহস্ত- 
প্রকাশ, (৩) মকরন্দ-পরিমল, (৪) পদার্থতত্ব-বিবেকপ্রকাশ, (৫) কুহ্মাঞ্জলি- 
কারিকাব্যাখ্যা, (৬) তর্কদীপিকাপ্রকাশ, (৭) চিস্তামণিভাত্য, (৮) সমাসবাদ, 
(৯) সিদ্ধান্তরহশ্ত, (১০) শবনিত্যতাবাদঃ (১১) সময়রহস্ত, (১২) বেদান্- 
পরিভাষা প্রভৃতি । শেষোক্ত গ্রন্থথানি ইনি শধ্যাশায়ী অবস্থায় রচনা করেন। 

নবন্ীপেই ইহার মৃত্যু হয় । 


শ্রীরামময় পঞ্চতীর্থ 
ইনি ১৩০৫ বর্দাবের ১লা! পৌষ বীরভূম জিলার অন্তর্গত ঘুড়িষা গ্রামে 
প্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মহামহোপাধ্যায় রামত্রন্ষ তরকতীর্থ এবং 
যাঁতার নাম রজ্গতকামিনী দেবী । 


২৬০ বঙ্গীয় সস্কৃত-অধ্াপক-জীবনী 


ইনি প্রথমে ইংরেজী বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পধ্যস্ত অধ্যয়ন করেন। পরে 
ইনি পিতৃদেবের চতুষ্পাীতে অধ্যয়ন করিয়া ক্রমশঃ সংক্ষিগ্তসার-ব্যাকরণের 
উপাধি ও কাব্যের উপাধি এবং সাংখ্য, বেদাস্ত, মীমাংসা, সাধারণ দর্শন ও 
্থৃতির অগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি চু চুড়ায় গমন করিয়া 
মৃত্যুপয় স্বতিতীর্থের নিকট এক বৎসব স্ব্তির উপাধি অধ্যয়ন করেন। পরে 
সেস্বানে নানা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ভট্টপল্লীতে গমন করিয় নারায়ণচন্দ্ 
স্মৃতিতীর্থের নিকট ছুই বৎসর স্থির উপাধির পাঠ্য অধায়ন করিয়া ১৯৩১ 
খৃষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর ভট্টপলীর মন্মথনাথ তর্ক- 
মীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়। ১ বৎসরের মধ্যে উহার 
আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৪ বৎসর বয়সে ইনি 
নবনীপস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ষামিনীকাস্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট নবান্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি 
১৯৫৪ গ্রীষ্টাবে নিজে নিজেই অধ্যয়ন করিয়। সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
এই সময় ইহার ছাত্রজীবন সমাণ্চ হয়। 

স্ৃতির উপাধি পাশের পর ইনি নিজগৃহে ৭৮ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান 
দিয়! নান। শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেছেন। ই'হার চতুষ্পাঠীর নাম “মহামহোপাধ্যায় 
চতুষ্পাঠী'। ইনি গ্রামস্থ নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্য্যের লহিত বিশেষভাবে 
সংযুক্ত আছেন । ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 





শ্রীরামরঞ্জন স্বতিতীর্থ 


ব্ররামরপ্তন ভট্টাচার্য্য প্রীহষ্ট জিলার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত জয়াগ্রামে ১৩০৯ 
বঙ্গাবের ১১ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার+পিতার নাম রামকিশোর 
ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম পদ্মকুমারী দেবী । 

ইনি প্রথমে পঞ্চধণ্ডের হরগোবিন্দ হাইস্থলে নবম শ্রেণী পর্য্যস্ত অধ্যয়ন 
করেন। পরে ইনি উহা। পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চখণ্ডের রঘুনাথ-মহেশ্বর চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক প্রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্ঘের নিকট অধ্যয়ন করিয়া! ১৯২৭ খ্রীষ্টাবে স্বতির 
আছ্য, ভট্টপন্লীর মহামহোপাধ্যায় কমলরুফণ স্থতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯১৮ 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৬১ 


শ্ষ্টাকে স্বতির মধ্য এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টান্বে কলিকাতার কালীঘাটস্থিত কালিকা 
আশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ স্বৃতিতীর্ঘের নিকট হইতে স্থতির উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 


রাযরতন স্মতিরত্ব 

শ্রহট জিলার অন্তর্গত খালিসা বনভাগ পরগণার অধীন কাশীপুর গ্রামে 
১২৮২ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মুরারিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
এবং মাতার নাম শঙ্করী দেবী । 

প্রথমে ইনি হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন তরফ গ্রামের কোন ততুষ্পাঠীতে 
কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে এস্বানেই কাব্য, স্থৃতি এবং ম্যায়শাস্তর 
অধাক়ন করেন। অনস্তর অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য বানিয়াচঙ্গের বিখ্যাত 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কালীকিশোর স্থতিরত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ ও স্ববৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়। বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। শ্বতিরতু 
মহাশয় তখন ই'হাকে 'শ্বতিরত্ব' উপাধি দান করেন। ইহার পর ইহার অধ্যয়ন 
সমাপ্ত হয়। 

নিজগৃহে পিতামহ মথুরানন্দ বিষ্ভাতৃষণ মহাশয়ের একটি টোল ছিল 
কিন্ত নান! কারণে উহ! লুপ্ত হইয়া ষায়। স্থতিরত্ব মহাশয় পরে নিজ গৃহের 
চুষ্পাঠীর “অপূর্ণ চতুষ্পাহী' এই নৃতন নামকরণ করিয়া উহার অধ্যাপক নিযু্ত 
হন। তখন নান! স্থানের বছ ছাত্র আসিয়া! ইহার নিকট অধ্যয়ন করিতে 
খাকেন। দেশ বিভাগের পর উক্ত চতুষ্পাঠী বিলুপ্ত হয়। 


২৬২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইনি শুছ্ধিচিস্তামণিঃ ও “কৃত্যচিস্তামণিঃ' নামক ছুইখানি শ্ব্তিগ্রন্থের টাক 
রচনা করেন ; কিন্তু উহা! মুদ্রিত হয় নাই। 
১৩৪৭ বঙ্গাবের ৭ই বৈশাখ স্বগৃহে ইহার মৃত্যু হয়। 


রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত 


যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত পাণহাটা গ্রামে রামরাম ভট্টাচার্য্য 
জনাগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মূকুন্দরাম তর্কবাগীশ | তর্কবাগীশ মহাশয় 
একজন বিখ্যাত ম্মার্ত ছিলেন । এই বংশেই বিখ্যাত পণ্ডিত, নানাবিধ সংস্কৃত 
গ্রন্থ এবং সংস্কৃত অভিধান রচয়িত! প্রেমচন্্র তর্কবাগীশ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। 

রামরাম প্রথমে পিতার নিকট সমগ্র মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্রের সামান্য 
অ*শ এবং প্রাচীন. স্মৃতি অধায়ন করেন। পরে পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থাভাব- 
বশতঃ পদব্রজেই একাকী কাশী গমন করিয়া! দশ বৎসর পর্যাস্ত সাংখ্য, বেদান্ত 
এবং সামবেদ অধ্যয়ন করিয়। বিশেষ পারদর্শী হন এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে 
“বিগ্যাধর” এবং “তর্কসিদ্ধাস্ত” উপাধিদ্ধয় লাভ করেন। 

ইমি পরে পদত্রজে একাকী দেশে ফিরিবার সময়ে পাটনায় রায় বৈচ্যানাথ 
এবং পরে ত্রিহুত জেলাস্থিত নরছনগ্রামনিবাসী কাশীরাজের জ্ঞাতিগণ ইহার 
পাণ্ডিত্যপ্রতিভা এবং আচার-অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হইয়া তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের শি্বত্ব 
গ্রহণ করেন এবং গুরুদক্ষিণা হিসাবে বাঙ্গারহাট্টা, পাড়ো এবং সিদ্ধি নামক 
তিনখানি গ্রাম দান করেন। রামরাম কিছুকাল বাঙ্গারহাট্টায় বাস করিয়। 
“রামরাম চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন। ক্রমে 
ইহার পাণ্ডিত্য খ্যাতি এরূপ বিস্তার লাভ করিল ঘে, ত্রিস্ৃত জেলার জজ 
ম্যাজিষ্রেট ই'হাকে 'জজ-পত্তিত' পদে নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা ররেন। ফলে 
রামরাম কিছুকালের মধ্যেই বদ্ধমান জেলায় 'জজ-পণ্ডিত' পদে নিযুক্ত হন। 
পরে ইনি বিবাহস্ছত্রে আবদ্ধ হইয়] বর্ধমান জিলার অস্ষিকাকালনায় বাস করিতে 
থাকেন। এই সময় ইনি এস্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। নানা স্থানের বন্ছ 
ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দান ক্করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 


বলীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৩ 


ইহার পর ভর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয় কাশীধামে গমন করিয়া! সেস্ছাদে বাসা 
নিশ্মাণ এবং শিব প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামেই ইহার মৃত্যু হয়। 


রামলাল বিদ্যার্ণব 

প্রহর জিলাব মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত লংল! পরগণার পালগ্রামে 
১২৩৪ বঙ্গাবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য । 

উনি স্থানীয় বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধায়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ 
করেন। পরে বামলাল ন্যায়শাস্্ম পডিবার জন্য নবদীপে গমন করেন এবং 
সেস্বানে দীর্ঘ দিন ন্যায়শাস্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অঞ্জন করেন। 
পরে নবদ্ীপেব পণ্ডিতমগ্ডলী ইহাকে “বিদ্যার্ণব” উপাধিতে সৃষিত করেন। ইনি 
ব্যাকরণ, স্থৃতি এবং বাদার্থশান্ত্রে পপ্ডিত ছিলেন । 

নবদ্বীপে অধায়ন সমাপ্তির পর রামলাল বিদ্যার্ণব মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং হ্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান 
দিয়া অধ্যাপন। করেন। এই সময়ে ই'হার পাডত্য খ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তার লাভ 
করে। ইনি প্রায় ৩* বৎসর অধ্যাপনার পর উহ৷ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
তখন উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনার ভার ই হার ভ্রাতুপ্ুত্্র উদয়চন্্র তর্কভৃষণ তর্ক" 
তীর্ঘের উপর ন্থন্ত হয়। ইনি একজন দাতা, পরোপকারী এবং সঙ্জন ছিলেন। 

১৩০৪ বঙ্গাৰে স্বগ্রামে ইনি পরলোকগমন করেন। 


রামলাল তর্কতীর্থ 


মেদিনীপুর জিলার ভেসুয়া গ্রামে ১২৭১ বঙ্গাকের ১৫ই শ্রাবণ ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমাচরণ তর্করত্ব এবং মাতার নাষ 
বিদ্ধাবাসিনী দেবী। 

রামলালের প্রাথষিক শিক্ষা মাতার নিকট আরভ হয়। পরে ইনি 
স্বগ্রামস্থিত রামেশ্বর তর্কসিদ্ধাস্তের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরগু ফরেম। ক্রু 


২৬৪ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহার নিকট হুইতে রামলাল ব্যাকরণ, কাবা এবং নব্যন্তায়ের আছ ও মধ্য 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি নবান্তায়ের আদ্কা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 
বৃত্তি এবং মহামহোপাধ্যায় মহেণচন্তর ন্তায়রত্রের নিকট হইতে রজতপদক প্রাপ্ত 
হন। ন্যায়শাস্ত্রের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাঁগে উত্তীর্ণ হইয়াও বৃত্তি লাভ করেন। 
পরে ইনি নবদীপে গমন করিয়। মহামহোপাধায় মছুনাথ সার্বভৌমের নিকট 
যায এবং স্বতিশাস্্ব অধ্যয়ন করেন। স্থৃতিশাস্ত্বের মধ্য পরীক্ষায় ইনি বৃত্তিপ্রাপ 
হন। ইহার পর রামলাল কলিকাতায় আসিয়া স'স্কৃত কলেজেব অধ্যাপক 
মহামহোঁপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধায়ন কবিয় 
নব্যন্তায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। পুরস্কার লাভ করেন। . 

ইহার পর তর্কতীর্ঘ মহাশয় মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ভেমুয় চতুষ্পাঠীতে 
কিছুকাল অধ্যাপনা! কর্রেন। পরে উহ! পরিত্যাগ করিয়। বারুণ্যা চতুষ্পাঠীতে 
দৃত্যুকান পর্যন্ত নান। শাস্ত্র অধ্যাপনা! করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। 

ই'হার রচিত গ্রন্থের নাম-_আত্মতবজ্ঞান। কিন্তু উহ] মুক্রিত হয় নাই। 

১৩৫* বঙ্গাব্ধের ১৮ই অগ্রহায়ণ কলিকাতাঘ্র ই হার মৃতু হষ। 


(লোন 


রামলোচন বিদ্যাযণি 


ইনি শ্রীহট জিলার মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তত ল'লা পরগণার পাল- 
গ্রামে ১২৩৪ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কঞ্চানন্দ ভষ্টীচার্য্য। 

ইনি স্থানীয় বিভিন্ন চতুষ্পাচীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। উহার পর ইনি 
নবধীপে গিয়া দীর্ঘ দিন অধ্যয়নের পর স্থানীয় পণ্ডিতম গুলী কর্তৃক “বিষ্যামণি” 
উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি ব্যাকরণ, স্বতি ও বাদার্থশান্ত্রে সুপগ্ডিত ছিলেন। 

শিক্ষা সমাথ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইনি নিজ বাটাতে একটি টোল 
স্থাপন করেন। তখন বহু সংস্কৃত শিক্ষার্থী অধায়নের জন্য ইহার নিকট আমিতে 
থাকে । ছাত্রসংখ্য! ক্রমশঃ বদ্ধিত হওয়ায় ইনি ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের 
জন্ত নিজ বাটাতে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। এই ছাআবাসে ১*।১২ জন 
ছান্র থাকিতেন। 
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_ প্রায় ৩* বৎসর অধ্যাপনার পর শেষ-বয়সে ইনি জ্ঞাতি ভ্রাতুদ্পৃত্র ভৈরবচন্তর 
তর্কভৃষণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের হস্তে টোলের ভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ 
করেন। 

ই'হার বিরাট সম্পত্তি ছাত্রগণের আশার্যদানে এবং নানাবিধ ইচ্ছাপূত্তাি 
সংকার্ধ্যে ব্যয়িত হইয়াছে । 

১৩০৪ বঙ্গাঝে প্রায় ৭০ বংসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। 


প্যাক এরা 


রামেন্দ্রনাথ ন্যায়বাগীশ 

ষশোহর জিলার সিঙ্গ। গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই"হাব পিভাব নাম 
রঘুনাথ চক্রবর্তী । 

বালাকালে ই'হার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় ইনি গোচারণে প্রবৃত্ত হন | তখন 
এই অবস্থা দর্শন কবিয়া ইহার জো্টভ্রাতদ্য় কুমির! গ্রামের চতুষ্পাঠীতে 
সংস্কৃত শিক্ষা] করিবার জন্য ইহাকে প্রেরণ করেন। এউ স্তানে ইনি নুপল্প- 
ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য প্রড়াতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে বামেন্ত্রনাথ অভিধান 
অধ্যয়নের জন্য মাধবকাঠী গ্রামে গমন করেন । পরে ইনি পুনরাক্স কুমির! গ্রামে 
আসিয়। মাধবচন্দ্র তর্কচুডামণি মহাশয়েব নিকট নব্যন্তায় অধ্যয়ন করেন। 

কোন সময়ে অধ্যাপকের অন্কপন্থিতিতে রামেন্দ্রনাথ অন্যায় বাবস্থা দিয় 
অন্থতাপানলে দগ্ধ হন। এই ঘটনার পর ইনি স্থতিশাস্থ পড়িবার জন্ হুগলী 
জ্বিলার গুপ্িপাভায় এবং পরে নবদ্বীপে গমন করেন। সেই স্থানে নব্যস্থতি 
"অধ্যয়ন করিয়া খধষিপাল] নামক স্থানে গমন করিয়। গ্রাচীন শ্বৃতি অধ্যয়ন করেন । 
পরে ইনি ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া হলধর তর্কচূড়ামণির নিকট সমগ্র নব্যস্বৃতি 
অধায়ন করেন। . 

কোন সময়ে তিতুরাম তর্কবাগীশের সহিত বিচারে ন্যায়বাগীশ মহাশয় 
জ্বয়নাঁভ করেন । 

্ায়বাগীশ মহাশয় ৪৫ বৎসর যাবৎ ভট্টপন্মীতে চতুষ্পাঠী স্াপন করিয়। 
ত্বগৃহে আহার-বাসন্থান দিয়া ১৪।১৫টি বৈদেশিক ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন। 
ইনি একজন বিখ্যাত ম্মার্ত ছিলেন। 

ভট্টপলীতেই ইহার মৃত্যু হয়। 


২৬৬ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


রামেন্দ্রসুন্দর কৃতিরত 

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধূলজোড়া গ্রামে ১২৭১ বঙ্গাে জন্নগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম তারিণীচরণ শিরোমণি এবং মাতার নাম 
ধনদান্থন্দরী দেবী । তারিণীচরণ শিরোমণি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর নিজ খুল্লপতাত উমাচরণ ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট 
অধ্যয়ন করেন এবং পরে নবদ্ধীপে গমন করিয়। রজনীকান্ত বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
নিকট স্বতিশান্ত্র অধায়ন করিয়া “কৃতিরত্ব* উপাধি লাভ করেন। তাহার পর 
রংপুর জিলার কোন স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা! করেন। পরে 
উহা পরিত্যাগ করিয়। রাজসাহী জিলার কোন স্থানে চতুষ্পাঠী, স্বাপন করিয়া 
অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়। কালীঘাটস্ক ৮২ নং মহামায়া 
' লেনে “কালীঘাট চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দিন ইনি অধ্যাপন! করেন। 
১৩১৩ বঙ্গাঝের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ৪২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় ইহার 


মৃত্যু হয়। 


রাষেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত 


মেদিনীপুর জিলার ভেমুয়। গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাবের ৪ঠ কাত্তিক ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম রাধানাথ চুড়ামণি এবং মাতার নাম মাধবী দেবী। 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বলসাই গ্রামের 
অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, 
ভাষা-পরিচ্ছেদ, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিদ্ধাস্তলক্ষণ, বেদাস্তপরিভাষা, রেদাস্তসার প্রভৃতি 
্রস্থ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ক্ষীরপাই- 
রাধানগর গ্রামের অধ্যাপক বেচারাম তর্কভৃষণ এবং তৎপুত্র শ্রীরাম ন্তায়বাগীশ 
মহাশয়ের নিকট নব্যস্থৃতি এবং নব্যন্তায়ের কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে 
ইনি হুগলী জেলার ভব্রেশ্বরগ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রেমঠাদ শিরোমণি 
মহাশয়ের নিকট ব্যাঞ্চিবাদ সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিবার পর হুগলী জেলার কোরগর 
নিবাসী মহামহোপাধায় দীনবন্ধু ন্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকট জ্ঞানকাণ্ড, হেত্বাভাসাদি 
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অধ্যয়ন করিয়া নবন্বীপে গমন করেন এবং সেম্থানে মহামহোপাধ্যায় ভূবনমোহন: 
বিদ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট ৪1৫ বৎসর নব্যন্ায় অধায়ন করেন এবং অধাপক 
মহাশয়ের নিকট হইতে “তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি লাভ করিবার পর অধ্যয়ন 
সমাপ্ত করেন। 

ইহার পর তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয় নিজ বাড়ীতে চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে 
৩* বংসর অত্যন্ত স্থনামের সহিত নান! শাস্ব অধ্যাপনা! করান। 

পাচেট রাজবাড়ী, নাড়াজোল রাজবাড়ী এবং মহিষাদল রাজবাড়ীতে নানা 
কার্ধা উপলক্ষে পণ্ডিতগণের যে বিচারসভা হয়, তাহাতে ইনি জয়লাভ করেন। 
কোন সময় পাথর] ব্যানাজ্জা বাড়ীতে নবদ্বীপ ও ভাটপাড়। প্রভৃতি স্থানের 
পণ্ডিতগণের সমবায়ে এক মহতী বিচারস'ভা অনুষ্ঠিত হয়,তাহাতে মহামহোপাধ্যায় 
শিবচন্দর সার্বভৌম মহাশয়ের সহিত ইহার বিচার হয়, তাহাতে মহামহোপাধ্যায় 
রাখালদাস ন্যায়রত্ব মহাশয় সার্বভৌম মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করেন, তথাপি 
ইনি জয়লাভ করেন । ঢাকা জিলার প্রসিদ্ধ জমিদার রমণীমোহন রায় মহাশয়ের 
বাড়ীতে এক মহতী পণ্ডিত-সভায় বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রসন্নকৃমার 
তর্কনিধি মহাশয়ের সহিত বিচারে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া! ইনি বিশেষ প্রশংসা লাভ 
করেন। ইনি একজন বিখাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৭শে শ্রাবণ স্বগৃহে মৃত্যামুখে পতিত হন। 


রেবতীযোহন কাব্যরত্ু, কাব্যতীর্থ 


করিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্ধে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নীলকাস্ত চক্রবর্তী এবং মাতার 
নাম দক্ষিণানুন্দরী দেবী । 

ইনি পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া! বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা লাভ 
করেন। পরে বরিশাল জিলাস্থ গৈল! “কবীন্দ্র কলেজ হইতে কাব্যের উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি কোটালিপাড়া উনশিয়! গ্রামস্থিত 
'আধ্যশিক্ষা সমিতি নামক সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর সম্পাদক এবং 
১৮৯৪ গ্রষ্টাবে স্থাপিত “আর্য বিদ্যালয়ের অন্ততর অধ্যাপক নিযুক্ত হন 


২৬৮ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


পরবর্তীকালে অধ্যাপনায় ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনি কাব্যশাস্ত্রে 

হ্ুপণ্ডিত ও স্থকবি ছিলেন । উক্ত আর্ধ্য বিদ্যালয়ে প্রায় ৭* জন ছাত্র বিভিন্ন 

বিষষ্কে সংস্কত শিক্ষা লাভ করিত। পরবন্তাঁ জীবনে ইনি ত্রিপুরা জিলাস্থ 

আগরতলায় গমন করিয়। ব্রিপুরাধিপতির দ্বারপপ্ডিত ও পুরোহিতপদে নিযুক্ত হন। 
১৩৪৪ বঙ্গাকেব ২৫শে 'অগ্রহায়ণ আগরতলায় উহার মৃত্যু হয়। 


শী লিসা জিসাপস শিতউিক 


রোহিণীচন্দ্র তর্কচড়ামণি 


শ্লুহট্র জিলার অন্তর্গত নর্ভন গ্রামে আন্মানিক ১২৭৫ বঙ্গাব্দ ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ই"হার পিতার নাম গঙ্গাহবি 'ট্রাচার্ধ্য। 

ইনি প্রথমতঃ বাডীতে থাকিয়াই কলাপ-ব্যাকবণ "অধ্যয়ন করেন। অতঃপর 
শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত পঞ্চণণ্ড দীঘিরপাড গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ 
বিদ্যারহ মহাশয়ের নিকট প্রায় আট বৎসর ব্যাকরণ, কাব্য ও ম্বৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। অতঃপর নবদ্বীপে গমন করিয়া তিন বৎসর থাকিয়া স্তায়ে শবখণ্ড 
অধ্যয়ন করিয়। “তর্কচূড়ামণি” উপাধি লাভ করেন। 

১৩১০ বঙ্গাব্ধে উনি নিজ বাটাতে 'নরঁন ভট্টাচার্য গ্রাম চতুষ্পাঠী” নামে এক 
টোল স্তাপনপূর্ববক কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, স্থৃতি, বাদার্থ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপন। 
আজীবন করিয়। গিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩২৫ বঙ্গাব্ধের অগ্রহায়ণ মাসে প্রায় পঞ্চাশ বংসর বয়সে ইহার মৃত্যু 
হইয়াছে। 


রোহিণীনাথ ন্যায়ালঙ্কার 
শ্ীহট জিলার পঞ্চথণ্ডের অন্তর্গত নয়াগ্রামে আহ্মানিক ১২৭৪ বঙ্গাৰে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রাধানাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম 
মহামায়! দেবী । 
ইনি শ্রীহট জিলার ঢাক। দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত রায়গড় গ্রামের অধ্যাপক 
'ভোনানাথ ভট্টাচার্য এবং পরে রাঁজীবলোচন তকরত্ব যহাশয়ের নিকট কাব্য, 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধাপক-জীবনী ২৬৯ 


ব্যাকরণ, স্মৃতি এবং ম্ায়শাস্ত্র অধায়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শা হন। শেষোক্ত 
অধ্যাপক মহাশয় ই"হাকে "ন্ায়ালঙ্কার* উপাধি দান করেন। 

ইহার পর ইনি নিজগৃহে “নয়াগ্রাম টোল” নামক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। 
তাহাতে ১৫ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে ইনি ৩৫জন ছাত্রকে 
নিজগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়! তাহাদিগকে অধ্যাপনা করেন। ইহা! ভিন্নও অন্যান্য 
স্বানের বহু ছাত্র আসিয়া ইহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন । 

ই*হার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র £ রাকেশচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ, প্রমেশচন্জ 
কাব্যতীর্ঘ, রাজেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি । 

১৩১৪ বন্তান্দের চৈত্রী কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে ই হার মৃত্যু হয়। 





লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ 

পূ্বববন্গের ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার উনশিয়! গ্রামে ১২৮৮ 
বঙ্গাব্দের ২৭শে পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গঙ্গাধর বিগ্ভালঙ্কার 
এবং মাতার নাম বিধুমুখী দেবী । লক্মীকান্তের জ্যেষ্ঠ সহোরদরের নাম মহামহো- 
পাধ্যায়-ভারতাচার্ষা-পদ্মভূষণ-মহাকবি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। 

ইনি ৮ম বর্ষ বয়সে স্বীয় পিতামহ কাশচন্দ্র বাচম্পতি মহাশয়ের নিকট 
কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন আরম্ভ করেন এবং ১৫।১৬ বৎসর বয়সে খুলন! জিলার 
নকীপুর গ্রামে মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের ছাত্র হিসাবে 
হরিচরণ চতুষ্পাঠী হইতে ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া! কলাপ- 
ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ 
হইয়া “বাঁকরণতীর্ঘ” উপাধি লাভ করেন এবং উহার কয়েক বৎসর পরে ঢাক! 
সারম্বত সমাজ পরিগৃহীত এ শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীণ 
হইয়া স্বর্ণপদক ও অর্থ পুরস্কার লাভ করিয়া “বিদ্যাতৃষণ” উপাধিতে ভূষিত হন । 
অনন্তর নব্যন্তায়ের প্রতি আকষ্ট হইয়। জো্তাত দ্বারিকানাখ বিছ্যারত্ব মহাশয়ের 
নিকটে স্তাস্শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অয্মদিনের মধ্যেই উক্ত শাস্সে' 
বিশেষ ব্ুত্ণতি লাভ করেন। কিন্ত পিতার নিষেধে এ শাস্ত্রে পরীক্ষা দান্ে 


২৭০ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


বিরত হন এবং পিতামহ কাশীচন্দ্র বাঁচস্পতি মহাশয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
পুরাণশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়। উহার পাঠকতা! কার্ধ্য আরম্ভ করেন। 

বাচম্পতি মহাশয়ের তিরোধানের পর পূর্বববঙ্গে পুরাণপাঠক হিসাবে ইনি 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া জীবনে বহু বার সমগ্র “মহাভারত', “রামায়ণ, 
ভ্রিমন্তাগবত' ও অন্যান্ত পুরাণ গ্রন্থ পাঠ করেন। ইত্যবসরে ১৩১৭ বঙ্গাৰে স্বীয় 
বাসস্থান উনশিয়! গ্রামের নিজ বাড়ীতে "ভারতী বিদ্যালয়” নামক চতুষ্পাঠী 
স্বাপন করিয়া অধ্যাপন। কার্ধয আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধোই অধ্যাপক হিসাবে 
চতুদ্দিকে ই'হার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। কলাপবব্যাকরণ, কাবা, পুরাণ, ন্যায়, 
দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িবার জন্য বহু ছাত্র ইহার টোলে বিভিন্ন স্বান হইন্ডে 
আগমন করেন এবং নিজ বাড়ীতে বন্ধ ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নি 
শিক্ষাদান করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

বঙ্গবিভাগের পর ইনি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়। ২৪ পরগণ। জিলার গড়িয়। অঞ্চলেব 
বিধানপল্লী নামক স্থানে নিজগুহে উপরি-উক্ত “ভারতী বিগ্ালয়' স্থানান্তরিত 
করিয়। শিক্ষাদান ও অধ্যাপন। কাধ্য অবাহত রাখিয়াছিলেন | 

ইনি কলাপ-ব্যাকরণের দুব্ুহ ছুর্গসিংহের টাকার বহস্থানের বাংল! অন্বব!দ 
করিয়াছেন ? কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই। 


লম্ষ্বীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 

ইনি বরিশাল জিলার চাদসী গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাষের ১৯শে পৌষ জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম গঙ্গাধর জ্যোতিভূর্ষণ এবং মাতার নাম কালীময়ী 
দেবী। 

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত 
উনশিয়। গ্রামে আসিয়। গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ 
পড়িতে আরস্ভত করেন। ইহার পর ইনি পুরুযোতম চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কাশীনাথ 
বিস্তারত্ব, উনশিয়! গ্রাম নিবাসী বরদাকাস্ত বিষ্তারত্ব এবং মাদারীপুরের রাজকুমার 
শ্ৃতিষ্ভীর্থের নিকট বিভিন্ন সময় কলাপ-্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে আর্ধ্য 


বঙ্গীয় সংস্কত-হধ্যাপক-জীবনী ২৭১ 


বিদ্ালয়ের অধ্যাপকন্বয় হরনাথ শান্ত্ী ও সীতানাথ সিদ্ধাস্তবাগীশের নিকট বিভিন্ন 
সময়ে অধ্যয়ন করিয়া! কাবা, ব্যাকরণ, বেদাস্ত ও সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। 
বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় ইনি পুরস্কার প্রাঞ্চ হন। 

ইহার পর ইনি ২৪ পরগণা জিলার ভায়মগ্ুহারবারের অন্তর্গত সরিষ। 
হাইস্ুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পরে উহা! পরিত্যাগ 
করিয়া স্বগ্রামস্থিত চাদসী হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 
কিছুকাল উক্ত কার্ধ্য করিবার পর কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে দশমহাবিষ্যা 
চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়৷ অধাঁপন! করিতে মারম্ত করেন। প্রাদেশিক সরকার 
এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানও ইহাকে বাৎসরিক নৃত্তি দিতেন। মৃত্যুব 
পূর্বব পর্যাস্তও ইনি উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন । ইনি উত্তবকালে একজন 
প্রমিদ্ধ পপ্তিতরূপে পরিগণিত হন। 


শ্রীলক্ষ্মীকাস্ত পঞ্চতীর্থ 


মেদিনীপুর জিলার কাখি মহকুমার এগর]| থানার অন্তর্গত বরঘধা গ্রামে ১৩২৭ 
বন্কান্বের ২৭শে চৈত্র শ্রীলম্মীকাস্ত মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
অহেন্দ্রনাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীহরিপ্রিয়া দেবী । 

ইনি বাল্যকালে স্থানীয় বিগ্ভালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পথ্যস্ত অধ্যয়ন করেন। 
৮ বৎসর বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর ইহার কঠোর দারিদ্রের 
মধ্যে জীবনধাজ। নির্বাহ করিতে হয়। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি স্থানীয় বরদা- 
বানী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীচতুতূ্জ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংক্ষিগুসার- 
ব্যাকরণ পড়িতে আরভ করেন। ১৯৩৩ খ্রষ্টাবে ই'হার নিকট হইতে উহার 
আদ্য পরীক্ষায় ইনি সবৃত্তি উত্তীর্ণহন। ১৯৩৪ গ্রষ্টাবে গ্রুলম্ীকান্ত তর্কতীর্ঘ 
হাশিয়ের নিকট হইতে ইনি উহার মধ্য পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উভীর্শণহন। পরে 
১৯৩৫ ্রষ্টাবে বড়কুমার গ্রামস্থিত দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীব্রজনাথ কাব্য- 
বেধোস্ততীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে সংক্ষিগুসার-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় 
উতভভীর্ধ হন । ক্রমে উহার নিকট অধ্যয়ন করিয়! ১৯৩৭ প্রষ্টা্জে কাব্যের উপাধি, 


২৭২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


১৯৪০ খ্রীষ্টাবে সাধারণ দর্শনের আদ্য ও মধ্য, ১৯৪১ খ্ীষ্টাবে সাংখ্যের আদ, 
১৯৪২ খ্রীষ্টাকে সাংখ্যের মধ, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্তের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। অধিকাংশ পরীক্ষাতেই ইনি আদা পরীক্ষায় ২ টাক] হিসাবে এবং মধ্য 
পরীক্ষায় ৪ টাক] হিসাবে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাকে পীতাস্বর নবতীর্থেব 
নিকট হইতে পুরাণের আদ্য ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাবে নব্যন্থৃতির আদ্য পরীক্ষায় সবৃতি 
উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপক রামনীবন কাব্য-স্থতিতীর্ঘের নিকট হইতে 
নব্যস্থতির মধ্য পরীক্ষায় এবং ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯৫১ ্রীষ্টাঝে শ্রীধাদবেন্্রনারায়ণ 
ন্যায়-ঙকতীর্থের নিকট হইতে সাংখ্যের উপাধি বদ্ধমানরাজের বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ 
হন। ১৯৫৪ গ্রীষ্টাব্েে প্রাচীন"ন্তায়ের আদা ও ১৯৫৫ গ্রীষ্টাবে উহার মধ্য পরীক্ষ 
দিয় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের উপাধি এবং ১৯৬২ শ্রীষ্টাবে 
কাথিরার্জ সস্কত কলেজের অধ্যাপক শ্রীত্রিলোচন তর্ক-ব্দোস্ততীর্থের নিকট 
হইতে * ন্যায়ের উপাঁধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৯৪২ খ্রষ্টাব্ব হইতে ইনি নিজ গ্রামস্থিত বাণী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক-পদে 
নিযুক্ত আছেন। ইহার নিকট হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রের আদা, মধ্য ও উপাধি 
পরাক্ষাস়্ প্রাম্ম ছুই শতাধিক ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একছরন প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম £ ধাণীদূতম্‌ (খণ্ডকাব্য, অমুদ্রিত)। 'প্রণবপারিজাতঃ, 
ও “সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ইহার বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। 


লক্ষ্ষণচন্দ্র ন্যায়-তর্কতীর্থ 
ধশোহর জিলার বারইখালি গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাঝের আশ্বিলমাসে লক্্পণচন্ত্র 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শশধর তর্করত্ব। 
স্বগ্রামে গ্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি যশোহর জিলার কটরা-উজিরপুরনিবাসী 
কৈলাসচন্দ্র স্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকট ব্যাপ্তিবাদ পর্যযস্ত অধ্যয়ন করেন। পরে 
ইনি নবদ্ীপে গমন করধিয়। হরিনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের নিকট স্ঞারশাহ্ অধ্যয়ন 
করিতে থাফেন। ১২৯৬ বঙ্গাঝে তর্কসিদ্ধাত্ত মহাঁশদ্ষের স্ৃত্যু হইলে উক্ত 
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্‌ ৰা. নু মর্ভগিসা রি 


রামেশ্বর তর্কাসন্ধ।স্ত (পৃঃ ২৬৬) লগ্ষ্মীকাজ বিগ্ঠাতূষণ (পুঃ ২৬০) 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবদী ২৭৩ 


চভুষ্পাঠীর অন্ততর অধ্যাপক বিক্রমপুরনিবাসী ছুর্গীপ্রসাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 
নিকট ম্যায়শাস্ত্র অধায়ন করেন। তর্কালঙ্ক।র মহাশয় নবদ্ধীপ পরিত্যাগ করিয়া 
অন্ধত্র গমন কবিলে ইনি কোন্নগরনিবাসী মহামহোপাধায় দীনবন্ধু হ্ায়রত্ 
মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্্র অধায়ন করিতে আগমন করেন (১৮৯২ শ্রী: )। 
পরে ইহার নিকট হইতে নব্যন্তায়ের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়! 
“তর্কতীর্ঘ* উপাধি লাভ করেন। ইহার পর লক্ষণচন্দ্র কাশীতে গমন করিয়া 
স্থপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট 
প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করিয়! উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। “ন্তাক্তীর্থ” 
উপাধি লাভ করেন ( ১৮৯৪ খ্রীঃ)। অনন্তর দুই বৎসর ইনি মহামহোপাধ্যায় 
সত্রন্ষণ্য পান্বী ও বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদাস্তদর্শন অধায়ন করেন। 
ইহার পর ই"হার অধায়ন সমাধ্ধ হয়। 

১৩০২ বঙ্গাব্দে লক্ষ্পণচন্দ্র ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয় কাশ্মীর মহারাজের রাজ- 
পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়। কাশ্ীরে গমন করেন। সেস্কানে ইনি ছয় বৎসর স্থনামেব 
সহিত অধ্যাপন। কবেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডত ছিলেন। 

১৩০৮ বঙ্গাবেব ১০৪ ফাল্গুন মাত্র ৩৪ বসব বয়সে জন্মৃতেই এই ধুরদ্ধর 
নৈয়ান্িক পবলোকগমন করেন । 


শ্রীলন্নোদর কাব্যতীর্থ 


মেদিনীপুর জিলার এগর1 থানার অন্তর্গত কামারভিহ! গ্রামে ১৮৯২ ্রষ্টাের 
আষাঢ় মাসে শ্রত্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার 
পিতার নাম রুদ্রনারায়ণ মিশ্র এবং মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী । 

প্রায় ৬ বৎসর বয়সে ই'হার পিতৃবিয়োগ ঘটে । ইহার পব ইনি মেদিনীপুর 
জিলার মহাজন গ্রামনিবাসী শক্রক্স শাস্ববারিধি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ-শান্ত 
অধায়ন শেষ করেন। পরে ইনি ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বেলিয়াপত্ত্যা 
রাজপরিবারের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মায়াধব তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কাব্য, 
শ্বতি, জ্যোতিষ ও বেদাস্তশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার সাকল্যে অধায়ন কাল 
১৬১৭ বৎসর। 


জীবনী--১৮ 


২৭৪ বীয় সংসকৃত-অধ্যাপক-নীবনী 


গরে ইনি ১৩২৮ বঙ্গাবে এগরা গ্রামে “এগর! চন্দনেশ্বর চতুষ্পাঠী” নামে এক 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এই সময় 
ই'হার চতুষ্পাঠীতে আহার-বাসস্থান পাইয়া ২০।২৫ জন ছাত্র অধায়ন করিত। 
গ্রামবাসিগণ অধিকাংখ ছাত্রের আহারের ব্যয়ভার বহন করিতেন। সেই সময় 
হইতে ১৩৭১ বঙ্গ পর্য্যন্ত প্রায় এতাধিক ছাত্র ইহার নিকট হইতে বিভিন্ন 
শান্সের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 


ললিতমোহন কাব্য-স্থৃতিতীর্থ 


ইনি খুলন|! জ্িলার সাংদিয়া গ্রামে আন্মানিক ১২৬১ ধঙ্গাকে জন্ম গ্রহণ 
করেন। 

ললিতমোহন প্রথমে: স্ব গ্রামে স্তপন্ম-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করেন। পরে 
বর্ধমান জিলার অন্তর্গত পূর্ব স্থলীতে গমন কবিয়া মহামহোপাধ্যায় কষ্ণনাথ 
হ্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়। “কাব্যতীর্থ” এব "স্থৃতিতীর্ঘ” উপাধি 
লাভ করেন। ইনি উক্ত দুই উপাধি পরীক্ষাতেই বিশেষ রুতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। পরে নিজের অধাবসায়ের বলে ইনি এনট্রান্স এব" আই. এ. 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

অধ্যয়ন সমাপ্থির পর ইনি রাজসাহী জিলার নওগ। সংৰে রুক্সিণীকান্ 
চতুষ্পাঠীতে ৪* নসর কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ শধ্যাপনা করেন। 
উক্ত তিনটি শাস্ত্র উপাধি পরীক্ষায় ইহার নিকট হইতে প্রায় ২০০ ছাত্র উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। ইহার মধ্যে বন্ত ছাত্রই উপাধি পরীক্ষায় বৃত্তি, পুরস্কার এবং 
সব্ণপদকাদি পাইয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পপ্তিত ছিলেন। 

ইনি “ত্তকচক্জ্রিকা'র টীকা রচনা করিয়া উহা দেঁবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত 
করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-ন্দীবনী ২৭৫ 
লালমোহন বিদ্যানিধি 


ইনি নদীয়া জিলার বনগ্রাম মহকুমার মহেশপুর গ্রামে ১২৪১ বঙ্গাবের 
চৈত্র মাসের তিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রমেশচন্জ 
ভট্টাচার্য্য । 

পাট বংসর বয়সে ইহার বি্ভারস্ত হয়। ইহার পর ইনি সাত বংসর 
বয়সে পাঠশালার লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। একাদশ বৎসর বয়সে ইহার 
উপনয়ন হয়। ইহার পর ইনি দিগম্বরপুর, মহেশপুর এবং উলার চতুষ্পাঠীতে 
মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, অমরকোষ, কবিকল্পদ্রম, ধাতুপাঠ এবং ভঙ্টিকাব্য অধ্যয়ন 
সমাপ্ত করেন। এই সময়ে ইহার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর । ইহার পর উনি 
মহেশপুরস্ত মডেল স্কুলে কয়েক মাম অধায়ন করেন। পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ে 
১৪ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের জদ্ত প্রবিষ্ট হন। সেস্বানে 
লালমোহন কাধ্য, অলঙ্কার, স্বৃতি ও ন্যায় গ্রভৃতি শাস্্ব অধ্যয়ন করিয়! 
বিশেষ প্রশংসা অঞ্জন করেন। কলেঞ্জ কমিটি তখন সন্ধষ্ট হইয়। ইহাকে 
“বিদ্যানিধি উপাধি প্রদান করেন । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ব পর্ধ্যস্ত ইনি সংস্কত কলেজে 
অধায়ন করেন । 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্ে ইনি কটক কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭* 
্ীষ্টাব্বে উক্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়। দিনাজপুর জিলার সহকারী স্কুল 
পরিদর্শক, পরে ছোটনাগপুরের সহকারী স্কুল পরিদর্শকের কাধ্য করেন। 
১৮৭২ শ্রষ্টাব্ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুলসমূহের 
তত্বাবধায়ক, কখন ব! ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। উহার পর ১৮৮৮ 
্রীষ্টান্ধে মাসিক ১০০ টাক বেতনে হুগলী নশ্মাল স্কুলের প্রধান পাঁগুতের 
পদ গ্রহণ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্ষের ১৪ই আগষ্ট তথ। হইতে ইনি অবসর গ্রহণ 
করেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) কাব্যনির্ণয় ( ১৮৬২ শ্রীঃ), (২) সম্বন্ধনিণয় 
(১৮৭৫ খীঃ), (৩) ভারতীয় আধ্যজাতির আদিম অবস্থা (১৮৯১ হী: ), 
(৪) মেঘদূতম্‌ (সটীক, ১৮৯৪ খ্রীঃ), (৫) কবিকল্পদ্রমঃ (পরিভাষাসহ, ১৯২৩ 
সংবৎ), (৬) পত্রপ্রবন্ধ বা আদর্শ পত্রলিখন-প্রণালী (১৮৭৬ খ্রীঃ), 
€৭) শিক্ষাসোপান (১৯০৩ শ্বীঃ), (৮) চারুপ্রবন্ধ (১৯১০ ত্বীঃ)। 

ইহ! ভিন্ন ইনি “রহস্য-সন্দত+, “বঙ্গার্শন', “ভ্রমর”, “আর্ধ্যদর্শন', 'বান্ধব*, 


২৭৭ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 
'নবপ্রভা” 'সাহিত্য-সাহিত্য', 'প্রজাপতি+, “এডুকেশন গেজেট”, “বহ্ুমতী” এবং 
প্রতিভ।” প্রভৃতি পত্রিকায় বনু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 

লালমোহন বিষ্ভানিধি মহাশয় ১৩২৩ বঙ্গাব্ধের ১৩ই আশ্বিন শাস্তিপুরে 
পরলোকগমন করেন ।* 


শ্রীবস্কিমচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য ময়মনসিংহ জিলার মহুয়া গ্রামে ১২৯৯ বঙ্গাবের 
শ্রাব্ণমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ছূর্গাদাস ভট্টাচার্য এবং 
মাতার নাম বগলাহ্থন্দরী দেবী । 

গৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি স্বগ্রাস্থ রুষ্চকুমার বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়৷ উহার নিকট হইতে উহার 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে নবঘীপে গমন করিয়া! মহামহোঁপাধ্যায় 
অজিতকুমার ন্যায়রত্র মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের আছ্য, মধ্য ও উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন | অনন্তর ইনি মুকুন্দকিশোর স্বতিভূষণ মহাশয়ের নিকট 
কয়েক বৎসর পুরাণ ও নব্যস্মতি অধায়ন করিয়। বিশিষ্ট জ্ঞান অঞ্জন করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ১৩২৩ বঙ্গাৰে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
তাহাতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ও স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যাপন। আরম করেন। বর্তমানেও 
উক্ত চতুষ্পাঠীর কাধ্য চলিতেছে । ভীন একজন প্রসিদ্ধ পণ্তিতরূপে খ্যাতিলা 
করিয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) মহাভারতীয় গল্প, (২) একলব্য, (৩) নল- 
দময়স্তী, (৪) কর্ণীজ্ন এবং অন্যান্ত গ্রন্থ । 


আজ ভে 


*'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা গ্রস্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৭৭ 


শ্রীবটকৃষ্ট স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ 


বদ্ধমান জিলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত পালিগ্রামে ১৩০৭ বঙ্গাবের 
ই মাঘ শ্রীবটকষ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
মনোরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম কাশীশ্বরী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার. পর ইনি মানভূম জিলার মোরাড্ডি গ্রাম গণেশচন্দ্ 
ফৌজদার মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িয়া উহার আগ্য পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। পরে বর্দমান 1জলাস্থিত গঞ্জাটিকুরীর অভয়! চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
শশিভূষণ শিরোমণিব নিকট হইতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের আগ্য ও মধা এবং 
স্বৃতির আছ্যি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে মুখিদাবাদ জিলার বহরমপুরস্থিত 
জ্ববিলী টোলের অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র ম্বতিপঞ্চাননের নিকট হইতে স্মৃতির মধা 
এবং কলিকাতা স'স্কৃত কলেজের অধ্যাপক নারায়ণচন্ত্র স্থৃতিতীর্থের নিকট হইতে 
১৯২৯ খ্রীষ্টাব্ধে স্থৃতির উপাধি এব* পরে চন্দননগরস্থ কালিদাস চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক রামরতন বেদান্ততীর্থের নিকট হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মৃগ্ধবোধ- 
ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

ইহার পর ইনি স্বগ্রামে ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্ধে মাতার নামে চতুষ্পাঠী স্কাপন 
করিয়। নান! দেশীয় বহু ছাত্রকে অধ্যাপন। করাইতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ 
পগ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 


বনমালী বিদ্যারতু 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১২৬২ বঙ্গাৰে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। উহার পিতার নাম কাশীচন্দ্র বাচস্পতি এবং মাতার 
নাম ধনমণি দেবী । 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষা খেষ করিয়া পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। তাহার পর উহ শেষ করিয়। পিতার নিকটই কাব্য ও পুরাণশাস্তব 
ুধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করেন। পরে পিতার নিকট “কথকতা 
শিক্ষা করিয়া কালক্রমে একজন প্রসিদ্ধ কথকরূপে দেশের নর্ধত্র পরিচিত 
হন। বরিশাল ও ফরিদপুর দ্িলার বিভিন্ন স্থানে কথকতা করিয়। ইনি প্রচুর 


২৭৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


যশ অঞ্জন করেন। বরিশাল জিলার রহমৎপুর জমিদার-বাড়ীতে ১২৯০ বঙ্গাবে 
ঝুলন পৃণিমা উপলক্ষে ইহার কথকত৷৷ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত বিদ্বম্মগুলী ও 
পর্ডিতবর্গ ইহাকে “বিদ্যার উপাধিতে ভ্যিত করেন এবং গরদের ধুতি ও 
চাদর পারিতোষিক প্রধান করেন। পিতা কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের 
মনুপস্থিতির সময় ইনি পহুদিন পর্য্যন্ত পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপন। করিয়াছেন। 

১৩১৫ ধঙ্গাবঝের 'ভাঙ্রমাসে ২9 পবগণ। জিলাব অন্তর্গত আগরপাডায় 
উ“হাঁব মৃত হয় । 


বরদাকান্ত বিদ্যারতু 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১৮৭২ খৃষ্টাবে 
বরদাকাস্ত ঠাকুর চক্রবত্তী জন্মগ্রহণ করেন। উহার পিতার নাম উ্মাকাস্ত 
ঠাকুর চক্রবর্তী এবংমাতার নাম তারামণি দেবী। 

বরদাকান্তের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় পশ্চিমপাড় চক্রবর্তী বাড়ীস্থিত 
মাতুলালয়ে । সেস্বানে যথাসম্ভব শিক্ষা সমাপ্ত করিয়! ইনি পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে 
বহু প্রখ্যাত অধ্যাপকের নিকট কাব্য, কলাপ-ব্যাকরণ এবং স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়া প্রভৃত জ্ঞান অঞ্জন করেন। তাহার পর পূর্ববন্গস্থিত ঢাক। সারস্বত 
সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষ। দিয়! ইনি “বিদ্যারত্ব' উপাধি লাভ করেন । 

পরে স্বগৃহে শ্রুতবোধ বিছ্যালর' স্থাপন করিয়া আহার-বাসস্থান দিয়। নান! 
স্থানের বহু ছাত্রকে ইনি অধ্যাপনা! করেন। কালক্রমে উক্ত বিদ্যালয় একটি 
বিখাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ন্বগ্রামের বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের 
সহিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ব মহাশয় বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে ইনি 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে. পরিগণিত হুন। 

১৯৪৪ খ্রীষ্টাবধে কলিকাতায় ই'হার মৃত্যু হয় । 


বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৭৯ 


শ্রীবসম্তকুমার কাব্যতীর্থ 


মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বহিত্রকুণ্ডাগ্রামে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ঠচত্রমাসে 
শ্বীবসন্তকুমার নন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কৃত্তিবাস নন্দ 
কবিরত্ব এবং মাতার নাম সীতা দেবী । 

ইনি প্রথমে গ্রামস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পিতার নিকট 
স-ক্ষিধধসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১২ বৎসর বয়সের সময় ইনি 
মেদিনীপুর জিলার খেজুরী থানার অন্তর্গত রুষ্ণনগরনিবাসী পণ্ডিত কুমারনারায়ণ 
ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট কিছুকাল অধায়ন করিয়া! তথ] হইতে ভগবানপুর 
থানার অন্তর্গত নাস্থদেববেড্যা গ্রামনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর রামজীবন শ্বৃতিরত 
মহাশয়ের নিকট অধায়ন করিয়া সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের আছ্য ও মধ্য এবং 
কাব্যের আছ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বলাগেড়্যা দিগম্বর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ্রীপতিচরণ কাবাতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে স্থৃতি, জ্যোতিষ, 
বেদান্ত, সামবেদ এবং ন্যায়দর্শনের আগছ্য পরীক্ষায় এবং কাবোর উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি ভবন্ুন্দরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক স্তপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
দিবাকর বেদান্তপঞ্ধানন মহাশয়ের নিকট নব্ম্থতি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ 
পরদর্শী হন । 

ইনি ১৩২৭ বঙ্গাব্দে উত্তরবানিয়৷ গ্রামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। তাহাতে 
১৩৪৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরে স্বগ্রামে 'বহিত্রকৃণ্তা সংস্কৃত 
চতুষ্পাঠী” নামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে নানাশাস্ব অধ্যাপনা 
করিতে থাকেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পগ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ 


করিয়াছেন। 


ব্রজনাথ বিদ্যারত 


্রষ্টায় উনবিংশ শতাবীর প্রারভে ভ্রজনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়! স্তৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডতিত্য লাভ 
করেন। বিগ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের শান্ত্ীয়ত! সম্বন্ধে শোভাবাজারের 
রাজা স্তার্‌ রাধাকাস্ত দেব বাহাদুরের বাটাতে যে মহতী সভা! হয়, তাহাতে 


২৮, বন্ধীক্স সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবঙী 


ব্রজনাথ বিষ্যারত্ব মহাশয় বিচারে বিধবা-বিবাহের অশাস্থীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া 
রাজ! বাহাছুর কর্তৃক বিশেষরূপে পুরস্কৃত হন । 

ব্রজনাথ শেষ-বয়সে শ্রীচৈতন্তের মতান্থবর্তন করেন এবং চৈতন্তদেব যে 
ভগবানের পূর্ণীবতার, তাহ স্বীকার করিয়া অবতারত্ব প্রতিপাদক “চৈতন্যচন্দ্রোদয়? 
নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয্ন করেন আর স্বীয় চতুষ্পাঠীর মধ্যে “'হরিসভা” ও 
গৌরাঙ্গমৃত্তি স্বাপন করেন (১২৭৫ বঙ্গাব্দে)। ইহাই বঙ্গদেশের আদি “হবিভক্তি- 
প্রদায়িনী সভা' | রজনাথ বিষ্ভারত্ু একজন ধুরপ্ধর স্মার্ত ছিলেন। 

১২৯২ বঙ্গাঝে ব্রজনাথের মৃত্যু হয়। 

ইহার ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ভাজনঘাট- 
নিবাসী 'রাই উন্মাদিনী” গ্স্থ-প্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মথুরানাথ পদরত্ব, 
লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, শিবনারায়ণ শিরোমণি, রজনীকান্ত বিদ্যারত্ব, হবিশন্ 
তর্করত্ব প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । 





ব্রজনাথ বিদ্যারতু 


শ্রীহট জিলার মৌলবীবাজার মহকুমার ইট পরগণার অন্তর্গত ভূমিউড়াগ্রামে 
১২৪৮ বঙ্জাবের ভাত্রমাসে ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম উম] দেবী । 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামবাসী রাজগোবিন্দ সার্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে 
কলাপ-ব্যাকরণ, কাবা, স্তবতি, ম্যায় এবং বেদাস্ত ও তদীয় পিতার নিকট 
জ্যোতিষ এবং তত্ত্রশাস্ব অধ্যয়ন করেন। পরে ঢাক! জিলার বিক্রমপুরের 
তৎকালীন স্থ্প্রসিদ্ধ কোন নৈয়ায়িকের নিকট ন্যায় ও বাদার্থ অধ্যয়নের পর 
কলিকাতার স্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট বেদাস্তশাস্ত্থ 
অধ্যয়ন করেন। তৎপরে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া আরও কয়েক বৎসর 
রাজগোবিন্দ সার্বভৌম মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়! “বিষ্ঠারত্ব* উপাধি লাভ 
করেন। 

ইহান্ধ পর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব মহাশয় নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। 
২* ৰখদর অধ্যাপনা করেন। তাহার তিন বৎসর পরে রংপুর জিলা 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৮১ 


ঘড়িয়ালভাঙ্গার জমিদারবাড়ীতে হ্বারপপ্ডিত এবং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইয়। দীর্ঘকাল উক্ত কাধ্য করেন। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি রংপুর জিলার অন্তর্গত ডিমল। রাঞ্জবাড়ীতে এবং যশোহর জিলার 
নলডাঙ্গা রাজবাড়ীতে বিচার-সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেশে 
ইন্দ্রঘর গ্রামে শ্রীরুষ্ণ মুন্সীর বাড়ীতে উমাকাস্ত তর্করত্ব মহাশয়ের সহিত 
বেদান্তশাস্থ্বের বিচারে ইনি অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রশ'মা লাভ 
করেন। 

ইহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র £ (১) কাশীচন্দ্র বিস্ভাসাগর, (২) গোলোক- 
চন্দ্র হ্যায়রত্র, (৩) তারানন্দ বিষ্যাবিনোদ, (৪) রামকমল শাস্বী, €€) 
কামিনীনাথ কাব্যতীর্থ, (১) সতীশচন্দ্র কাবাতীর্ঘ প্রভৃতি । 

১৩১৭ বঙ্গাকের ১৭ই বৈশাখ ইনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী : (১) গায়ত্রীবর্ণোচ্চারণ-চন্দ্রিকা, (২) পতিতোদ্ধার- 
চন্দ্রিকা, (৩) বাসন্তীকুত্য-চন্দ্রিকা, (৪) কাত্যায়নী বিসর্জনাস্ত-চন্দ্রিকা, (6) 
কালিকাচ্চনসময়-চন্দ্রিকা, (৩) তিথিছৈতব্যবস্থা-চক্দিকা,। (৭) দেশবিশেষে 
দিবসীয়-তিথ্যাদি-চন্দ্রিকা, (৮) মীমাংসাসার-চন্দ্রিকা, (৯) গৃঢভাবার্থ-চন্দ্রিকা 
€ শুদ্ধিচিস্তামণির টীক1 ), (১০) রাবধ্বাস্তনাশ-চক্দ্রিকা, (১১) কুত্যচিস্তামণি- 
টাকা, (১২) সাবিত্রী-চন্দ্রিক।, (১৩) সংক্রান্তি-চন্দ্রিক।, (১৪) পাষগুদলন- 
চত্ট্রিক, (১৫) অশৌচে পুরোহিতনামোল্পেখ-চন্দ্রিকা, (১৬) হলযোজন- 
চন্দ্রিকা, (১৭) কলদাহ-চত্ররিকা, (১৮) অস্থুবাচী-চন্দ্রিকা, (১৯) দূষিত- 
জলাশয়-চন্দ্রিকা, (২০) জ্যোতিশ্ন্দ্রিকা, (১১) কালাশুদ্বি-চন্দ্রিকা, (২২) 
আহিক-চন্দ্রিকা, (২৩) দায়-চক্দ্িকা, (২৪) পিত্রাপ্াচার-চন্দ্রিকা (২৫) 
নত্তকব্যবস্থা-চক্দ্রিকা, (২৬) বিবাহাদি-সংস্কার-চন্দ্রিকা, (২৭) প্রতিষ্ঠাঙ্গ-চজিকা, 
(২৮) অন্ভুত-চন্ত্রিকা, (২৯) দোলযাত্রা-চন্দ্রিকা। 





২৮২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীবাণীপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ,। পুরাণশাস্ত্ী 


ইনি শ্রীহট্র জিলার করিমগঞ্জ মহকুমার অধীন আমলসীদ গ্রামে ১৩১৬ 
বঙ্গাকের ২৮শে আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন । ই"হার পিতার নাম বৈকু্ দেশমুখ্য 
(১) এবং মাতার নাম হ্থশীল৷ দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ই"রেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে থাকেন এবং 
নিজ গৃতস্থিত শ্রীহট ব্রাঙ্মণ পরিষদ্‌ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বিরজানাথ স্বতি-সাংখ্য- 
তীর্থ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরভ করেন। পরে ইনি মুশিদাবাদ 
জিলার বহুবমপুরস্থ জুবিলী টোলে শশিভৃষণ বিগ্যাভৃষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা! উত্বীর্ণ হন। ইহার পর 
ইনি ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লাস্ত সঞ্ভজীবন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক চন্দ্রমোহন কাব্য- 
বিনোদ মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাব্যের উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হন। ইহার পর শ্রীবাণীপদ ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরস্থিত রাজরাজেশ্বরী 
চতুষ্পাঠীর 'অধ্যাপক কালীকৃষ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্্ব অধ্যয়ন 
করেন। পরে ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজে 
পুরাণের উপাধি পরীক্ষা! দিয়। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়। “পুরাঁণশাস্্ী' উপাধি 
লাভ করেন। 

অনন্তর প্রীবাণীপদ শ্রীহট জিলার ভাঙ্গাবাজারে “হৃশীল। চতুষ্পাঠী? স্থাপন 
কবিয়। তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। দেশ বিভাগের পর উক্ত চতুষ্পাঠী 
উঠিয়া! যায়। বর্তমানে ইনি কাছাড় জিলাস্থিত করিমগঞ্জ মহকুমার অধীন 
ভাঙ্গাবাজারে বাস করিতেছেন। ইনি একছন প্রসিদ্ধ পণ্তিতরূপে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) দেবদূতম্‌ (খগ্ডকাব্য), (২) বিষহরী- 
পৃজা-পদ্ধতিঃ, (৩) অনস্তপাঠম ( ১ম ও ২য় খণ্ড)। 





শপ জর এর এর (এ, সপ, গঞ্জ 


(১) ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইহার রচিত ্রস্থাবলী 
(১) সটাক দশকর্-পন্ধতিঃ, (২) জাতকষীপুজাবিধিঃ এবং অন্যান্তয প্রস্থ । 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৮ 


বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার 


হুগলী জিলার অন্তর্গত গুপ্রিপাড়। গ্রামে ১৭০০ খ্রীষ্ঠাকে ঈনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ই"হার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ চট্টোপাধ্যায় । 
ইনি পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া অতি অল্প বয়সেই বিভিন্ন শান্ত 
ব্ুৎপত্তি লাভ করেন। এইরূপ কিংবদস্তী আছে ষে, স্বপ্নে সিদ্ধি নাভ কবিয়া 
ইনি হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত খানাকুল-রুষ্জনগরের এক 
বিশিষ্ট সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়। তাহারই আশশীর্বাদে সর্ববিগ্ভাবিশারদ 
হন। সেই সময় হইতেই ইনি “বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার” নামে খ্যাতি লাভ করেন। 
নবদ্ীপের মহারাজা রুষ্চন্দ্র রায় পণ্ডিত এবং কবিদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
ইহার সভায় রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং বাণেশ্বর বিদ্ভালঙ্কারও ছিলেন। কোন 
সময়ে ভারতচন্দ্রের সহিত বাণেশ্বরের প্রথমে মতান্তর এব" পবে মনাস্তব হওয়ায় 
বাণেশ্বব কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পরিত্যাগ করিয়। অন্যত্র গমন করেন। 
নবদ্বীপ পরিতাগ করিয়। বাণেশ্বর গুপ্তিপাড়ায় ফিরিয়। আসেন। তাহার 
পর গ্রামস্থিত মঠের অধ্যক্ষ দণ্ডিস্বামী পীতান্বরানন্দের আশ্রমে বাম করিতে 
থাকেন। কিছুদিন পরে বাণেশর মুশিদাবাদে গমন করিয়া নবাব আলিবদ্দী খাঁর 
সভাকবি-পদে সাদরে বৃত হন। ইহার কিছুদিন পরেই আলিবদ্দা খর মৃত্যু 
হয়। কথিত আছে-_ই'হার শ্রান্ধাদি ক্রিয়া উপলক্ষে সিরাঙদ্দৌল। কর্তৃক 
নাঙ্গালার পণ্ডিতদিগের নিকট যাবনিক শব্দসংযুক্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ষে 
নিমন্ত্ণ-পত্র পাঠান হয়, বাণেশ্বর বিষ্যালঙ্কারই তাহ! রচনা করেন। শ্বগ্ধরা 
ছন্দে রচিত পত্রথানি নিয়রূপ-_ 
“খোদাপাদারবিন্দদ্য়-ভজনপরে। মাতৃতাতে। মদদীয় 
আলিবদ্দী নবাবো বিবিধগুণযুতোইল্লামৃখঃ পশ্চিমান্তঃ। 
মর্ত্যং দেহং জহৌ স্বয়ং মুনসরযূলুকঃ সিরাজদ্দৌলনামা 
যাচেহহুং মাং ভবস্তো! গলধৃতবসনঃ শুধ্যতাং সংনিয়স্তাম্‌ ॥” 
আলিবদ্দাঁর মৃত্যুর পর ইনি মুখিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া! বর্ধমানের মহারাজা৷ 
চিত্রসেনের সভায় উপস্থিত হন। চিত্রসেনের মন্ত্রী মাণিকচাদ বাণেশ্বরের বন্ধু 
এবং স্বগ্রামবাপী ছিলেন। চিত্রসেন ত্রিবেণী এবং গঙ্গাসাগরের যধ্যবর্ভী 
বিশালায় বর্গার হাঙ্গামার জন্য একটি হুর্গ নিশ্মাণ করিয়া! বাস করিতে থাকেন। 
বাণেশ্বরও মাণিকটাদের সহিত সেস্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। 


২৮৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপব-জীবনী 


চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বাণেশ্বর মহারাজ! রুষচন্দ্রের সভায় পুনরায় আগমন 
করেন। মহারাজাও তাহাকে সাদরে বরণ করেন। একদিন মহারাজ! সর্ববসমক্ষে 
বাণেশরকে দেখাইয়া বলেন যে, “মাপনারা ইহাকে আমার পারমাথিক পথ- 
প্রদর্শকও বলিতে পারেন ।” 

ইহার কিছুদিন পরে বাণেশ্বর পুরীতে শ্রী্ীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন 
করিতে গমন করেন। উহার পাণ্ডিত্য এব কবিত্ব খক্তির পরিচয় পাইয়। 
উডিগ্বাধিপতি অতিশয় নুগ্ধ হন এব* যতদিন ইনি পুরীধামে ছিলেন, ততদিন 
রাজ-মতিথিরূপেই বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধ। লাভ করেন। 

পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়| ইনি আর নরীয়ায় প্রত্যাগমন করেন নাই । 
কলিকাতায় আমিয়! শোভাবাজারের মহারাঙ্গা নবরুষ্ণ দেব বাহাছুরের পষ্ট- 
পোষকতা৷ লাণ্ডে সমথ হন এব" তাহার সভায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। 
ইহার পর শো'ভাবাঞজারের নিকট আপার চিৎপুর রোডে একখণ্ড জমির উপর 
মহাবাজা নবরুষ্ণ নিজ ব্যয়ে একখানি স্থ্রম্য গৃহ নিশ্দমাণ করাইয়। বাণেশ্বরকে 
ঘন করেন। সেই গৃহের কোন স্মতিচিহ্নই এখন আর পাওয়া যায় না। 

মহারাজ! নবরুষ্ণের সহায়তায় বাণেশ্বর বিগ্যালঙ্কার গভর্ণর জেনারেল ওয়ারন 
হেষ্টিংস-এর সহিত পরিচিত হন। হেষ্টিংস ইহাকে একখানি “হিন্দুকোড, 
লিখিতে অন্থরোধ করেন। বাণেশ্বরও সানন্দে ইহাতে স্বীকৃত হন। তখন 
বাণেশ্বর বিগ্যালঙ্কার তৎকালীন প্রধান প্রধান এগার জন স্মাপ্ত পণ্ডিত ছার (১) 
“বিবাদার্ণবসেতু” (২) নামক একখানি স্বতিগ্রন্থ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাবে সঙ্কলন করেন। 
এই গ্রন্থখানি ১৬৩২টি শ্লোকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার 
উক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন । 

'বিবাদারবসেত' সঙ্কলন কার্ধ্য আরম্ভ হইবার দিন হইতে বাণেশ্বর 


শট শািস এরর চে অর 
আপা 


১ উক্ত এগার জন পণ্ডিতের নাম-:(১) রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, (২) 
বীরেশ্বর পঞ্চানন, (৩) কষ্ণজীবন গ্ঠায়ালঙ্কার, (৪) বাণেশ্বর বিষ্ালঙ্কার, 
(8) কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, (৬) কৃষ্ণচন্দ্র সার্ধভৌম, (৭) গৌরীকাস্ত 
তর্কসিদ্ধান্ত, (৮) কৃষ্কেশব তর্কালঙ্কার, (৯) সীতারাম ভট্ট, ৫১) কালী- 
শঙ্কর বিছ্যাবাগীশ, (১১) শ্যামহন্দর স্যায়সিদ্ধান্ত । 

(২) এই পুস্তকখানি পারস্য ভাষায় এবং ইংরেজী ভাষায় (১৭৭১ ভী:) 
অনুদিত হয়। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৮৪ 


বিষ্যালঙ্কার ও তাহার সহযোগী পণ্তিতগণ সরকার হইতে প্রত্যেকে প্রতোক দিন 
এক টাকা করিয়া “চতুষ্পাঠী বৃত্তি পাইতে থাকেন। উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন কাধ্য 
শেষ হইবার পরও উহার। সকলেই আজীবন এই বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 

ইহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল এবং ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত ছিলেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) চিত্তচম্প্র (১৭৭৪ খু: ), (২) চন্ত্রাভিষেক" 
নাটকম্‌ (১৭৭৫ খ্রীঃ), (৩) তারাশ্টোত্রম। (৪) দবীন্তোত্রমূ, (৫) 
রহস্তাম্বৃতম্‌ ইত্যাদ । 

সম্ভবতঃ: ইনি ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্ধে পরলোকগমন কবেন। (১) 





বাণেশ্বর ভারতী, কাব্যতীর্থ 


যশোহর জিলার নড়াইল থানার অন্তর্গত কলোড়। গ্রামে ১২৯৫ খঙ্গাকের 
পৌষমাসে উনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম অস্িকাচরণ বিগ্যারতব 
এবং মাতার নাম রাজকুমারী দেবী । ্‌ 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি স্বগৃহস্থিত গোবিন্দদেব চতুষ্পাঠীতে মহাদেব 
বেদাস্তভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ এবং কাব্যশাস্্ব অধ্যয়ন করেন। 
ইহার পর ইনি চুচুডাস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে কাবাশাস্ব অধ্যয়ন করিয়া কাবোর 
উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি শ্রেঠ কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
নিকট আরর্বেবদশাস্্থ অধায়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। 

অনস্তর বাণেশ্বর কাবাতীর্থ মহাশয় স্বগৃহে আযুর্ধ্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়! 
নিজগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়। বন্ধ ছাত্রকে অধ্যাপন। করান । 

ইনি ব্রান্ষণ-পণ্ডিতগণকে বিনামূল্যে ওঁষধাদি দিয়া চিকিৎসা করিতেন। 
শতাধিক দুঃস্থ ছাত্রকে ইনি নিয়মিতভাবে আথিক সাহাষ্য করিতেন । উত্তর- 
কালে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম__রসরতুদীপিক]। 

ইনি ১৩৪৭ বঙ্গাঝের ২১শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। 








(৯ “বিস্বতকৰি বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়” (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭* বগা) 
প্রবন্ধ অবলম্বনে এবং অন্ান্ত পত্রিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত। 


২৮৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপ ক-জীবনী 


শ্রীবামনচন্দ্র পঞ্চতীর্থ 


ইনি ফরিদপুব জিলার ধাশ্ুক। গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্ের ৩১শে বৈশাখ 
মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতৃভূমি ফরিদপুর জিলার ইদ্দিলপুর পরগণার 
অধীন সিঙ্গারভাহ] গ্রামে । ই্ণামনচন্দজ্রের পিতার নাম সারদীচরণ সমাজ্দদ্বার | 

উ“ভাঁর পাঁচ বৎসর বয়সে বিগ্যাশিক্ষা আরম্ভ তয়। উহার পর ইনি গ্রামপ্চিত 
চতুষ্পাহীতে কলাপবব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় 
অন্যত্র চলিয়! যাওয়ায় ঈনি মাতুলালয়ে গমন করিয়। রোহিণীকান্ত সা"খ্যতীর্থের 
নিকট, গ্রামস্থিত অধ্যাপক তারাগ্রসন্ন ত্কবাচস্পতির নিকট এব" পরে পূর্ব 
অধ্যাপকের নিকট হইতে ১৩১৭ বঙ্গাবঝে কলাপ ম্মান্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পব 
বংসর উহার মধ্য পনীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনস্তর ইনি কাশীতে গমন কবিয়। 
কুইন্স কলেজে ভদ্তি হইয়া ১৩২১ বঙ্গাবে ব্যাকরণাচার্য্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ইয়া বৃত্তি লাভ কবেন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া ১৩২২ বঙ্গাবে 
কলাপের উপাধি, কাব্য মধ্য এব” পরে ১৩২৩ বঙ্গান্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। উহার পব ইনি পুনরায় কাশীতে গমন করির়। মহামহোপাধ্যায় 
নামাচরণ ন্যায়াচার্ধা এবং মভামহোপাধ্যায় অন্নদাঁচরণ তর্কচভামণি মহাশয়ের 
নিকট সাশখ্য 9 বেদাস্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে ১৩২৭ বঙ্গান্দে উপনিষদের 
আছ্য ও মধ্য এবং ১৩৩০ বঙ্গাবে উপনিষর্দের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে 
প্রবামনচন্ত্র সাংখা ও বেদাস্তের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীণ হন। 

উহার পর ইনি বিভিন্ন স্কুলে কার্ধা করেন। পরে বরিশাল জিলা'র উত্তর 
সাহবাজপুরস্থ লক্্রীনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেন। পরে 
উক্ত গ্রাম নদীতে ভাঙ্লিয়। গেলে বিহারের রামগড-রাজার সভাপগ্ডিত নিযুক্ত 
হইয়া ১২ বৎসর পধ্যন্ত উক্ত কার্য করেন। পবে ইনি হুগলী জেলার চুণচুডাস্থ 
ভূদেব চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। দীর্ঘকাল উক্ত কাধ্য করিবার পর 
বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করিতেছেন। ইন একজন বিখ্যাত পণ্ডিতবপে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ফরিদপুর জিলার প্রিয্নকাঠী গ্রামের এক শ্রাদ্ধের বিচারসভায় রুষ্ককিশোর 
সাংখ্যভৃষণ মহাশয়ের সহিত বিচারে ইনি জয়লান করেন। উকু বিচারের 
মধ্যস্ব ছিলেন গোপালরুষ্ণ সাংখা-বেদাস্তবাগীশ মহাশয় । 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৮৭ 


বামন্দাস সিদ্ধাস্তবাগীশ 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাভার অন্তর্গত পশ্চিমপাড গ্রামের সিদ্ধান্ত- 
বাড়ীতে ১২৭৯ বঙ্গাব্ে জন্মগ্রহণ করেন | উ"হার পিতার নাম হস্কমার উদ্টাচার্য। 
এবং মাতার নাম মণিতার] দেবী । 

ইনি বালযকালে পাঠশালার শিক্ষা শেষের পর পশ্চিমপাডনিবাসী কালীন 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ জ্যেষ্ঠতাত ব্রঙ্গকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়েব নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণের সন্ধিবৃত্তি, চতুষ্টয়বৃত্তি, আখ্যাতবৃত্তি ও কুদ্বুন্তি শবায়ন শেষ 
করেন। পরে ফরিদপুর জিলার উদ্িলপুবনিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র স্বাতিতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট নব্যশ্বতি পড়িতে আরম করেন ; কিন্তু স্বাস্থ ভঙ্গেব চন্য শ্মৃতি পড। বন্ধ 
রাখিতে বাধ্য হন। পরে ণবদ্বীপে গ্মন করিয়। হরিশ্ন্দ্ সাব্বতৌম মচাশয়ের 
নিকট নব্য স্মৃতি অধ্যয়ন কবিয়া! উহার আছ পরীক্ষায় প্রথম নিভাগে €খম হইয়। 
মাসিক 9 টাক। হিসাবে বৃ প্রাপ্ত হন। পর বংসর উচান মধা পবী্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়। তাহাতেও বৃত্তি পান। ইহার পর নবাস্থতির উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য 
শেষ করেন , কিন্ত পিতার মৃত্াতে উক্ত উপাধি পরীক্ষ! ন! দিয়। ঢাকাস্থ সারস্বত 
সমাজে নব্যস্থৃতির উপাধি পরীক্ষ। দিয় “সিদ্ধান্তবাগীণ” উপাধি লাভ করেন। 

পরে ইনি ন্বগ্রামে প্রত্যাগমন করতঃ “সিদ্ধান্ত চতুষ্পাঠী” গ্লাপ্ন করিয়া 
স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়! নান! দেশীয় বহু ছাত্রকে নান। শাস্ব অধ্যাপনা 
করিতে থাকেন। বামনচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাশ্্িক ও পপীরাণিক কার্ষো 
বিশেষ পারদর্শী এবং প্রসিদ্ধ স্মার্ত ছিলেন। 

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৮শে জোষ্ঠ স্বগ্রামে ই'হার মৃত্যু হয়। 





বাসুদেব কাব্য-স্থৃতি-খীমাংসাতীর্থ 
ইনি যশোহর জিলার ভালুকঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনি 
মাতাপিতৃহীন হইয়! বর্ধমান জিলার বৈগ্যপুরের নিকটবর্তী বুরকুণ্তাগ্রামে 
যাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। 
অনন্তর ইনি বর্ধমান জিলার হাসনহাটা গ্রামের অধ্যাপক রাখালদাস 
স্থৃতিতীর্থের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ভট্টপল্লীতে 


২৮৮ বজীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কমলকু্ণ স্ৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্থৃতিশাস্ত 
অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্বৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন| পরে 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ঘাইয়। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভৃষণ মহাশয়ের 
নিকট মীমাংসাদর্শন অধায়ন করিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মীমাংসার উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। আর ইতিমধ্যে ইনি নিজে অধায়ন করিয়া “কাবাতীর্ঘ উপাধি 
ল।ভ করেন। 

বৈগ্ঘপুরের জমিদার নৃসিংহচরণ নন্দী মহাশয় ১৯১৮ খ্ীষ্টাবে নিজ মাতৃদেবীর 
নাম অন্ুসারে নিঙ্জ গ্রামে 'জ্ঞানতরজিণী চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়। বাস্থ্দেব 
কাব্য-স্বতি-মীমাংসাতীর্থ মহাশয়কে উহার অধ্যাপক নিষুক্ত করেন। উক্ত 
চতুষ্পাঠী ১৯৫২ শ্রীষ্টা্ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। 

ইনি ১৯৫২ খ্রীষ্টা্জে বৈদ্যপুরে পরলোকগমন করেন । 





বাহৃদেৰ তর্কতীর্থ 

ইনি ফরিদপুর ভ্দিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৯, 
বঙ্গাব্ধের ১০ই ফাল্সন সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমেশ- 
চন্দ্র চক্রবত্বখ এব" মাতার নাম ত্রিপুরাহ্থন্দরী দেবী । 

ইনি বাল্যকালে স্বগ্রামবাসী অধ্যাপক গুরুচরণ বি্যারত্ব মহাশয়ের নিকট 
কাব্য ও কলাপ-ব্যাকবণ অধায়ন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়। পণ্ডিত- 
সভার মাধ্যমে কলাপ-ব্যাকরণের আছ পরীক্ষ। দিয়! উহাতে বৃত্তি পান। 
তাহার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট নবান্যায় অধায়ন করিয়া উহার উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

ইহার পর ইনি রাজসাহী ক্গিলার অন্তর্গত বলিহাররাজের সভাপঙ্িত পদে 
নিযুক্ত হন। রাজার মৃত্যুর পর উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া! আসামের কামাখ্যান্ছ 
কানিকাপুর আশ্রমের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। কয়েক বংসর উক্ত কার্ধ্য 
করিবার পর উহা ত্যাগ করিয়া কলিকাতার ভবানীপুরে প্ভার্‌ আশুতোষ 
চতুষ্পাঠী" স্কাপন করিয়। বছ ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা 
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বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৮৯ 


করিতে থাকেন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠী বেহালায় স্থানাস্তরিত হয়। ইনি 
কলিকাতা সংস্কত এসোসিয়েশনের নব্যন্তায়ের একজন পরীক্ষক ছিলেন; আর 
উত্তরকালে একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ই"হার রচিত 
গ্স্থসমূহের নাম--শক্কিবাদের টাকা এবং অন্ত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ঃ কিন্ত 
উহা মুক্রিত হয় নাই। 

১৩৬৬ বঙ্গাবের ২১শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ই"হার মৃত্যু হয়| 


বাসুদেব সার্বভৌম 


শ্ী্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে ) 
বাস্থদেব বন্দ্যোপাধ্যায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম নরহরি 
বিশারদ | তর্দানীত্তন নবদ্বীপের অন্তর্গত চীনেডাঙ্গায় নরহরির বাড়ী ছিল। 
অধ্যাপনার জন্য ইহাকে নবীপে থাকিতে হইত। বাস্থদেব রাটীশ্রেণীর 
বন্দ্যবংশীয় আখগুলের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। চৈতন্যভাগবতে ইহার পিতার 
নাম মহেশ্বর বিশারদ বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে ; হ্ছতরাং পিত। নরহরি এবং 
মহেশ্বর_উভয় নামেই বিখ্যাত ছিলেন। ধাস্থদেবের পিতা একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন। ইহার চতুষ্পাঠী নান৷ দেশীয় ছাত্রে সর্বদা পূর্ণ থাকিত। 
বাহ্ুদেব সার্ধভৌমের সহোদর কনিষ্ ভ্রাতৃদ্য়ের নাম-_বিগ্ভাধর বিগ্ভাবাচস্পতি 
এবং রত্বাকর বিদ্াবাচস্পতি। ই"হারাও দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

বাল্যকালে এবং যৌবনকালে বাস্থদেব লেখাপড়া কিছুই শিক্ষা! করেন নাই। 
ইহাতে পিতা ইহার উপর অতিশয় দুঃখিত ও বিরক্ত হন। 

কোন সময়ে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নরহরির দূরদেশে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন 
উপস্থিত হয় ১ কিন্তু বাস্থদেব লেখাপড়া অধিক শিক্ষা না করায় এবং নরহরির 
চতুষ্পাঠীতে তখন কোন উপযুক্ত ছাত্র উপস্থিত না থাকায় টোল চালাইবার 
পক্ষে অত্যন্ত চিস্তা উপস্থিত হয়। তখন নরহরি বাহ্থদেবকে ডাকিয়। যথেষ্ট 
তিরস্কার করিলেন এবং ব্রান্ষণীকে ভাকিয়। বলিলেন যে, “অমন ছেলের মুখে 
ছাই দিতে হয়।” ইহার পর নরহুরি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্ত বিদেশে গমন 
করিলেন । 

জীবনী--১৯ 


২৪, বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহার পর একদিন পতিব্রতা৷ ব্রাক্ষণী শ্বামীর বাক্য অমান্য করা অধশ্ধ 
বিবেচনা করিয়। পুত্র বাস্থদেবের ভোজনপাত্রেব এক পার্থে এক মুষ্টি ভন্ম প্রদান 
করিয়! পুত্রকে আহাব করিতে দিলেন। বাস্থদেব আহার কবিতে বপিয়! মাতাব 
এইরূপ ব্যবহারে বিশ্মিত হইয়] জিজ্ঞাসা করিলেন--“মা, একি 1” মাতা। 
আনতমুখে কাদিতে কাদিতে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, 
«আমি ম| হইয়। কিরূপে উহ দিব, এদিকে ম্বামিবাক্য লঙ্ঘন করিলেও পাপে 
পতিত হুইব, ইহ! বিবেচন। করিয়া ইহ1 করিয়াছি।” 

বাস্ছদেব আহাব ন। করিয়াই গৃহত্যাগ কবিলেন এবং চিন্তা করিতে কবিতে 
গঙ্গাতীরস্থ নিজ্জন দগ্ধবনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করতঃ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন যে, “বিদ্যা বিনা জীবন বৃথ1, যদি বিদ্যালাভ ন। হয়, তাহ। 
হইলে সম্মুখে ভাগীবথীর শীতল জলে জীবন বিসজ্জন দিব।” এমন সময় 
দৈববাণী হইল যে, “বৎস বাস্থর্দেব, জীবন বিসঙ্জন করিও না, যে দুঃখে তুমি 
প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ, আমার ববে তোমার সে ছুঃখ দূব হইবে। 
তুমি সরম্বতীর ববপুত্র এবং শ্রুতিধর হইবে। আমি এই দগ্ধবনে প্রস্তররূপে 
বিরাজ করিতেছি, তুমি গ্রামের মধো আমাকে লইয়! গিয়। পূজার বাবস্থা! কব ।” 

বাসুদেব এইরূপ দেববাণী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইলেন এবং বহু 
চিন্তার পর গ্রামের মধ্যে এক বটবুক্ষমূলে উক্ত প্রস্তরখ্ড স্থাপন করিয়া, তাহান 
উপর ঘটস্বাপন করিয়া তাহাতে দ্বেবীর পূজা করিলেন। উক্ত প্রস্তরখণ্ই 
নবীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী--“পোড়ামাত]1।” 

দেনীর বরপ্রভাবে বাস্থদেবের জ্ঞানলাভ হইল। ইহার পর বাহ্থদেব স্তায়- 
শান্তর শিক্ষার জন্য মিথিলায় গমন করিলেন। এ সময় বাহ্ুদেবেব বয়স ছিল 
আশ্ুমানিক পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে । 

সেই সময় মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রই প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন । বাহৃদেব 
ইহার টোলে প্রবিষ্ট হইয়া ই'হার নিকট একাগ্র মনে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে 
লাগিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন--“ন্যায়শাস্বকে মিথিলা! হইছে 
কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিয়। জন্মভূমিকে অলঙ্কত করিব। কারণ, ন্যায়- 
শাস্ত্রের গ্রস্থাদি৷মিথিল! ব্যতীত অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, 
ইহা শিক্ষার জন্য ভারতের অন্যান্য স্থানের ছাত্রধিগকে মিথিলার মুখাপেক্ষী 
থাকিতে হয়।” কিন্তু বাস্দেব মৈথিলী আচার্যযগণের অনুগ্রহ ভিন স্তাযশাস্্ 


ব্সীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৯১ 


অধিগত হওয়া একেবারেই দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তখন ইনি 
মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্র কঠস্থ করিয়া স্বদেশে লইয়! যাওয়া 
ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। অনস্তর বাস্দেব প্রচুর পরিশ্রম এবং প্রবন 
অধাবসায়ের সহিত ন্যায়শাস্ত্ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং কয়েক বৎসর 
অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়। শ্যায়শান্ত্র বিশেষতঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়কুত 'চিন্তামণি' 
গ্রন্থের চারিখণ্ড আগ্যোপাস্ত কণস্থ করিলেন। উহার পর '্যায়কুহুমাঞ্জলি' 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই উক্ত গ্রন্থ 
ই'হার প্রায় কঠস্থ হইল। এই সংবাদ ছাত্রমগুলীর মধ্যে প্রচার হইয়া 
অবিলম্বে এই কথা পক্ষধর মিশ্রের কর্ণগোচর হইল; স্থতরাং তখন আর 
উক্ত গ্রন্থ ই'হার পক্ষে সম্পূর্ণ কস্থ কর! সম্ভবপর হইল না। ইহার পর 
বাসুদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর আচার্য্য পক্ষধর মিশ্র 
ইহার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণও হইলেন। এ 
পরীক্ষার নাম-_-শলাকা পরীক্ষা । 

শলাক। পরীক্ষা নিম্নরূপ একটি স্চ্যগ্র লৌহশলাক পু'থির পত্রের উপর 
নিক্ষেপ করিলে, শেষে যে পত্রখানি বিদ্ধ হয়, সেই পত্রখানি ব্যাখা! করিতে 
দেওয়া হয়। তাহার ব্যাখ্যা শেষ হইলে পুনরায় উক্ত শলাকা কোন সময় 
আস্তে আস্তে, কোন সময় বা সবলে বার বার নিক্ষিপ্ হয় এবং প্রত্যেক বারেই 
নৃতন পত্র ব্যাখ্যা করিতে হয়। 

বাস্থদেবকে একশতবার এইরূপে শতখানি পত্রের ব্যাখ্যা করিতে হয়। 
উহ1 তিনি শুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাও করেন। তখন আচার্য্য পক্ষধর মিশ্র উহার 
পরীক্ষায় সন্তষ্ট হইয়! বাহ্দদেবকে “সার্বভৌম” উপাধি প্রদান করেন। 

উপাধি লাভের পর বাসুদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিলেন । পাছে 
বান্গদেব কোন গ্রন্থ অথব! গ্রস্থাংশ সঙ্গে করিয়া! লইয়া! যান, সেই আশঙ্কায় মৈথিলী 
অধ্যাপকগণ তাহার গাত্রবস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করেন। তখন ইনি বলেন যে, 
“আমার সমুদয় গ্রন্থ কস্থ হইয়াছে। আমার কোন গ্রন্থ লইয়া! যাইবার 
প্রয়োজন নাই ।” ইহা! শুনিয়া মৈথিলী পণ্ডিতগণ ইহার উপরে বিশেষ 
ঈর্ধযান্বিত হন। বাহ্থদেব সার্বভৌম মহাশিয়ও তাহ। বুঝিতে পারিয়৷ যনে মনে 
চিন্তা করিলেন--“যদি নবধীপের পথে গমন করি, তাহা৷ হইলে হয়ত পথিমধ্যে 
জামার উপর কোন অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবন। হইতে পারে ।” স্থতরাং তিনি 


২৯২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


এই ভয়ে নবদ্বীপ গমন না করিয়া কাশীতে গমন করিলেন এবং সেস্বানে বেদ ও 
বেদান্ত অধ্যয়ন কবিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ কবিলেন। ইহার পর ইনি খ্রীনটীয় 
পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নবদ্ীপে প্রত্যাগমন কবেন। 

বাহ্বদেব সার্বভৌম মহাশয় নবদ্ীপে আগমন কবিয়াই প্রথমে স্যায়শাস্ত্র এবং 
স্যায়কুন্থমাঞ্চলির কেবল ক্লোকাংশই লিপিবদ্ধ কবিলেন। কারণ, উহাই তিনি 
কণ্ঠস্থ কবিয়। আনিয়াছিলেন। 

অনস্তর সার্বভৌম মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। নবীন উৎসাহে 
ও যত্বে অধ্যাপন। কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মিথিলাব বাহিরে নবদ্বীপেই 
সর্বপ্রথম স্যায়শাস্ত্রের টোল স্থাপিত হইল। ছাত্রগণের মধ্যে প্রায় সকলেই 
ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি লিখিয়া হইতে লাগিলেন। কালক্রমে এই সংবাদ ভারতের 
অন্যান্ত স্থানের ছাত্রগণের মধ্যে গ্রচাবিত হওয়ায় নান। স্থানের ছাত্রগণ তাহার 
চতুষ্পাঠীতে ন্ায়শান্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসিতে লাগিল। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন 
সম্বন্ধে যে ভীষণ অস্থবিধা ছিল, সার্বভৌম মহাশয়দবার! তাহা দূবীভূত হইল। 
ইহাব জন্য তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট চিরদিনেব জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র 
হইয়৷ বহিলেন। 

বাস্থদেৰ সার্বভৌম মহাশয় প্রথমে নবদ্বীপেব পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গার পরপারে 
“বিদ্ভানগর” গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিগ্যানিগর গ্রামে সকল 
পণ্ডিতেরই চতুষ্পাটী ছিল। এ স্থানে বিদ্যাশিক্ষা। হইত বলিয়। এ স্থানের নাম 
“বিদ্যানগর' হইয়াছিল 

বাস্থর্দেব কেবল “তব্বচিন্তামণি' এখং "গ্যায়কুস্থমাঞ্লি* কঠস্থ করিয়। আনিয়া- 
ছিলেন; স্থতরাং উহাই নবদ্বীপে কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত । ন্যায়- 
শান্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ সেস্বানে অধীত হইত না। এই জন্য ভিন্ন দেশীয় ছাত্রগণ 
তখনও মিথিলায় গমন করিয়! দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাহারা আরও 
জানিতেন যে, মৈথিলী পণ্ডিতগণ ব্যতীত উপাধি দিবার আর কাহারও অধিকার 
নাই। অবশেষে বান্থদেব সার্বভৌম মহাশয়ের কোন ছাত্রের বুদ্ধি প্রভাবে নবহধীপ 
বিষ্ভালক্ন উপাধি দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ভারতে বিশ্ববিষ্ালয়রূপে পরিগণিত 
হইল। সেই অতুলনীয় ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্রের নাম-_রঘুনাথ শিরোমণি। 

রঘুনাথ শিরোমণি বাস্থদেব সার্বভৌম মহাশয়ের প্রধান ছাত্র ছিলেন। 
কোন সময় পক্ষধর মিশ্রের সহিত বান্থদেব সার্বভৌম মহাশয় তর্কে পরাত্ত হইয়া) 
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মনে মনে প্রতিজ্ঞ! করেন যে, স্বীয় শিশ্রদ্ধার। পক্ষধর মিশ্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়। 
ইহার প্রতিশোধ লইবেন। এক্ষণে তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন রঘুনাথকে পূর্ব উদ্দেশ্ট সিদ্ধির 
জন্য মিথিলায় প্রেরণ করেন। ইহাতে বাসুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। 

বাহ্থদেব সার্বভৌম মহাশয় চৈতন্যদেবের সহিত তুমুল তর্কে পরাজিত হইয়া 
৫চতন্যদেবের শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন।(১) 

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, চৈতন্াদেব, স্মার্ড রঘুনন্দন ভটাচার্ধ্য এবং কষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ বান্থ্দেব সার্বভৌম মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন (২)। 

পারুলিয়! গ্রাম নবদ্ধীপেব পশ্চিম দিকে অবস্থিত। উক্ত গ্রাম মুসলমান- 
প্রধান ছিল। সার্বভৌম মহাশয় নব্দীপে ন্যায়শান্ত্র মানয়ন করিয়া অধ্যাপন। 
করায় উহ। বিদ্যাচচ্চায় ও ধর্শচচ্চায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়। উঠিল। পারুলিয়াবাসী 
মুসলমানগণ ব্রাদ্ষণগণেব ধন্মবক্ষায় তৎপর দেখিয়। ইহা সহা করিতে না পারিয়! 
অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। আর এই সকলের যূল কারণ বাস্থদেব 
সার্বভৌম মনে করিয়। তাহার জাতি নষ্ট করিবে-_এই সংবাদ প্রচার করিতে 
লাগিল। তখন ইহা৷ শুনিয়। বাস্দেব সার্বভৌম মহাশয় অত্যন্ত ভীত হইয়! 
নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন বিষ্ভানগবস্থ চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপনার ভার' তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্াধর বিদ্যাবাচস্পতির উপর অর্পণ 
করেন। সনাতন গোস্বামীও ইহার ছাত্র ছিলেন। 

এই সময় উভিয্য। স্বাধীন রাজ্য ছিল। উহার রাজ। ছিলেন গাঙ্গবংশীয় 
প্রতাপরুত্র দেব। ইনি একজন পরাক্রাস্ত এবং বিগ্যোংসাহী রাজা ছিলেন। 





আর সর শপ সা স্লিপ জী 
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“বাহ্থদেব সার্বভৌম” প্রবন্ধ প্ষ্টব্য। ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৬ বাক, 


৫৯৭ পৃষ্ঠা। 
(২) “বাহুদেবে তিন শিস চৈয়ে রঘোহয়। 
নদের লোকে যাহাদের নামে জীয়ে রয় |” 
নদীয়ানিবাসী ঘটক হুলে। পঞ্চাননের কারিক]। 
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ইহার রাজ্য ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব বাস্থদেব 
সার্বভৌম মহাশয়কে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। উক্ত ঘটনার পর সার্বভৌম 
মহাশয় সপরিবারে উভিস্যায় গমন করেন । রাজ। প্রতাপকুত্ত্র দেব তাহাকে সাদরে 
'অভ্যর্থন। করিয়া! পুরীতে বাসগ্কান নির্ণয় করিয়৷ দেন এবং সভাপগ্ডিত-পদে নিযুক্ত 
করেন। 

বাহ্দেব সার্বভৌম দীর্ঘজীবী ছিলেন। ইনি জীবনের অবশিষ্ট কাল 
পুরীতেই অতিবাহিত করেন (১৫২০ শ্ীঃ)। উনি কোন্‌ সময়ে যৃত্যুমুখে পতিত 
হন, তাহা জানা যায় না। 

বাস্থদেব সার্বভৌম মহাশয় শ্বৃতি, দর্শন, বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। ইনি তত্রচিন্তামণি ব্যাখ্যা, সমাসবাদ এবং সার্বভৌম নিরক্তি-_এই 
তিনখানি গ্রন্থ রচনা । (১) 


শ্রীবানু্দেব স্থৃতিতীর্থ, স্থৃতিপঞ্চানন 


ইনি ফবিদপুর জিলাব কোটালিপাডার অন্তর্গত পশ্চিমপাভ গ্রামে ১৩০৭ 
বঙ্গাবের ২৩শে ভাব্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গোপালকুষ্ণ 
তর্কবাচস্পতি এবং মাতাব নাম ভগবতী দেবী । 

ইনি গ্রামস্থ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা! শেষ করিবার পব কোটালিপাডার 
উনশিয়া গ্রামনিবাসী ভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষমীকাস্ত বিদ্াতৃষণ 
মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ কবেন। ইহার পর ইনি ঢাক! 
জিলার যন্ত্রাইল নিবাসী বৈয়াকরণ বামাচরণ সিদ্ধান্তরত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে 
কলাপ আগ্য ও ঢাক! সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হেরম্বলাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট হইতে কলাপ মধ্য পাঁশ করেন। পরে ঢাকা বিক্রমপুরের ইছাপুরানিবাসী 
শশিমোহন শ্মতিভূষণ মহাশয়ের নিকট স্বতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। ঢাকাস্থ পূর্ব 
সারম্বত সমাজে উহার উপাধি পরীক্ষ। দিয়া “ম্থতিপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন। 

(১) কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত “নদীয়া-কাহিনী” এবং কান্তিচন্্র রাট়ী প্রণীত 
“নবন্ীপ-মহিম; গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত। 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ২৯৫ 


ইহার পর ২৪ পরণণাস্থ যূলাজোড় কলেজে নিশিকাস্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট 
নব্যন্থায় অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে নিবারণচন্দ্র তর্ক- 
শ্থৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট সমগ্র শ্বৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! সংস্কৃত এসোসিয়েশন 
হইতে 'ম্বৃতিতীর্থ উপাধি লাভ করেন। তাহার পর ইনি কলিকাতাস্থ 
শোভাবাজারে “গোপালকৃষ্ণ চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়া সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর যাবৎ 
উহাতে অধ্যাপনা করিতেছেন। 


শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কাব্য-ব্যাকরণ-স্থৃতিতীর্থ 


বাকুড়। জিলার তালডাঙ্গ। থানার অধীন হাড়সাসড়া গ্রামে ১৩১২ বঙ্গাঝের 
১৯শে আশ্বিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রাধানাথ চক্রবর্তী এবং 
মাতার নাম স্থশীল। দেবী । 

ইনি ১০ বৎসর বয়সে স্বগৃহস্থিত সারদ। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক গোঁপীনাথ শ্বৃতি- 
ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। 
১৫ বমর বয়সে ইনি ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি উক্ত 
অধ্যাপকের নিকট হইতে কাব্যের আগ্য ও মধ্য, নব্যস্থৃতির আছ্য ও মধ্য, মীমাংসার 
আছ ও মধ্য এবং “খ' বেদান্তের আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উতীর্ণ হন। ইহার 
মধ্যে ইনি ব্যাকরণ মধ্য, নব্যস্থৃতির আছ ও “খ" বেদাস্তের মধ্য পরীক্ষায় বৃত্তি 
লাভ করেন। ১৯৫৪ খরষ্টাবে নব্যস্থৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়! প্রথম বিভাগে 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং ছুইটি ন্বর্ণপর্দক, একটি রৌপ্যপদক এবং পুরস্কার 
লাভ করেন। পরে ইনি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষান়্ প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়। কেন্দ্রীয় প্রশংসাপত্র সহ রৌপাযপদক লাভ করেন। 

১৩৩৭ বঙ্গাব হইতে ইনি স্বগৃহস্থিত সারদা! চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত 
আছেন। চারিজন ছাত্র ইহার নিকট আহার-বাসস্থান পাইয়া! অধ্যয়ন করিতেছে । 
তদ্ভিন্ন নানা স্থানের বহু ছাত্র আসিয়। ই'হার নিকট অধ্যয়ন করিতেছে। ইনি 
প্রধানত: কাব্য, ব্যাকরণ, নব্যস্থতি ও পৌরোহিত্য শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। 
উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম-_বিবিধ ধর্ুসিমন্থয় | 





২৯৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


বিভূতিভূষণ স্থৃতি-ব্যাকরণতীর্থ 


হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত রাজগ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাবের ৭ই 
ফান্ধন শনিবার উনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম অক্ষয়চন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
এবং মাতার নাঁম কিন্তরাণী দেবী । বিভূতিভূষণের পিতামহ রামগোপাল 
তর্কভূষণ মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রা্জগ্রামস্থ ইহার চতুষ্পাঠী 
তৎকালে একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। 

পাঁচ বৎসর বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়| গ্রামা পাঠশালায় ইহার প্রাথমিক 
শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অনন্তর ইনি গ্রামের নিকটব্জা বাজুয়ার উচ্চ প্রাথমিক 
বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। পরে গ্রাম্য চতুপ্পাঠীর অধ্যাপক রামখধি 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ব্যাকরণের আগ্যি ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
পরে গ্রামন্থ বিষ্ণবাম উট্টাচার্য্ের চতুষ্পাঠী হইতে কাব্যের আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় 
উততীর্ন হন। উক্ত অধ্যাপকের মৃত্যুর পর ইনি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত চকদীঘি 
গ্রামস্থ হেমচন্দ্র চতুপ্পাঠীর অধ্যাপক চারুচন্্র তককতীর্থ মহাশয়ের নিকট বার বসর 
বিভিন্ন শাস্ত্র অধায়ন করেন এবং উক্তস্থান হইতে ব্যাকরণের উপাঁধি এব' 
পৌরোহিত্যের আছ, মীমাংসার আছ ও মধ্য এবং ম্বৃতির আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় 
উতীর্ণ হন। অনস্তর ইনি কলিকাতা! পণ্ডিত সভার সম্পাদক কালীপদ শাস্ত্রী 
পঞ্চতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্তির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন 
ইহার বয়স মাত্র ২৮ বৎসর 

অনন্তর ইনি স্বগ্রামে আসিয়। “শীতারাম চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন 
করিয় স্বগুহে ৮/১* জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করেন। 
ইহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্ে নানা গ্রামের বহু ছাত্র আসিয়া ইহার নিকট অধ্যয়ন 
করিত। ইনি একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। ইনি কলিকাতা! সংস্কৃত 
এসোসিয়েশনের স্থতি ও ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। 

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ১ল| বৈশাখ ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দেহত্যাগ 
করেন। 


ৰ্জীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৯৭ 


শ্রীবিভূতিভূষণ কাব্য-স্মতিতীর্থ 


ইনি ১৩১২ বঙ্গাবের ১৮ই জ্যষ্ঠ হুগলী জিলার চু"চড়াস্থ কনকশালীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নায় পূর্ণচন্দ্র ভট্রাচার্যা বিগ্ারত্ব এবং মাতার 
নাম চারুমতী দেবী | বিছ্ারত্ু মহাশয় একজন বিখ্যাত ম্মার্ত ছিলেন। 

প্রথম জীবনে ইনি ইংরেজী স্কুলে পড়িয়া প্রবেশিক] পরীক্ষায় উতীর্ণ হন। 
পরে ২০ বংসর বয়মে পিতার চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম 
করেন। পরে ইনি মন্মথনাথ তর্কতীর্ঘ, হরিপদ স্বতি-মীমাংসাতীর্ঘ এবং নারায়ণ- 
চন্দ্র স্বৃতিতীর্থের নিকট প্রায় ১০ বৎসর পধ্যস্ত অধ্যয়ন করিয়া কাব্য ও স্থৃতির 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে 
পরিচিত হইয়াছেন । 

পরে স্থৃতিতীর্ঘ মহাশয় কনকশালীতে পিতার নাম অনুসারে "পূর্ণচন্তর 
চতুশ্পাঠী, স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। গত ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে চন্দন- 
নগরের যণ্ডেশ্বরতলায় উক্ত চতুষ্পাঠীর একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে । 





বিরজানাথ তর্কপঞ্চানন 

ইনি শ্রীহটট জিলার জলন্বখ! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
শল্গুনাথ ভট্টাচার্য্য । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর বিরজানাথ ভট্টাচার্য্য গ্রামস্থিত কোন অধাপিকের 
নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও শ্বরতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন । 
ইহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার মহীসার গ্রামনিবাসী গঞ্জাচরণ ন্যারতু 
মহাশয়ের নিকট সমগ্র স্তায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট 
হইতে “তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন। 

অধ্যয়ন নমাপ্তির পর ইনি স্বগৃহে চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়া দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল 
উহাতে অধ্যাপনা করেন। ইহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল--কলাপ-ব্যাকরণ, 
মব্যস্বতি ও নবান্তায়। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ৭২ বৎসর 
বয়নে কাঈীতে পরলোকগমন করেন। 


২৯৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ঈহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র £ তারানন্দ বিগ্ভাবিনোদ, অভয়ানাথ তর্কবিজয়» 
রুকিিণীকুমার বিছ্যার ত্র প্রভৃতি । 


বিশ্বস্তর জ্যোতিযার্ণব 


১৮৫৭ খরীষ্টাবে ফরিদপুর জিলার বীধুলী খালকুলা গ্রামে বিশ্বর আচার্য 
মহাশয় জন্মগ্রহণ কবেন। ইহাদের আদ্দিবাস ছিল নবদীপে। ইহার পিতামহ 
উমাকান্ত বিগ্যানিধি মহাশয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদারের 
কোপদুষ্টিতে পডিয়। বাসভূমি ত্যাগ করত ফরিদপুর জিলার গোয়ালন্দ মহকুমার 
অন্তর্গত বালিয়াকান্দী থানার অধীন বাধুলী-খালকুল। নামক গ্রামে আসিয়। 
বসতি স্থাপন করেন। বিশ্বস্তরের পিতার নাম গীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ । পিতা 
গীতাণ্বর বিষ্যাবাগীশ মহাশয় সর্বশান্ত্রে পারদ পণ্ডিত ছিলেন। তখন ফলিত 
জ্যোতিষে ইহাব স্থায় কৃতী বাক্কি অল্পই পরিদৃষ্ট হইত। 

বিশ্বন্তর গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া বাগাট গ্রামের রামচন্দ্র 
তর্কভৃষণ মহাশয়ের চতুষ্পাীতে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। 

অনেকে কোডকদীকে “দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিতেন। বিশ্বস্ভর আচার্য্য 
ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়া এই কোডকদী গ্রামের কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ব মহাশয়ের 
চতুষ্পাঠীতে ন্ায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কিয়া অত্যন্ত যশন্বী হন। পরে কোড়কদীর 
পণ্ডিতমণ্ডলী বিশ্বভতরকে “জ্যোতিযার্ণব” উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। অতঃপর 
পিতার নিকট জোতিষশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! বিশেষ পাগ্ডিত্য অজ্জন করেন। 

পরে বিশ্বস্তর দুর্গাচরণ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত গ্রপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় গণনাকারী নিষুক্ত 
হন। একাদদিক্রমে বহু বংসর গুপ্রপ্রেসের প্রধান গণনাকারীর পদ্দে সমাসীন 
থাকিয় ইনি বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

নবদ্ধীপের ছুর্গাদাস বিষ্যারত্বের মৃত্যুর পর নদীয়ার জজ কর্তৃক বিশ্বস্তর 
হাইকোর্টের পৰ্ধিকাকার নিযুক্ত হন। 

বোথাইয়ের পঞ্রিকাসংস্কার সভায় বিশ্বস্তর জ্যোতিযার্ণব মহাশয় বঙদেখের 
জোো'তিব্বিদ্গণের প্রতিনিধিম্বূপ গমন করেন ও সংস্কৃত ভাষায় একটি সারখর্ড 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইনি “বিদ্ধতোধিণী” 'ববিসিদ্ধাস্তমঞ্জরী” ও *দিনকৌ সুদী” 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ২৯, 


নামক তিনখানি জোতিষ গ্রন্থ সটাক বঙ্গান্তবাদ সহ এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে 
প্রকাশ করেন। 

১৯১২ খ্রীষ্টাকে জ্যোতিষার্ণব মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়মে পরলোকগমন 
কারন। 


আরে ািনেল 


বিশ্বেশ্বর কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণশাস্্রী 


ইনি বরিশাল জিলার চাদসী গ্রামে ১২৯১ বঙ্গাবের চৈত্রমাসে জন্মগ্রহণ 
করেন । ইহার পিতার নাম পদ্মাচরণ ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম সীতা- 
স্থন্দরী দেবী। 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থিত পুরুষোত্বম চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কাশীনাথ বি্তা- 
রত্বের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর ইনি বগুড়। 
জিলার সেরপুরস্থ হরিনারায়ণ ন্্বতিতীর্থের নিকট এবং চট্টগ্রাম জিলার জগৎ্পুর 
আশ্রমে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়! 
হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্য ও 
ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। তাহার পর ইনি পুরাণের আছ পরীক্ষা দিয়া 
উহাতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপের প্রাণগোপাল গোম্বামী, 
কোটালিপাড়ার কৃষ্ণকুমার বিষ্ারত্ব ও রাজকুমার বিদ্যারত্বের নিকট “কথকতা” 
শিক্ষ! করিয়। 'পুরাণশাস্ত্রী” উপাধি লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত কথক 
ছিলেন। 


বিশ্বেশ্বর তর্কপথ্ানন 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৩৭ 
বঙ্গাবের কাত্তিকী পৃিম! তিথিতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
রামশস্কর ঘ্ঘায়ভূষণ এবং মাতার নাম মহামায়! দেবী । ইনি-একজন অসাধারণ 


ডগ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


নৈয়ায়িক ছিলেন। নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বনু ছাত্রকে অন্ন- 
দান করিয়া! তাহাদিগকে পাঠাভ্যাস করান। ১৩১৭ বঙ্গাবে কাশধামে ইহার 
সৃত্যু হয়। 


১ চাহ 


শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ, কাব্যতীর্ঘ 


ইনি চট্টগ্রাম জিলার খিতাঁপচর গ্রামে ১৩১* বঙ্গাবের ১৮ই ভাব্র জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম রুষ্ণকান্ত কৃতিরত্ব। 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর ইংরেজী বি্যালয়ে শিক্ষার জন্ত গমন করেন। 
পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় উক্ত শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়। স্বগৃহস্থিত 
চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজে পড়িতে 
আরম্ভ করেন এবং সে স্থান হইতে “কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন। অনন্তর 
ইনি অধ্যাপকঘয় গঙ্গাধর কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ এবং রজনীকান্ত তর্কচুড়ামণির 
নিকট অধ্যয়ন করেন। 

ইহার পর ইনি চট্টগ্রাম সংস্কত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎ্পরে 
বন বৎসর ইনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। দেশ বিভাগের পর 
ইনি বর্তমানে বারাসতে বাস করিতেছেন। 

ই"হার রচিত.সংস্কৃত নাটক গ্রস্থাবলী £ (১) চাণক্যবিজয়ম্, (২) ভরঘ- 
মেলনম্‌, (৩) বাল্মীকিসংবদ্ধনমূ, (৪) প্রবুদ্ধহিমাচলম্, (৫) দশ্থযতস্করম্ঃ 
(৬) উত্তরকুরুক্ষেত্রমূ। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের এব" বঙ্গের বাহিরের বনু পত্র-পত্রিকায় 
ইহার বহু সংস্কৃত প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইয়াছে। 


বিষুপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ 
ইনি দিনাজপুর জিলার রাজারামপুরে ১২৯৪ বঙ্গাবের ১২ই অগ্রহায়ণ 
্্নগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম স্থামাগ্রসন্ন বিস্ভাবাচস্পতি এবং মাতার 
নাম উদ্ধারিণী দেবী । 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৪3 


ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ এবং স্বতিশান্, দিনাজপুরের 
মহেশচন্দ্র তর্কচুডামণির নিকট কাব্যশান্ত্র এবং কষ্ণদাস স্থতিতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর বিষুপ্রসন্ন নবীপে গমন করিয়। 
হরিশ্চন্্র তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট ছুই বৎসর স্ৃতিশাস্ত্ব এবং মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন 
করেন। ইহার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
প্রমথনাথ তর্কভূষণের নিকট হুইতে স্মৃতির উপাধি পাশ করেন। 

পরে বিষুপ্রসন্ন স্থতিতীর্থ মহাশয় রাজারামপুরস্থিত বিদ্যাবাচম্পতি 
চতুষ্পাঠীতে ২৪ বৎসর অধ্যাপনা করেন। নান! স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া 
ইহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩৫১ বঙ্গাঝের ই মাঘ ইনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন। 





বীরেন্দ্রকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-স্থৃতি-পুরাণতীর্ঘ 


নোয়াখালি জিলার ফেণী মহকুমার অন্তর্গত সাহেবনগর গ্রামে ১৮৯৪ 
খ্রীষ্টাবষের ১৫ই মার্চ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম উমাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম তরঙ্গ দেবী। 

ইনি প্রথমে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামের রজনীকান্ত শ্বৃতিরত্ব 
এবং পরে বসস্তপুর গ্রামের ভগবান্চন্দ্র সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ত্রিপুরা জিলার কুলতলী গ্রামনিবাসী 
বঙ্গচন্ত্র ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা 
দিয় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্যপদক 
লাভ করেন। অনন্তর বীরেন্দ্কুমার বরিশাল জিলার খলিসাকোটাস্থ আর্ধ্য 
কলেজের অধ্যাপক আশুতোষ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়! 
কাব্যের আগ্য দ্বিতীয় বিভাগে, কাব্যের মধ্য প্রথম বিভাগে এবং কাব্যের উপাধি 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি বরিশাল জিলার কীত্তিপাশা গ্রামনিবাসী 
চিন্তাহ্রণ স্বৃতিতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হুইতে স্থতির আগ্ঘ দ্বিতীয় বিভাগে এবং 
উহার মধ্য প্রথম বিভাগে উতভীর্ণ হন এবং ছুই বৎসরের জন্য বৃত্তি লাভ করেন। 


৩০২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহার পর ইনি কাশীধামে গমন করিয়া ৮* নং খালিশপুরানিবাসী কমলকুফ 
স্থৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে বঙ্গবিবুধজননী কেন্ত্রে স্থৃতিশাস্ত্রের উপাধি 
পরীক্ষা দিয়! প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। 
ইহার পর কিছুদিন ইনি মহামহোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র শাস্বী মহাশয়ের নিকট 
মীমাংসাশাস্ব অধ্যয়ন করেন। অনন্তর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টপল্লীতে গমন করিয়। 
মন্মথনাথ তর্কতীর্ঘথ মহাশয়ের নিকট পুবাণশাস্্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আগ, 
মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। 

অনন্তর বীরেন্দ্রকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতি-পুরাণতীর্থ মহাশয় কাশীধামস্থিত 
ডি ৩৩/৩৪ খালিশপুরায় “বিশ্বেশ্বর-ভূদেন চতুদ্পাঠী, নামে টোল গ্বাপন কবিয়া 
নান! দেশীয় বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শান অধ্যাপন। করেন। 
ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন । 

ই'হার রচিত ও মুর্ধিত পুস্তকাখলী £ (১) ছাত্রস্থহদ্, (২) মীমাংসাসার- 
সংগ্রহ, (৩) দৈবমহৌষধী, (৪) বেদাস্তবিজ্ঞান। 


ই'হার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ঃ (১) শ্রীদেবদত্ত শর্মা, মীমাংসাতীর্ঘ, 
(২) শ্রীত্রীমোহন ন্যায়-তর্ক-বেদাস্ততীথ, (৩) শ্রীলেখরাজ শর্মা, সারম্বত- 
কাব্যতীর্থ, (৪) শ্রীগঙ্গাদত্ত পরমা, সাহিত্যশান্ত্রী, এম. এ, (৫) শ্রীইন্দুভষণ 
শশ্মা, দেবভাগবতীতীর্ঘ, (৬) প্রসমীরণচন্ত্র ধর, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীথ”। 
ইনি ১৯৭০ খ্রীষ্টাবে কাশীধামে পরলোকগমন করেন। 





বৈকুষ্ঠনাথ স্ায়চুঞচু 
গ্রহ জিলার বাণীহীর। পরগণার নয়াগ্রামে ১২৫৩ বঙ্গান্তে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। 
নবঘীপের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিস্যারত্ব মহাশয়ের 
নিকট ইনি স্থাক্নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় গ্তায়শান্ত্রে ইনিই 
প্রথম হইয়। সর্বধপ্রথম “নবর্ণকেমুর” পুরস্কার এবং 'ম্যায়চুঞু উপাধি লাভ করেন। 


বঙ্গীয় অংস্কৃত-অধ্যাপক-্জীবনী ৩০৩ 


তাহার পর বৈকুণ্ঠনাথ দেশে ফিরিয়। আসিয়া! তরকজয়পুর গ্রামে এক বিরাট 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা দেন। কোন কোন সময়ে এই 
চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্য| প্রায় একশত হইত। বহু বৎসর উক্ত স্থানে অধ্যাপনার 
পর ইনি শেষজীবনে ১৩০১/১৩০২ ৰঙ্গাৰে স্বগ্রামস্থিত নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত নেয়ায়িক ছিলেন। 
১৩১৫ বঙ্গাৰের জ্যোষ্ঠমাসে ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন। 





শ্রীশচীন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, ধর্মশান্ত্ী 


শ্রহট্র জিলা'র হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন কারখানা গ্রামে ১৩১৩ বঙ্গাবেব ১ল। 
আশ্বিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সতীশচন্দ্র ভদ্টাচাধ্য এবং 
মাতার নাম বিলাসমপ্ররী দেবী । 

ইনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কামারগাঁও পাঠশাল। হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়। 
বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাত করেন। পরে ১৯২১ গ্রীষ্টাে মঙ্গলচণ্ডী স্কুল হইতে মধ্য 
ইংরেজী পাশ করিবার পর স্বদেশী আন্দোলনের জন্য উহা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে মিঠাপুর পরিষৎ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বিরজানাথ 
শ্বতিতীর্থের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করেন। 
তাহার পর মান্দারকান্দি টোলের অধ্যাপক করুণাময় কাব্য-ব্যাকরণ-ম্থতিতীর্থ 
মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্ধে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
১৯২৭ গ্রীষ্টাব্ষে উহার নিকট হইতে নব্যস্বতির আছ এবং উহার মধ্য পরীক্ষায় 
গ্রথম স্থান অধিকার করিয়৷ বৃত্তি লাভ করেন। পরে শ্রীহট সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক হংসনাথ স্বৃতিতীর্ঘের নিকট হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাবে প্রথম বিভাগে প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ বৃত্তি পান এবং 'ম্থতিশান্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। 
আর এ বংসরই 'ক' স্থৃতিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়! উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুন। পরে অখিলচন্্র তর্কতীর্থের নিকট “ক' ও “খ' ন্তায়ের আত্ঘ ও মধ্য পরীক্ষায় 
উতীর্ণ হইয়া বিশেষ বৃতি পাঁন। 'পরে ইনি কলিকাতায় আসিম্! বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ 
সভার অধ্যাপক নরেন্ত্রনাথ পঞ্চতীর্থ মহাশয্নের নিকট অধ্যয়ন করিম ১৯৩৪ 


৩০৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


খাবে শ্রীহটীয় স্বতির উপাধি পরীক্ষায় সর্ব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়। 
বৃতি এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৩৫ খ্ী্টাবে উহার নিকট হইতে মীমাংসার 
উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ইনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে 
কামরপীয় ম্ব্তির উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ইনি 
যোগেন্্রনাথ তর্ক-ষড়দর্শনতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট দর্শন ও আমুর্েদশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়। 'আযুর্ষেদতীর্ঘ' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর সাঙ্গবেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
বালমূকুন্দ শাস্বীর নিকট যজুর্ধেদ এবং শ্রীনাথ সামাধ্যায়ীর নিকট সামবেদ অধ্যয়ন 
করিয়া ইনি “বেদশাস্বী” উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাবে ঢাকাস্থ পূর্ববঙ্গ 
সারশ্বত সমাজ হইতে ইনি মেডেল সহ ধর্শশাস্বী' উপাধি গ্রাণ্ত হন। 

১৯৩৫ খ্রীষ্টাৰ হইতে ১৯৫ খ্রীষ্টাব্' পর্য্যন্ত ইনি কারখান। গ্রামস্থ সাঙগবেদ 
বিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে ১৯৫২ খরষ্টাবধ পর্য্যন্ত কাছাড় জিলার মাইজগ্রামস্থ 
্রীহট্ট ভারতম্বতি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া নান! শাস্ত্রের বু ছাত্রকে আগ, 
মধ্য ও উপাধি পাশ করান। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে 
পরিগণিত হন। 

ইনি ১৯৪১ শ্রষ্টাৰ হইতে কলিকাতা সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্‌ এবং আসাম 
সংস্কত বোর্ডের বিভিন্ন শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইনি 
৫ বংসর ৩ মাস কাল আসাম সরকারের বৃতি লাভ করিয়া কলিকাতায় অবস্থান 
পূর্বক স্থৃতিশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) বলিদান ব্যবস্থা, (২) দশমীতে বলিদান, 
(৩) ব্রান্ষণ-ক্ষত্রিয়ের হালচাল, (৪) পঞ্চতীর্ঘ-প্রবেশিক। ( শ্বতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ, 
দর্শন ও ধশ্বশাস্ত্র)| উক্ত গ্রন্থ চারিখানি মুদ্রিত হয় নাই। 





শারচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্ 
ফরিদৃপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাবের 
১৩ই পৌধ রবিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নিবারণচন্্ 
চক্রবর্তী এবং মাতার নাম দুর্গামণি দেবী। 
ইনি গ্বগ্রামস্থ পাঠশালায় ১২৯৭ বঙ্গার্ঝ হইতে ১৬*৭ বঙ্গাঝ পর্য্যস্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভ করেন। পরে ১৩*১ বঙগাৰে স্থানীয় হরিহর বিস্তালয়ে কলাপ-ব্যাকরণ 





বিশি৬ষণ সম *-ব [করণ শার্থ পপ *৬) বিএনব লা *খাণব (পৃ ২৯৮) 
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বীবেন্দ্রঞমাব স্মাত-পুরাণতীর্থ (পৃ ৩০১) 





শশধব তবচুড়ামণি(পৃ" ৩ও ৭) গশশিশেখব কাব্য-বাকরণ-পুরাণভাখখ পৃঃ ১১১) 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩০৫ 


অধায়ন, ১৩০২--১৩০৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিমপাড়স্থ বিদ্যারত্ব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
গুরুচরণ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের আদ পরীক্ষান়্ প্রথম 
বিভাগে প্রথম হইয়] ছুই টাক] বৃত্তিলাভ, ১৩০৬-১৩০৭ এই ছুই বৎসর হরিণাহাটাস্ক 
ভূদেব চতুপ্পাঠীর অধ্যাপক প্রসন্নক্মার কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয়ের 
নিকট হইতে কাব্যের আগ্ভ অধ্যয়ন করিয়া উতীর্ণ হন। পরে ১৩০৮ বঙ্গাঝে 
পশ্চিমপাড়স্থ শিরোমণি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট 
হইতে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায়, ১৩০৯ বঙ্গাঝে উহার নিকট হইতে 
কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় এবং ঢাকা সারম্বত সমাজে কলাপ আছ ও মধ্য পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। পরে ১৩১৭ বঙ্গাব্দ খুলনা জিলার অন্তর্গত নকীপুরস্থ হরিচরণ 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-মহাকবি-পদন্মস্ষণ হরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং ১৩১৯ 
বঙ্গাবে কাবোব উপাধি পরীক্ষায় উত্ভীর্ণহন। পরে ১৩২৩ বঙ্গান্বে কলিকাতা 
নবকৃষ্ণ ্ত্রীটস্থিত আধ্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাঁথ 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ঘয়ের নিকট হইতে সাংখ্যের আছ্য এবং ১৩২৫ সালে 
সাংখ্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কাশধামে গমন করিয়া নব্যস্থৃতি 
ও ন্যায়দর্শন অধায়ন করেন । 

ইহার পরে চেতল| উচ্চ ইংরেজী বিগ্যালয়ে ৪* বৎসর কাল অধ্যাপনার পর 
অবসর গ্রহণ করেন। পরে টালীগঞ্জস্থ শাস্তিগড় কলোনীতে “বীণাপাণি চতুষ্পাঠী” 
স্থাপন করিয়া নান। শাস্ত্রে ইনি অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ইনিবিভিন্ন প্রসিদ্ধ 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে “সাংখ্যরত্ব*, ্বৃতিরত্ব, 'জ্যোতিভূ্ষিণ' ও “সাহিত্যশাস্ী” 
উপাধি লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 

১৩৭৬ বঙ্গাবে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


শরচন্দ্র শাস্ত্রী 
ফরিদপুর জিলার গোয়ালন্দ মহকুমার অস্তর্গত বীধুলী-খালকুলা গ্রামে ১২৬৯ 
বঙ্গাব্ষের ৮ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম পীতাম্বর 
বিষ্ঠাবাগীশ | ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল নবদ্বীপে ; কিন্তু ইহার পিতামহ 
জীবনী--২০ 


৩০৬ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


উমাকাস্ত বিদ্যানিধি মহাশয় জমিদারের কোপে পতিত হইয়া পূর্বোক্ত স্থানে 
আসিয়া বাস করিতে থাকেন। 

ইনি বাল্যকালে গ্রামেব পাঠশালায় পাঠ করেন। পরে ইনি কোডকদী 
গ্রামের বিশিষ্ট পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ব এবং নবদ্বীপের স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
রুষ্ণকাস্ত শিবোবত্ব মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, 
অমরকোষ এবং হ্যায়শাস্্ব প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। পরে কাশীতে গমন করিয়। 
সংস্কৃত কলেজেব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যাম বাপুদেব শাস্ত্ীর নিকট পাণিনি- 
ব্যাকরণ, কাবা, দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। বিশিষ্ট জ্ঞান অজ্জন 
করেন। ইহার পর ইনি বর্দমান জিলার পূর্বস্থলীতে আসিয়া! যছুনাথ বিদ্যারত্ব 
মহাশয়েব নিকট এবং পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আমিয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও 
অলঙ্কারশাস্্ব অধ্যয়ন করিয়! “শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। কোন সময় পুণায় 
গমন করিয়। সেস্থানের “বেদশাস্ত্রোত্তেজক' সভায় বেদের পরীক্ষা দিয়া 
উপাধিপত্র এবং পুবস্কার প্রাঞ্ধ হন। 

অধ্যয়ন সমাপ্টিব পর ইনি বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ইনি 
কিছুক।ল রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছুর সি. আই. ই'ব অধীনে রাজকীয় তিব্বতীয় 
সংস্কত অভিধান সঙ্কলনে সাহায্য করেন। “জন্মভূমি* নিবাভারত', “এডুকেশন 
গেজেট”, "হিতবাদী+ “বঙ্গবাসী”, "সব্বীবনী”, ভারতী”, “সাহিত্য” গুভূতি পত্রিকায় 
ই'হার বু যৃল্যবান্‌ প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। 

ইহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী £ (১) দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, (২) শঙ্কবা- 
চাধ্যচবিত, (৩) রামান্ুজচরিত, (৪) নীতিচম্পু (সংস্কত চম্পুকাব্য), (৫) 
চন্রকীন্তির রচিত বৃত্তির সহিত নাগাজ্জুনকৃত “মাধ্যমিক ক্ত্রঁ ও (৬) করুণ! 


পুগ্তরীকরুত কতিপয় গ্রন্থ । 
১৩২৩ বঙ্গাব্ধে ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন । (১) 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩০৭ 


শশধর তর্কচুড়ামণি 

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মুখডোবা গ্রামে ১২৫৭ বঙ্গাবের ৭ই পৌষ 
শনিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হলধর বিদ্ামণি এবং 
মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী । 

মুখডোবা গ্রাম নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইলে হলধর আসিয়া ফরিদপুর ছ্গিলার 
প্রাণপুর গ্রামে বাস করিতে থাকেন। খশধর পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, 
কাব্য, স্থতি, দর্শন এবং জ্যোতিষশাস্্ব অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইনি কিছুকাল 
বাড়াতেই অধ্যাপনা! করেন। সেই সময় হিন্দুর দুর্দশা দেখিয়। শশধর ধর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়। বনু স্থানে হিন্বুধশ্ম প্রচার করিতে থাকেন। ধন্বগ্রচার 
কালে পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সহিত, পরে কষ্ণদাস বেদাস্তবাগীশ ও শিবান্্র 
বিদ্যার্ণবের সহিত ইহার পরিচয় হয় । তখন ই"হারা শিলিয়। ধর্মপ্রচার করিতে 
বর্ধমানে উপস্থিত হন এবং মনীষী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত 
শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিশেষ স্বগ্ভতা জন্মে । ইন্দ্রনাথ ই'হাকে কলিকাতায় 
আনয়ন করিয়া তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পরিচয় করাইয়! দেন। 
ই'হাঁর বক্তৃতাবলী 'বঙ্গবাসী”, “উপাসন।” এবং ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“বেদব্যাস' পাত্রকায় প্রকাশিত হয়। পরমহ্ংস শ্রীরামরু্চ ইহার বক্তৃতায় মুগ্ধ 
হইয়া ই'হার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিয়া।ছলেন। ইহার বক্তৃতাবলীর কিছু 
অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ধর্খপ্রচার করিতে করিতে তর্কচূড়ায়ণি 
মহাশয় মুখিদাবাদদ উপস্থিত হইলে কাশিমবাজরের জমিদার রায় অন্দা প্রসাদ 
রায় বাহাদুর ই'হাকে সভাপগ্ডিতপদে বরণ করেন । শেষ বয়সে ইনি মুশিদাবাদ- 
স্থিত বহরমপুর জুবিলী টোলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে ইনি মুশিদাবাদ জিলার 
খাগড়ায় স্থায়ী বাসস্থান নিশ্মাণ করিয়৷ বাম ক'রতে থাকেন। ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত বাগ্ী ছিলেন। 

১৩৪৫ বঙ্গাবের ১ল। ফাল্গুন স্বীয় বাসভবনে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের 
সৃত্যু হয়। 
ই'হার রচিত গ্রন্থাবলী £ (১) ভবৌষধ, (২) ধর্শব্যাখ্যা, (৩) সাধনপ্রণালী, 
(৪) শ্রাদ্ধান্নবিবেক, (৫) ভাক্তিন্ধালহরী, (৬) বেদ বিষয়ে ইংরেজী 
মতের প্রতিবাদ, (৭) চূড়ামণিদর্শন (সংস্কৃত, অসম্পূর্ণ)। 
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শশধর স্ৃতিতীর্থ 


যশোহর জিলার ভূগীলহাট গ্রামে ১২৬০ বঙ্গাব্ের কাত্তিক মাসে শশধর 
ভট্টাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নবকৃষণ তর্কসিদ্ধাস্ত। 

গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়। ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও 
কাবাশাস্্ব অধায়ন শেষ করেন। পিতাব মৃত্যুর পর ইনি কুড়ি বৎসর বয়সে 
নড়াইলের প্রসিদ্ধ প্ডিত পার্বতীচরণ স্থৃতিতীর্থের চতুষ্পাঠীতে স্মতিশাস্ব 
অধায়ন করিয়া উহার আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে হুগলী 
জিলার বাঁশবেড়িয়ার কোন চতুষ্পাঠীতে নব্স্থৃতি ও প্রাচীন স্বৃতির উপাধি 
পরীক্ষার পাঠ্য শেষ করিয়া উহ্নার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও পুসস্কার 
লাভ করেন। পবে উহার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। ২৫ বৎসর বয়সে 
উপহার পাঠ্যঙ্গীবন হয়। 

উহার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেঙ্গের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্ 
্ায়রত্ব মহাশয় ইপ্হাকে সংস্কৃত কলেজে ম্বতির অধ্যাপকপদে নিযুক্ক করিবার 
প্রস্তাব করিলে ইনি তাহাতে অস্বীরূত হন। পরে নিজ বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে নান। 
শান্্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইহার গৃহে আহার-বাসস্থান লাভ করিয়। 
প্রায় ২০।২৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। 

সর্বশাস্ত্রবিদ ক্রমদীশ্বর বাদীন্্র্ডামণি কামাখ্যাদেবীর আরাধনায় সিদ্ধি- 
লাভান্তে ভৈরবনদের তীরে এই ভূগীলহাট গ্রামের শেষপ্রাস্তে আসিয়। কামাখ্যা- 
দেবীর বেদী এবং এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে যে, চূড়ামপি 
মহাশয় যোগবলে তৈরবনদের প্রবল আোতোবেগ সংযত করিয়া উহার 
গতিপথের পরিবন্তন সাধন করেন। উার প্রতিষ্ঠিত উক্ত চতুষ্পাঠী পাঁচশত 
বৎসর ধরিয়া তাহার বংশধরগণ পরিচালন করিয়া আমিতেছিলেন ; কিন্তু বজদেশ 
বিভক্ত হইবার পর উক্ত চতুষ্পাঠী লুপ্ত হইয়াছে। শ্মৃতিতীর্ঘ মহাশয় একজন 
বিখ্যাত স্মার্ত ছিলেন। 

১৩১৯ বঙ্গান্ধের অগ্রহায়ণ মাসের শ্রীপ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিন স্বগ্রামে ইহার 


মৃত্যু হয়। 
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শাশিকুমার শিরোরতু 


ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৫৬ 
বঙ্গাবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম গিরিধর চক্রবর্তী এবং মাতার 
নাম শিবনুন্দরী দেখী। 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্তিত পাঠশালায় অধায়ন করেন। পরে শশিকুমার 
কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়1 গ্রামস্থিত কোন অধ্যাপকের নিকট সমগ্র 
কলাপ-ব্যাকরণ অধায়ন করেন। কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষের পর ইনি 
স্গ্রামস্থিত মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নব্য- 
ম্যায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কয়েক বসর অধায়নের পর শশিকুমার ন্যায়শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপে গমন করিয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মহামহো।- 
পাধ্যায় ভূবনমোহন বিগ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল যাবৎ ্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়া! বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। ইহার পর বিছ্যারত্ব মহাশয় ইহার উপর 
সন্তষ্ট হইয়া ই'হাকে 'শিরোরত্ব উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর পশিকুমার 
শিরোরত্ব মহাশয় স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া স্বদ্েশীয় ও বিদেশীয় বনু ছাত্রকে 
স্যায়শান্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। 

ইহার কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র £ রামচন্দ্র ন্যায়রত্ব, গৈল। ববীন্দ্র কলেজের 
অধ্যাপক শশিকুমার তর্কতীর্থ, কলীপদ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি । 

শশিকুমার শিরোরত্ব মহাশয় ১৩০৭ বঙ্গাৰে স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন। 


শাশিমোহন স্মতিভূষণ, ্বৃতি-ব্যাকরণতীর্থ 


ইনি ১৭৮৫ শকাব্ধের ৪ই পৌষ ঢাক! জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত 
কালীপাড়। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামচরণ তর্কতৃষণ। 
তর্কভূষণ মহাশয় একজন বিখ্যাত কথক ছিলেন। 

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি বিক্রমপুর পরগণার মালপদিয়া গ্রাম- 
নিবাসী কালীরুষণ শিরোমণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া ১৮*২ 
শকাব্ধ কলাপ-ব্যাকরণের আগ পরীক্ষান্্ গ্রথম বিভাগে সর্বপ্রথম হইয়। উততীর্ঘ 
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হন। পরে শাক্তাগ্রামনিবাপী কৈলাসচন্ত্র তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে 
১৮০৪ শকাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্বান 
অধিকার করিয়! উত্তীর্ণ হন। পরে উহার নিকট হইতে ১৮০৯ শকাব্দে কলাপ- 
ব্যাকরণের উপাধি পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং 
অধ্যাপকের নিকট হইতে ঢাঁক। সারম্বত সমাজে উপাধি পরীক্ষা দিয়! “সার্ব্বভৌম, 
উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ধয়রাগাদী নিবাসী চন্দ্রকিশোর তর্কচূড়ামণি 
মহাশয়ের নিকট নবান্ঠায় অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮১২ শকাঁবে 
উহার আছ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উক্ত অধ্যাপক পরলোকগমন 
করিলে ফরিদপুর জিলার ধান্থকানিবাসী চন্দ্রকিশোর তকতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট 
তিন বৎসর পধ্যন্ত সমগ্র প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করেন। ইহার পর শশিমোহন 
কলিকাতায় আসিয়। পাথুরিয়াঘাটাস্থিত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের টোলের 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট নব্যম্থাতি 
অধ্যয়ন করিয়া ১৮১৫ শকাঁবে উহার আছ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 
পরে উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছূর্গাচরণ তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট নব্যস্থৃতির মধ্য 
পরীক্ষার পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়া] ১৮১৭ শকাৰে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়। উতীর্ণ 
হন। ইহার পর ইনি ঢাক জিলার মেদিনীমগ্ডল গ্রামনিবাসী বামনদাস 
বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের নিকট নব্যস্থৃতির উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়। 
১৮২০ শকাবে উহার উপাঁধি পরীক্ষার প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন 
এবং তিন শত টাকা পুরস্কার এ স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর এই সময়ে ইনি 
ঢাকাস্থিত পূর্ব সারপ্বত সমাজে নব্যস্তির উপাধি পরীক্ষা দিয়। উত্তীর্ণ হন 
এবং "্থৃতিভূষণ উপাধি লাভ করেন । ইহার পর ইনি কাশীস্থিত শান্বরক্ষা সমিতি 
হইতে 'ম্বতিরক্কাকর? উপাধি লাঁভ কবেন। 

ইহার পর শশিমোহন স্থৃতিভূষণ মহাশয় ১৮২১ শকাবে বিক্রমপুরস্থিত 
ইছাপুর! গ্রামে 'রামচরণ চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্কাপন করিয়। ব্যাকরণ, কাব্য, 
স্থৃতি ও পুরাঁণশান্ত্র ধ্যাপন। করেন। আর নিজ গৃহে ১৫।১৬ জন বিভিন্ন স্বানের 
ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি সমগ্র জীবনে 
কোন দিন চাকরী করেন নাই । ইহার নিকট হইতে ২৫ জন ছাত্র গভর্ণমেপ্ট 
গৃহীত স্থৃতির উপাধি পরীক্ষায় এবং ১৫ জন ছাত্র পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমা্গ গৃহীত 
স্তির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তব্ভিন্ন অন্তান্য শাস্ত্রের আত, 
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মধা ও উপাধি পরীক্ষায় বহু ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উনি একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি ১৩৫৬ বঙ্গাবের ১২ই চৈত্র কলিকাতায় আগমন করেন এবং ১৩৬২ 
বঙ্গাব্ধের ৬ই বৈশাখ কলিকাতায় পরলোঁকগমন করেন। 
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শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার 


মালদহ জিলায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কাব মহাশয়েব আদি বাসস্থান ছিল। পরে 
ইনি শ্বৃতিশাস্ব অধ্যয়নেব জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ কবিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন 
এবং এখানের শিক্ষ। শেষ কবিয়। পর্বস্থলী গ্রামের কোন ব্রাঙ্গণকন্যার পাঁণি 
গ্রহণ করিবার পব ইনি নবদ্বীপে আগমন কবেন এবং সেম্বানে চতুষ্পাঠী স্বাপনপূর্ববক 
অধ্যাপনায় প্রবৃত হন। তখন নানা স্বানেব বহু ছাত্র আসিয়৷ ইহাব নিকট অধ্যয়ন 
করিতে থাকে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত কোলক্রক লিখিয়াছেন_ ১৮০৬ গ্রীষ্টাবে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন ১ স্থতরাং খ্রীষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীব শেষভাগে 
অথব! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি জীবিত ছিলেন বলিয়া অন্ষমান কর! 
যাইতে পারে। 

ইনি জীমৃতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকা বচনা! করেন। এই টীকা! সর্বশ্রেষ্ 
দেখিয়৷ তৎপরবর্তী প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোপালমচন্তর স্তায়ালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপে 
এই টীকা অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার রচিত অপর গ্রন্থের নাম 
_দায়ক্রমসংগ্রহঃ | কোলকরুক সাহেব উক্ত গ্রস্থের ইংরেজী অন্থবাদদ কবেন। 

ন্যায়শান্ত্রেও ইনি বিশেষ বুযুৎপন্ন ছিলেন। সাহিত্যের লক্ষণা ও অর্থাদি 
বিচার করিয়া! ইনি 'সাহিত্যবিচারঃ, নামে একখানি ন্যায়শাস্থেব গ্রন্থ রচনা 
করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি কোন্‌ স্থানে এবং কোন্‌ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হুন, তাহ জানা 
যায় না। 


শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম 
প্র্ীয় ১৭শ শতাব্ীর শেষভাগে শ্রীরুষ্ণ ভট্টাচার্য নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন। 
পরে মেস্থানে শ্বতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়! বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং “সার্বভৌম” 
উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 
ইনি খন নবঘীপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন নাটোরের রাজ। রামজীবন রায় এ 
স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। ্্রীরু্ণ সার্বভৌম মহাশয় নবহ্ীপে গ্রতিভাশালী 
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পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলে বিষ্োৎসাহী রাজ! রামজীবন সার্বভৌম 
মহাশয়কে আশ্রয় দেন এবং ইনি একজন “রাজসভা-পর্ডিত; বলিয়া গণ্য হন। 
১৭২২ খ্রীষ্টাবধে ইনি কষ্ণপদামৃত+' এবং ১৭২৩ খ্রীষ্টাবে “পদাঙ্কদৃত রচন! 
করেন। পরে উক্ত গ্রস্থদ্ধয় নবদ্বীপে বিশেষভাবে গ্রচার লাভ করে। 
'পদাস্কদূতে' সার্বভৌম মহাশয় এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন_ 
“শাকে নায়ক-বেদ-যোড়শ মিতে শ্রীরুষ্শশ্মা ম্মরন্‌ 
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদন্বারবিন্বং হাদি । 
চক্রে কষ্ণপদ্দাঙ্কদৃতবচনং বিছ্বন্‌ মনোরঞ্নং 
শ্রীলশ্রযুক্তরামজীবনমহারাজাধিরাজা দৃতঃ 
ইনি কোন্‌ স্থানে এবং কোন্‌ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা জান! 
যায় না। 


শ্রীধরচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্থতিতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়! গ্রামে ১৩১৫ 
বঙ্গান্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রাঁমচরণ চৌধুরী এবং মাতার নাম 
সারদাস্বন্দরী দেবী। 

ইনি প্রথমে ময়মনসিংহ সহরস্থ মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধায়নকালে 
অসহযোগ আন্দোলনে উহা পরিত্যাগ করিয়। ঢাকা জিলার বিক্রমপুরনিবাসী 
গঙ্গাচরণ বিদ্যানিধির নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধিতে প্রথম বিভাগে 
প্রথম হুইয়। উতভীর্ণ হন। পরে ময়মনসিংহ জিলার বৌকাইনগর চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক হরেন্রচ্তর স্বৃতিতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি এবং স্থতির 
উপাধিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হুইয়! উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক ও পুরস্কার লাভ 
করেন। 

পরে দেশে ফিরিয়ী ্বগৃহে সারদা চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! অধ্যাপন! করাইবার 
পর উহ। পরিত্যাগ করিয়। ঢাক! দ্বিলার মেদিনীমগুলস্থ রামেশ্বর চতুষ্পাঠীতে 
রহ বৎসর অধ্যাপন! করেন। দেশ বিভাগের পর কলিকাতায় আসিয়! বেণীনন্দন 
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রটে সারদা চতুপ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন। ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 


শ্রীপ্রীমোহন স্ায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ 


শ্রীহট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কচুয়াদি গ্রামে ১৩১৮ বঙ্গাবের ২২শে 
মাঘ শ্রীশ্রমোহন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কামিনীকুমার 
বিদ্াতৃষণ ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম পদ্মকুমারী দেখী। 

ই।ন গ্রাম পাঠশালায় চতুর্ব শ্রেণী পর্ধান্ত অধ্যয়ন করেন। পরে কাশীধামে 
গমন করিয়া “কাশী ব্র্ষচর্যাশ্রমেণ ভি হন। এখানে বেদ, বেদান্ত, অঙ্ক, 
ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করেন। পরে কাশীর বেদোদোধিনী সভার 
সম্পাদক ভোলানাথ বিদ্যাশ্রমীব নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। ইহার পব ইনি কাশীনাথ শাস্বী ও কৃষ্ণ শাস্ীর নিকট বেদ অধায়ন 
করেন। অনন্তর মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচাধ্য মহাশয়ের নিকট ন্যায়- 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিছুধিন বাস করেন । পরে 
ময়মননিংহ জিলার গৌরীপুরস্থিত রাজরাজেশ্বরী চতুপ্পাঠীর অধ্যাপক কালীরুষ্ণ 
তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট ন্তায়শাস্্ব অধায়ন করেন। পরে শ্রীপ্রীমোহন নবদ্ীপ গমন 
করিয়া মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট নব্যন্তায় ও 
প্রাচীন ন্যায় অধায়ন করিয়া ২১ বংসর বয়সে নব্যন্যায়ের উপাধি এবং ২২ বৎসর 
বয়সে প্রাচীন ন্য।য়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় 
আসিয়। সংস্কৃত ফলেজেব অধাপক মহামহোপাধ্যায় োগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য- 
বেদাস্ততীর্ঘথ মহাশয়ের নিকট বেদাস্ত পড়িয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 

অনস্তর ্রপ্রীমোহন ্যায়-তর্ক-বেদস্ততীর্থ মহাশয় ২৫ বৎসর বয়সে শিলচরস্থিত 
চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। ছুই বংসর কার্য্য করেন। পরে চট্টগ্রামন্থিত 
জগৎপুর ব্রহ্চর্ধ্যাশ্রমে পাচ বৎসর, বহরমপুরস্থিত জুবিলী টোলে চারি বৎসর ও 
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পরে প্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা! করেন । অনস্তর ১৯৪৭ ্রীষ্টাবে 
দেশ বিভক্ত হইলে উক্ত কার্ধয পরিত্যাগ করিয়া! মুশিদাবাদ জিলার রথুনাথগঞ্জের 
সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া চারি বৎসর উক্ত কাধ্য করেন। পরে 
মেদিনীপুর জিলা কাথিতে গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইলে ইনি উদ্ধ 
কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ শ্রীষ্টাকে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হইয়া উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ই"হার নিকট হইতে বন্ধ ছাব্জ বিভিন্ন 
শান্থে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বর্তমানে একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থাবলী £ (১) অদ্বৈতসিপ্ির টীকা (আংশিক ), (২) 
হর্যচরিতের বঙ্গাঙ্গবাদ, (৩) সর্বদর্শনসংগ্রহের বঙ্গানগবাদ, (৪) পঞ্চপাদিকার 
টীকা ও বঙ্গান্থবাদ, (৫) বেদান্ত-পরিভাষার টাকা ও বঙ্গানগবাদ | ইহাদের মধ্যে 
কেবল শেষোক্ত গ্রস্থথানি মুদ্রিত হইয়াছে । “হিতবাদী” পত্রিকায় ধারাবাহিক- 
ভাবে ইহার বন্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 


শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার 


রংপুর জিলার অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামে ১২৪১ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গন ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য | 

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অল্প বয়সেই এই বংশের স্থগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরকান্ত 
বিদ্যাভূষণ ও রামানন্দ পঞ্চাননের টোলে কলাপ-ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়। পরে 
উহার নিকট স্থতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি স্থগ্রসিদ্ধ ন্যায়াধ্যাপক 
রুদ্রমঙ্গল স্যায়ালঙ্কারের টোলে বাদার্থ প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থ অধায়ন করেন। 
পরে ইনি নবদ্ীপের স্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্রজনাঁথ বিগ্যারত্র মহাশয়ের নিকট 
স্থৃতিশান্ত্র অধায়ন করিয়। কৃতিত্ব লাভ করেন। অনন্তর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকটে কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার-শাস্ত্ শিক্ষা' 
করেন। শিক্ষাসমাপ্তির পর ইনি ফাকিনারে গিয়া রাজ-সভাপগ্ডিতের পদ 
গ্রহণ করেন। 


০০ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


রাজা শতুচন্ত্র বিক্রমাদিত্যের ইতিহাস-সংগৃহীত উপকরণের দ্বারা দ্বিতীয় 
মহাভারতের ন্যায় লক্ষ ক্সোকাত্বক “বিক্রমভারত” রচনা করাইবার জন্য 
বিষ্যালঙ্কারকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু “বিক্রমভারত” সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে পল্ৃচন্ত্ে 
মৃত্যুতে পুস্তকখানি অসমাপ্ত অবস্থায় রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইনি 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং স্বকবি ছিলেন। 

ভীষণ নিউমোনিয়া বোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩১১ বঙ্গাব্েব ৬ই ফাল্গন 
ইনি পরলোকগমন করেন। 

ইহাব রচিত গ্রস্থাবলী : (১) সপ্তশতী (মহাকাব্য), (২) জীবদূতম্‌ 
(খণগ্ডকাব্য ), (৩) নলোদয়ঃ (কাব্য), (৪) দেবীশতকমূ, (৫) শিবজাতকম্‌, 
(৬) কৌমার-ব্যাকরণম্‌, (৭) ন্থলোচন! (কাব্যম্‌), (৮) হেমোছাহকাব্যম্‌ 
(মুক্রিত, ১২৮৯ বঙ্গাঝে), (৯) বিজয়িনী-কাব্য (১৩০৯ বঙ্গাব ), (১৭) 
দিলী মহোৎ্সবকাব্য (১৩১৭ বঙ্গাব ), (১১) শক্তিশতকম্‌ (অসমাপ্ত )। 


শ্রীরাম শিরোমণি 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৮৭ 
বঙ্গাবঝে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শশধর ভট্টাচার্য এবং মাতার 
নাম মনোরম] দেবী । 

বাল্যে স্বগ্ৰামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি উনশিয়া গ্রাম্নিবাসী মাতুল গঙ্গাধর 
বিষ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার 
কিছুদিন পরে অসাধারণ বৈয়াকরণ ও অপ্রতিত্বন্বী পৌরাণিক মাতামহ কাশীচন্দ্র 
বাচম্পতি মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
পরে স্বগ্রামবাসী শশিকুমার শিরোরত্ব মহাশয়ের নিকট স্থ্বতি ও সাংখ্যশাস্ত্র 
অধ্যয়ন করেন। পরে পুনরায় মাতুল মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষশান্্র অধ্যয়ন 
করিয়া বিশেষ পারদশিতা৷ লাভ করেন। স্বগ্রামবাসী মহামছোপাধ্যায় রামনাথ 
সিদ্ধাস্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নকালে নিয়লিখিত পশ্ডিতগণ ইহার 
সতীর্থ ছিলেন-শশিকুমার কাব্যতীর্ঘ, তারাকাস্ত কাব্যতীর্ঘ, রাধারমণ 
বিস্তাতৃষণ, কালীকান্ত শিরোমণি, গ্রসঙ্নকুমার কাব্যতীর্ঘ গ্রভৃতি। পাঠাজীরন 


বঙ্গীয় সংস্কিত-অধ্যাপক-জীবনী ৩১৭ 


সমাপ্তির পর গ্রাম শিরোমণি মহাশয় স্বগৃহে 'শিরোমণি চতুষ্পাঠী, স্থাপন 
করিয়া নান। স্থানের বহু ছাত্রকে বহু শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি পদব্রজে' 
সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি সথপপ্ডিত, হক, স্থগায়ক ও সঙগীত- 
শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 

১৩৩১ বঙ্গাব্ের ১৫ই মাঘ বুধবার স্বগ্রামে ই'হার মৃত্যু হয়। 


শারদ এরর ডি 


শ্রীশ্রীনিবাস স্থৃতিরতু! 


ইনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মহিষাদল থানার অধীন ্ন্দর। গ্রামে 
১২৮৮ বঙ্গাবের ২রা পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মহেশচন্্ 
ভট্টাচার্য্য । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি মহিযাদল রাক্চতুষ্পাঠী এবং গোপালপুর 
চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘ বার বৎসর পর্য্যন্ত কাব্য, ব্যাকরণ ও স্বতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়! বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। 

ইহার পর ইনি মহিষাদল রাজচতুষ্পাঠীতে দীর্ঘ দখ বৎসর পরধ্যস্ত নানা শাস্ত্র 
এবং পরে ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া! নানা স্থানের বহু ছাত্রকে 
অধ্যাপনা করাইতেছেন। 

মহিষাদল রাজবাড়ীতে এক পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ ইহাকে 
শ্থৃতিরত্ব' উপাধিতে ভূষিত করেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পপ্ডিতরূপে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 


শূলপাণি সাহুড়িয়ান 
পূর্ববঙ্গের ঘশোহর জিলায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি জন্মগ্রহণ" 
করেন। প্রাপ্ত বয়সে ইনি নবদ্বীপে [ববাহ করিয়। সেস্থানেই বাস করিতে 
থাকেন এবং গ্রস্থাদি রচন] করেন। ইনি ন্তায়দর্শনে এবং স্বতিশাস্ত্রে বিখ্যাত 


৩১৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


পণ্ডিত ছিলেন। মিথিলার বিখ্যাত স্মার্ত বাঁচস্পতি মিশ্র তাহার গ্রস্থে শূলপাণির 
নাম উল্লেখ কবিয়াছেন। পাগ্ডত্যের জন্য ইনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ 
করেন। ইনিই বঙ্গদেশে নব্যস্বতির পঠন-পাঠন প্রবর্তন করেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £: যুলগ্রন্থ--(১) অশ্ঠসরণবিবেকঃ, (২) একাদশীবিবেকঃ, 
(৩) কালবিবেকঃ, (8) চতুরঙ্গদীপিকা, (৫) তিথিবিবেকঃ, (৬) তিথিছ্বৈত- 
প্রকরণম্‌, (৭) দৃত্তকপুত্রবিধিঃ, (৮) দত্তকবিবেকঃ, (৯) হুর্গোত্দববিবেকঃ, 
(১০) ছৃর্গোৎসবপ্রয়োগবিবেকঃ, (১১) দোৌলযাত্রাবিবেকঃ, (১২) পর্ণনরদাহ- 
বিবেকঃ, (১৩) প্রতিষ্ঠাবিবেকঃ, (১৪) প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ, (১৫) রাসষাত্রা- 
বিবেকঃ, (১৬) বাসন্ভীবিবেকঃ) (১৭) ব্রতকালবিবেকঃ,) (১৮) শুদ্ধি- 
বিবেকঃ, (১৯) শ্রান্ধবিবেকঃ, (২০) সময়বিধানম্, (২১) সংক্রান্তিবিবেকঃ, 
(২২) সম্বন্ধবিবেকঃ, (২৩) সংবৎসরপ্রদ্দীপঃ | টাকাগ্রস্থ £ (১) দীপকলিক!, 
(২) গোডিলটাকা, (৩) ছন্দোগপরিিষ্ট টাকা, (৪) পরিশিষ্ট দীপকলিক] | 

এইরূপ কিংবস্তী আছে যে, ইনি কোনও মহাপাপ করিয়া শেষবয়সে 
কাশীতে 1গয়। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন 

ইহ।র মৃত্যু দশ্বন্ধে কোন বিববণ জানা যায় না ।* 


শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ 
২৪ পরগণা জিলার চৌরাশীগ্রামে ১৩০১ বঙ্গাঝের ৭ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম মহেন্ত্রনাথ মৌলিক এবং মাতার নাম মোক্ষদাহুন্দরী 
দেবী । 
ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর ১১ বৎসর বয়সে খুলন। জিলার নকীপুর হরিচরণ 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। ১৯১৩ 


* “সমাসংস্কারক রঘুনন্দন” গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত। বিস্তৃত তথ্য উক্ত 
গ্রন্থে ভষটব্য | 


ব্জীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩১৯ 


খ্ষ্টাধে কলাপ-ব্যাকরণের আগ্ এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাবঝে উহার মধ্য পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭৯ খ্রীষ্টাকে উহার নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। এই সময় ইনি ঢাকা সারম্বত সমাজ গৃহীত কাব্যের উপাধি পরীক্ষায়ও 
উত্তীর্ণ হন। পরে বেশ কয়েক বৎসর নানা স্থানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান 
সংস্কৃত শিক্ষকের কাজ করেন। অনস্তর ইনি ১৯৫১ খ্রীষ্টাবে উক্ত অধ্যাপকের 
নিকট হইতে নব্যস্তির আছ্য, ১৯৫২ শ্রীষ্টাঝে বেদাস্তের উপাধি এবং ১৯৫৩ 
খরষ্টাবে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

ইহার পর ইনি হাওড়া জিলার হরিশ্ন্দ্রপুর গ্রামে “রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ 
নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! উহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। দীর্ঘ দিন উক্ত 
কার্য করিবার পর বর্তমানে ইনি অবসর জীবনযাপন করিতেছেন। উত্তরকালে 
ইনি একজন বিখ্যাত প্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন । 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম__কলঙ্কিনী। তদ্ভিন্ন ইনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
বহু কবিতার স'স্কৃত অন্থবাদ করিয়াছেন ; কিন্তু উহা গ্রস্থাকারে মুক্রিত হয় নাই। 





শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাঁড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৮৬ 
বঙ্গাৰের €ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমাকান্ত ঠাকুর 
চক্রবর্ভা এবং মাতার নাম তারামণি দেবী । 

মাতুলালয়ে থাকিয়া ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে 
ফরিদপুর জিলার ইদিলপুরের অন্তর্গত বেজনীসার গ্রামনিবাসী প্রসন্নকুমার 
বিদ্ভানিধি এবং পরে কোটালিপাড়ার পশ্চিমপাড় গ্রামনিবাসী প্রসন্নকুমার 
বিষ্যানিধি এবং উক্ত গ্রামনিবাসী শশিকুমার শিরোমণি, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। এই সময় ইনি ঢাক! 
সারস্বত সমাজ হইতে কাব্য, ব্যাকরণ ও পুরাণের উপাধি পাশ করেন। পুরাণের 
উপাধি পাশ করিয়৷ ইনি একটি রৌপ্যপদকও লাভ করেন। পরে ইনি 
পশ্চিমপাড়নিবাসী শশিকুমার শিরোরত্ব এবং রামচন্দ্র ন্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকট 
অধ্যয়ন করিয়! নব্যন্যায়ের আগ্ধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি নবছীপে 


৩২০ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


গমন করিয়া! জয়নারায়ণ তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে ১৩১৪ বঙ্গাব্ধে নব্য- 
গ্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় উভীর্ণ হন। ইনি বিভিন্ন সময়ে গুরুচরণ বিদ্ারত্ব, 
নীলকাস্ত তর্কবাগীশ, দ্বারিকানাথ বিগ্যারত্ব এবং মহামহোপাধ্যায়-ভারভাচার্যা- 
মহাকবি-পদ্মতৃষণ হবিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ মহোদয়গণের নিকটও বিভিন্ন শান্ত 
অধ্যয়ন করেন পরে ইনি কাশীতে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় শিবকু্ার শাস্্ীর 
নিকট বেোদাস্তশাস্ব অধায়ন করেন । 

১৩১৯ বঙ্গাৰে ইনি বুন্দাবনস্থ গুরুকুল বিগ্যালয়ে ছয় মাসের জন্য অধ্যাপন] 
করেন। পরে কাশীনবেশ প্রভুনারায়ণ সি'হের সভাপগ্ডিত-পদে বুত হন। ১৩৩৫ 
বঙ্গাব হইতে ছয বসব পর্যযস্ত ধারাবাহিকভাবে “মাসিক বন্বমতী'তে ইহার 
নিক্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়-_“পুরাণ-প্রসঙ্গ', “কাশীর ইতিহাস+, 
রামায়ণ", “ভক্তি, “মুক্তির পথ”, “কুরুক্ষেত্র”, ন্্রপ্রস্থ' প্রভৃতি । ইহাব 
সম্পাদিত গ্রন্থাবলী বহ্থমতী সংস্করণ__€১) “বাল্মীকি রামায়ণ” (বঙ্গানুবাদ সহ ), 
(২) শ্রীমদ্ভগবত' (টিপ্ননী ও বঙ্গান্বাদ সহ ), (৩) "ধনুর্ব্বেদ” বা “কোদ গুমস্থনম্‌ঃ 
(অন্থবাদ মহ)। অন্যান্য সংস্করণ--(৪) “কাশীব কথা”, (৫) “কাশীর মহিমা” 
(৬) “সত্যনারায়ণেব পাঁচালী”, (৭) “কাশীকেদার মাহাত্ম্য” (৮) ন্যায়কুহ্থমাঞ্জলি” 
( গদ্য ও পদ্য সহ ত্রিশূল পত্রিকায় প্রকাশিত )। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। কাশীতে ই'হ'র মৃত্যু হয়। 


শ্যামাকান্ত স্থৃতিতীর্থ 

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৯৪ 
বঙ্গীকে জল্সগ্রহণ করেম। ইহার পিতার নাম পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী এবং মাতার 
নাম শাস্তমণি দেবী । 

ইনি প্রথমে স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমীপ্ত করিয়া উনশিয়া গ্রামনিবাসী 
অসাধারণ পৌরাণিক ও বৈয়াকরণ মাতামহ কাশীচজ্জর বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট 
কলাপ-ব্যাকরণ ও পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ১৩১৫ বঙ্গাঝে খুলন! জিলার 
নবীপুরে গমন করিয়া হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য- 





এশৈলেন্রনা৭ ক।ব্য-সাংখা-বেদাস্ততীর্থ (পৃঃ ৩১০) ঠ/মাকাণ্ড ত৫পদ।পশ (পৃঃ ৩৯০) 





স্যামাচরণ কবিরত্ব (পৃঃ ৩২১) 





সতীনাথ পঞ্চতীর্ঘ (পৃহ ৩২৬) সত্যব্রত সাম্এনা 'পঃ ৬২৯) 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩২১, 


মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট কাব্য ও স্তৃতিশান্তর 
অধ্যয়ন করিয়া উহাদের আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৩২০ 
বঙ্গাব্দে হুগলী জিলার অন্তর্গত চু"চূড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ 
বেদাস্তশাস্্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন 
হইতে *ম্থতিতীর্থ” উপাধি লাভ করেন । ইহার পর উক্ত অধাঁপক মহাশয়ের 
নিকট ইনি জ্যোতিষশাস্ত্ও অধ্যয়ন করেন। ইহার পর শ্যামাকাস্ত কলিকাতাস্থ 
১৭১ নং বাগবাজার স্্রটে 'সংস্কত চতুষ্পাঠী' এবং “জ্যোতির্গণন! কার্যালয়" স্থাপন 
করিয়া উহাতে অধ্যাপনা এবং ব্যবসা করিতে থাকেন। ইনি একজন বিশিষ্ট 
জ্যোতিষী ছিলেন। 
১৩৫২ বঙ্গাব্দের ভাত্রমাসে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


রহমত আসে চিহেতে 


শ্যামাচরণ কবি্রতু 


১২৬০ বঙগাবের ২৯শে পৌষ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়। জিলার অন্তর্গত 
চেঙ্গাইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া ১৩ বৎসর 
বয়সেই পাগ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন; কিন্তু দারিজ্রযের জন্যই 
শিক্ষালাভের তেমন স্যোগ পান নাই। পরে আরও ৮ বংসর কাল সংস্কৃত 
শিক্ষা করিয়! “কবিরত্্' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইহাকে চাকরী করিতে 
হয়, তথাপি ইনি সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়নে বিরত হন নাই। ১৯১৩ গ্রীষ্টাকে ইনি 
চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। কাশীবাসী হন। উত্তরকালে ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ইহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রস্থাবলী £ (১) সরল কাদশ্বরী, (২) প্রবেশিকা- 
দর্পণ, (৩) জিবেদীয় ক্রিয়াকাগুপদ্ধতিঃ, (৪) ভবদেবপদ্ধতিঃ | 

১৩৪৭ বঙ্গাবঝের ৭ই চেত্র শ্বামাচরণ কবিরত্ব মহাশয় কাশীতে পরলোকগমন 
করেন। 


জীবনী--২১ 


৩২২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 
শ্যামাপ্রসম্ন বিদ্যাবাচম্পতি 


ইনি দিনাজপুর জিলার রাজারামপুর গ্রামে ১৭৮৩ শকাব্ের ১৯শে মাঘ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গঙ্গানারায়ণ বিগ্যাবাগীশ এবং মাতার 
নাম হরিপ্রিয়া দেবী । 

ইনি প্রথমে পিতার নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন | পরে মহেশচন্ত্র তর্ক- 
চুড়ামণির নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়নের পর শ্ঠামা- 
প্রসন্ন নবদ্বীপে গমন করিয়া ব্রজনাথ বিদ্যারত্রের নিকট নব্যম্থতি অধ্যয়ন করেন। 
ইহার পর ইনি সেস্ানের কোন অধ্যাপকের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 
বিশেষ পারদশিতা লাভ করেন। অনন্তর শ্যামাপ্রসন্ন নিজ চেষ্টায় সমগ্র 
মহাভাম্ সহ পাঁণিনি-ব্যাকরণ অধায়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী 
হন। পরে নিজ চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবি্ভ। শিক্ষা 
করিয়া! নিজ গৃহে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বহু রোগীকে নিরাময় করিতে 
থাকেন। ইহার পূর্বে ইনি কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণ] দ্রিলার ভট্টপল্লীতে 
গমন করিয়! ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ 
শান্তী ইহার সতীর্ঘ ছিলেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি কলিকাতা সংস্কত কলেজে অধ্যাপনার জন্য 
আমস্ত্রিত হন; কিন্তু বেতন লইয়! কার্ধ্য করিতে হইবে-_-এইজন্ত উহা গ্রহণ 
করেন নাই। কাশীনরেশের আমন্ত্রণও উক্ত কারণে শ্ঠামাগ্রসন্ন প্রত্যাখ্যান 
করেন। "এই ঘটনার পর ইনি পিতৃদেবের চতুষ্পাীতেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 

মহারাজ-দরবারে স্বৃতি ও জ্যোতিষশাস্থ্বের বিচারে ইনি বিশেষ সম্মানিত ও 
পুরস্কৃত হন। 

১৮৩০ শকাব্দের ২০শে জৈষ্ঠ ইনি স্বগৃহে পরলোকগমন করেন। 
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শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত 


রাজসাহী জিলার অন্তর্গত বৈছ্যবেলদ্বরিয়া গ্রামে ১২০৪ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্র 
সিদ্ধান্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামকিশোর তর্কালঙ্কার। 

শিবচন্দ্র সপ্চমবর্ষ বয়সে পাণিনি-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অল্প 
দিনের মধ্যে নিজ প্রতিভাবলে উহাতে জ্ঞানলাভ করেন। যোড়শবর্ষ বয়সে ইনি 
যায়, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। অনেক 
সময় শিবচন্দ্র নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত হইয়া অধ্যাপকর্দিগকে বিচারযুদ্ধে পরাজিত 
করিতেন। ১৭ বৎসর বয়সে শিবচন্ত্র নিজগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
অধ্যাপনা! আরম্ভ করেন। ইহার চতুষ্পাঠীতে পাণিনি-ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য এবং 
স্বৃতিশাস্ত্র পড়ান হইত। নান দূর দেশ হইতে বহু ছাত্র মাসিয়! উহার নিকট 
অধ্যয়ন করিত। এমন কি, বনু ছাত্র তাহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এমন 
সময়ে ইহার মনে ভাবাস্তর উপস্থিত হওয়ায় ইনি নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া 
কাশীতে গমন করেন। সেই সময় কাশীতে মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশ্র বা 
কাকারাম শাস্ত্রীই সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। শিবচন্দ্র স্বহস্তলিখিত পুথিদ্বারা 
সাখ্য, পাতগ্রল, মীমাংসা, বেদান্ত ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র তাহার নিকট অধ্যয়ন 
করিতে লাগিলেন। প্রখ্যাত জ্যোতিষী মহামহোপাধ্যায় বাপুর্দেব শাস্ত্রীও 
শিবচন্দ্রের সতীর্থ ছিলেন। বহু সময় কাকারাম শান্্ী শিবচন্দ্রের বিচার-নৈপুণ্য 
দেখিয়। স্তভভিত হইতেন। শিবচন্দ্র পাচ বৎসর কাল গুরুর নিকট অধ্যয়ন করেন 
এবং গুরুদেব ই"হাকে “সিদ্ধান্ত” উপাধি দান করেন। শিবচন্দ্র কাকারামের সহিত 
পুণা, কাশ্মীর, গুজরাট প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। অধ্যয়নের পর শিবচন্তর 
সিদ্ধান্ত দেশে ফিরিয়! নিজগৃহে অন্নদান করিয়৷ বহু ছাত্রকে পড়াইতে লাগিলেন । 
একদা কলিকাতভার রাজ! শ্ঠার্‌ রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর কোন বিষয়ের প্রমাণ 
সংগ্রহের জন্ঠ বঙ্গদেশের পণ্ডিতমগ্ডলীর শরণাপন্ন হন; কিন্তু কেহই তাহার 
মনোবাসন! পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কেবল শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তই তাহার 
অভীষ্ট পূরণ করেন। ইনি ১৭ খানি কাব্য ও মহাকাব্য এবং ১৭ খানি দর্শনাদি 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

শিব্চন্দ্র ৭৪ বৎসর*বয়সে ১২৭৮ ব্জাবে দেহত্যাগ করেন। ইনি উত্তরবঙ্গের 
একজন শ্রেষ্ঠ প্ডিত ছিলেন। 

শিবচন্দ্রের রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) সটীক দিদ্ধান্তচন্জ্রিক (৬*০* গ্লোক ), 


৩২৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


(২) স্বধাসিদ্ধুঃ (প্রাণিনির টাকা), (৩) চণ্ডীর ছ্যর্থ ব্যাখ্যা (বাহ্‌ ও 
আধ্যাত্মিক), (৪) গুঢ়ভাবার্থকাশিনী (রুদ্রচণ্ডীর টাকা), (৫) বিছন্সনো- 
রঞ্জনং কাব্যমূ, (৬) বাস্থদেববিজগ্ন-মহাকাব্যমূ, (৭) কালীয়দমনং কাব্যম্‌, 
(৮) কুলশাস্ত্রকৌমুদ্দী (কুলগ্রন্থ), (৯) দোলযাত্রাবিধিঃ, (১৭) দুর্গোধ্সব- 
বিসর্জনবিধিঃ, (১১) শ্রামদ্ভাগবতবিচারঃ। 

অন্যান্ গ্রস্থসযূহের নাম পাঁওয়। যায় না। 


রেজি 


শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ 


ইনি ত্রিপুরা জিলার বাজাপ্তি গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম শত্তুনাথ ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম করুণাময়ী দেবী । 

শিবচরণ স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ফরিদপুর জিলার ধান্ুকা গ্রামে গমন 
করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট ৬ বৎসর পর্য্স্ত সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করিয়া বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করেন। পরে উক্ত গ্রামের অন্য কোন অধ্যাপকের 
নিকট কাব্য, অলঙ্কার এবং অভিধান অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত দক্ষতা অঞ্জন 
করেন। পরে শেষোক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে ইনি “সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি 
গ্রহণ করেন। ইহার পর ইনি ন্যাধশাস্ব অধ্যয়ন করিবার জন্য বিক্রমপুরে 
গমন করিয়া কোন অধাপকের নিকট ৬ মাস উহ1 অধায়ন করেন; কিন্তু নান! 
কারণে উহা আর ই'হার পড়া সম্ভব হয় নাই। 

পরে সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয় প্রথমে ধান্থকায় এবং পরে স্বগ্রামে চতুস্পাঠী 
স্থাপন করিয়া এবং আহার-বাসস্থান দিয়া ৮1১০ জন ছাত্রকে স্বগৃহে রাখিয়া 
তাহাদিগকে অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। এই সময়ে নানা স্থানের বত ছাত্র 
আসিয়! ইহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক 
ছিলেন। ইহার লিখিত 'ব্যাকরণ-বিষয়ক পত্রিকা” এখনও বহ স্থানে পঠিত ও 
আলোচিত হয়। 

১৩৩৫ বঙ্গাঝের মাধী পুণিম। তিগ্রিতে স্বগ্রামে ইহার মৃত্যু হয়। 
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শিবদেব বিদ্যারত্ব 


ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ধীতপুর গ্রামে ১৭৫৫ শকাবঝে বিদ্যারত্ব মহাশয় 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য ও মাতার নাম 
বিশ্বেশ্বরী দেবী । 

বিগ্ভারত্ব মহশিয় ব্যাকরণাদ্দি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শিবপুর গ্রামের বিখ্যাত 
গ্মার্ত তারাকান্ত ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিবদেব 
বিছ্ভারত্ব মহাশয়ের দর্শন ও বাকরণশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল। 

দীর্ঘকাল ইনি নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! বহু ছাত্রকে অধ্যাপন। 
করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সভায় বিচারে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

১৩০৭ বঙ্গাঝের ৫ই শ্রাবণ বিছ্যারত্ব মহাশয় পরলোকগমন করেন। 





শ্রীসতীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ 

ইনি বরিশাল জিলার অন্তর্গত চাদসী গ্রামে ১৩০ বঙ্গাকের কার্তিক 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গঙ্গাধর জ্যোতিভূর্ষণ এবং মাতার 
মাম কালীময়ী দেবী। 

স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার 
অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে গোবিন্দচন্ত্র বাচম্পতির নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম করেন। তাহার পর শ্বগ্রামস্থিত 'পুরুযোতম চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক 
কাশীনাথ বিদ্যারত্বের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের আছ ও মধ্য পশি 
ফরেন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়। ৮১নং রাজা নবরুষ্ণ স্ীট্স্থিত “আধ্য 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট 
হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি পাবনা জিলার 
অন্তর্গত স্থলবসস্তপুরস্থ চতুষ্পাঠীতে বহুদিন অধ্যাপন। করেন। বর্তমানে ইনি 
লিকাতা৷ ভবানীপুরস্থ “দশমহাবিদ্যা চতুষ্পাঠী'তে প্রধান অধ্যাপকরূপে কাধ্য 
ফরিতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 


কমে 
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সতীনাথ পঞ্চতীর্থ 


পূর্ববঙ্গের পাবনা জিলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন দৌলতপুর 
গ্রামে ১২৮* বঙ্গাব্ধের জন্মাষ্টমী দিবসে সতীনাথ চক্রবস্তাঁ জন্মগ্রহণ করেন। 
ই'হার পিতার নাম দুর্গানাথ চক্রবর্তী এবং মাতার নাম স্থ্রধুনী দেবী। সতী- 
নাঁথের পূর্ববপুরুষগণের বাসস্থান ছিল বর্ধমান জিলায় ) কিন্ত ম্যালেরিয়ার 
জন্য তাহার] পূর্বোক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়৷ দৌলতপুর গ্রামে আসিয়। বাস 
করিতে থাঁকেন। 

সতীনাথ বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালাতেই শিক্ষালাভ করেন। পরে দশ 
বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ জিলার সেরপুরে গমন করিয়! সেরপুর চতুষ্পাঠীতে 
চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়। কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
সর্ধবোচ্চ বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর ইনি মুশিদাবাদ জিলার বহরমপুর 
চতুষ্পাঠীতে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়। কাব্য ও স্বৃতিশাস্ত্রের উপাধি পাশ 
করেন। অনস্ভর সতীনাথ কাশীধামে গমন করেন এবং সেস্থানে কোন 
অধ্যাপকের নিকট নয় বসর অধ্যয়ন করিয়া বেদ, স্বতি ও জো1তিষশাস্কে 
বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর ইনি সাখখ্য ও বেদাস্তের উপাধি 
পাশ করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর সতীনাথ পঞ্চতীর্ঘ মহাশয় স্বগ্রাম দৌলতপুরে আসিয়া 
নিজ মাতার নাম অনুসারে “স্থরধুনী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতেই 
অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ই'হার অধ্যাঁপনা-নৈপুণ্যে বাংলাদেশের নানা স্থান 
হইতে বহু ছাত্র আসিয়া ইহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময়ে 
ই'হার অধ্যাপনা"খ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তার লাভ করায় উক্ত চতুষ্পাঠী একটি 
বিশিষ্ট সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। 

স্বনামধন্য গণিতশাস্ত্রবিদ্‌ স্বর্গত ঘাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কোন সময়ে সতীনাখের 
চরিত্রবল এবং পাঙ্ডিত্য দেখিয়। মুগ্ধ হইয়া! সিরাজগঞ্জ শহরে নিজ বাঁসভূমির 
সংলগ্ন সাতবিঘ! জমি ইহাকে দান কয়েন। 

১৩২০ বঙ্গাব্ধে ইনি ময়মনসিংহের বিখ্যাত জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী 
মহাশয়ের সভাপগ্ডিত-পদ্দ গ্রহণ করি! টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত হেমনগরে 
গমন করেন এবং জমিদার মহাশয়ের সহধদ্দিীর নাম অনুসারে 'ক্ষীরোদাছন্দরী 
চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়। ভাহাতে ১৩২* বঙ্গাৰ হইতে ১৩৪৫ বঙ্গ পর্যযস্ত 
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অধ্যাপন। করান। এই সময়ও বহু ছাত্র ই'হার নিকট অধ্যয়ন করিতে আমিত। 
দেশ বিভাগের পর ইনি চু'চড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপকের পদ 
গ্রহণ করিয়। তাহাতে অধাঁপন1 করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। 

ইহার পর ইনি নদীয়া জেলার কল্যাণীতে পুনরায় “স্থরধুনী চতুষ্পাঠী' 
স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাঁকেন এবং এস্বানে “কল্যাণী 
সনাতন পরিষদ্‌* নামে সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণের এক কেন্দ্র স্থাপন করেন। 

ইহার রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকদ্ধয় ঃ (১) অশৌচে শাস্ত্রীয় মত, (২) 
সংস্কত-দীপিক]। 


সতীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ স্থতিতীর্ঘ 


মুশিদাবাদ জিলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত যাদবপুর গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাঝের 
৮ই জোষ্ঠ ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম জগছন্ধু চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার 
নাম মোক্ষদাঙ্ছন্দরী দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি শরচ্চন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামক তর্কতীর্ঘ 
মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া! উহার আছ্য ও মধ্য এবং ১৩২১ 
বঙ্গাব্ধে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উহার নিকট হইতে কাব্যের 
উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়] উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্যপদক লাভ 
করেন। অনস্তর ইনি ১৩২৯ বঙ্গাবে ইহার নিকট হইতে স্বতির উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! রৌপ্যপদক লাভ করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ১৩৩১ বঙ্গাঝে সতীশচন্ত্র গ্ডা গ্রামস্থিত “কালিদাস 
চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৩৫৭ বঙ্গাব্ব পর্য্যন্ত উক্ত কার্য করিয়া 
উহা হইতে অবনর গ্রহণ করিবার পর তিন বংসর পর্যাস্ত কেনারাম হাই স্কুলে 
সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য করিয়। হৃরোগে আক্রান্ত হন এবং উহা! হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 


৩২৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ই'হার প্রণীত গ্রন্থের নাম £ কোষসংগ্রহঃ | তদ্ভিন্ন আরও কয়েকখানি 
পুস্তক রচনা! করেন ; কিন্তু তাহাদের নাম জানা যায় নাই। 


শ্রীসত্যনারায়ণ স্থৃতি-সাংখ্য-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ 


বর্ধমান জিলার পাতাইহাট গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ই"হার পিতার নাম নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যান্থৃধি এবং মাতার নাম দক্ষদামিনী 
দেবী। 

বাল্যকালে ইনি কিছুদিন পাঠশাল। এবং স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ইহার পব 
ইনি পিতার নিকট সংক্ষিগ্তসার-ব্যাকবণ অধ্যয়ন কবেন। যখন ই হার ব্যাকরণ 
পড়া শেষ হয়, তখন ই'হার বয়স মাত্র ১৩ বংসর। শ্রীসত্যনারায়ণ ১৫ বৎসর 
বয়সে ব্যাকরণের উপাধি এবং ১৩১২ বঙ্গাবে সাংখ্যেব উপাধি পাশ করেন। 

পরে ইনি বর্ধমান জিল[র দাইহাটের ইংরেন্ী বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতা আরম্ত 
করেন, কিন্তু নানা কারণে উহা! পরিত্যাগ করিয়া! স্বগ্রামে মাতৃদেধীর নামে 
চতুষ্পাঠী গ্বাপন করিয়! তাহাতে অধ্যাপনা-কার্ধ্যে ব্রতী হন । 

অধ্যাপনা কার্ধ্য করিবার সময় ইনি নব্যস্বতির উপাধি পরীক্ষা এবং 
নবদ্বীপ প্রাচীন স্বতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া উভয় পবীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়1 “জগদ্ধাত্রী বৃত্তি” লাভ করেন। ইহার পর ইনি বেদান্তের উপাধি 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বর্ধমান মহারাজের প্রদত্ত স্থুবর্ণ-পদক লাভ 
করেন। ইহার পাগ্ডিত্যে মুদ্ধ হইয়। নবদ্ীপের পণ্ডিতমগ্ডলী ই'হাকে 
“তর্কচূড়ামণি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর কিছুদিন ইনি বীরভ্ৃম 
জিলার 'কুস্তল রূপাসিন্ধু চতুষ্পাঠীতে' অধ্যাপনা করেন। পরে ন্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া পুনরায় 'দক্ষদামিনী চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হুইয়াছেন। 

ই'হার রচিত পুস্তকাবলী : (১) সরম্বত্ষ্টক, (২) হ্ধ্যষ্টকঃ (৩) তারাষ্টক, 
(৪) কালীসহত্র, (৫) বীরভত্র, (৬) তৃতশুদ্ধিঃ, (৭) শিবনির্দোষোৎ- 
পত্তিবিবরণম্ঠ (৮) ভাধ্যাষ্টক, (৯) শতমুণ্ড, (১০) অবৃষ্টশেষ, (১১) 
মিবারপ্রতাপ। 
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সত্যব্রত সামশ্রমী 


১২৫৩ বঙ্গাবের ১৬ই জ্োষ্ঠ (১৮৪৬ খ্রীঃ, ২৮শে মে) বৃহস্পতিবার ইনি পাটনায় 
জন্সগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামদাস চট্টোপাধ্যায়। সত্যব্রতের 
প্রকৃত নাম কালিদাম চট্টোপাধ্যায় । পিতা পুত্রের সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া 
ইহাকে “সত্যব্রত নামে অভিহিত করেন। সেই সময় হইতেই ই'হার নাম 
হয় “সত্যব্রত?। ই'হার্দের আদি বাসস্থান ছিল বর্ধমান জিলার কালনা মহকুমার 
অন্তর্গত 'ধাত্রী” গ্রামে । 

অষ্টম বৎসর বয়সে ইহার উপনয়ন সংস্কার হয়। পরে ইনি কাশীর সরম্বতী 
মঠে বেদ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। তখন এ মঠের অধাক্ষ ছিলেন গৌডস্বামী | 
গৌডস্বামীব সহিত সত্যব্রতকেও সন্গ্যাসীর আদর্শে দ্বারে বারে ভিক্ষায় বাহির 
হইতে হইত। মঠে প্রথমে ইনি বিশ্বরূপস্বামীর নিকট পণিনি-ব্যাকরণ এবং 
মহাভাত্য অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপকের অধ্যাপনা-নৈপুণো ইনি অন্নকালের 
মধ্যেই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং পতঞ্ললির মহাভাস্ত অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত 
করেন। অতঃপর ইনি গুজরাট দেশীয় সামবেদজ্ পণ্ডিত নন্দরাম তরিবেদী 
মহাশয়ের নিকট চারিবেদ অধায়ন করেন। সত্যব্রত ১২ বসব কাল গুরুগৃহে 
বাস করিয়া পাণিনি-ব্যাকরণ এবং চারিবেদে বিশেষ পারদর্শা হন। ১২৭৩ 
বঙ্গাৰে ই'হার অধ্যয়ন শেষ হয়| 

অনস্তর সত্যব্রত কতিপয় ছাত্রের সহিত ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। প্রথমে 
ইনি কাশীর সহ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া! কোন সময়ে বুন্দির 
মহারাজার রাজসভায় উপস্থিত হন এবং সেই স্থানের পণ্ডিতগণের সহিত বেদ 
বিষয়ে আলোচনা করেন। ই'হার বেদ বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখিয়! রাজসভার 
পণ্ডিতগণের অন্থমতি লইয়। মহারাজ ইহাকে 'সামশ্রমী' উপাধিতে ভূষিত 
করেন। সেই ঘটনা হইতে ইনি “সত্ব্রত সামশ্রমী” নামে পরিচিত হুম এবং 
পণ্ডিত-সমাজে গ্রতিষ্ঠ। লাভ করেন। 

ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কাশীতে পিতৃগৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিয়। বাস করিতে থাকেন । তখন ই'হার নিকট বহু ছাত্র অধ্যয়ন 
করিবার জন্য আসিতে লাগিল। কারণ, তখন ই'হার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহু দূর 
পর্য্স্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । ইনি নিজগৃহে ১৪।১৫ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান 
হিয়া তাহাদিগকে অধ্যাপনা! করিতেন। ইহার ছাত্রদিগের মধ্যে লাহোরের 
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জগন্নাথ নিরুক্তরত্ব, লাহোরের আংলো-বৈদিক কলেজের অধ্যাপক রাম শাস্ত্রী, 
জলম্বরের নরদেব শাস্মী, লাহোরের “আর্ধ্যপ্রভা' পত্রিকার সম্পাদক সন্তরাম 
বেদরত্ব, চাম্পারণ-শিকাবপুরের জগন্নাথ প্রসাদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিশেষ বিখ্যাত । 
যতদিন পর্য্স্ত ইহার পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন ইনি কাশীতেই বাস করিতে 
থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করেন 
(১৮৭৫ খ্রীঃ) | 

কাশীতে যখন ইনি ধাস করিতেছিলেন, তখন কাশীর সংস্কৃত কলেঙের 
অধ্যক্ষ ই'হাঁকে উক্ত কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ দিতে চাহেন ) কিন্ত বাংলা- 
দেশে থাকিয়] বেদ প্রচাব করিবেন বলিয়া ইনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। ইনি 
কয়েক বসব কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদের অধ্যাপক, কয়েক বৎসর সংস্কৃত 
উপাধি পরীক্ষায় হিন্দুশাস্ত্র এবং বেদের পবীক্ষক ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাবে 
কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির এযাসোসিয়েট মেগ্বার এবং ১৯১০ শ্রীষ্টাব্ের 
সেপ্টেম্বর মাসে ইনি উহাব অনারারি মেম্বার নিষুক হন। কলিকাতায় 
অবস্থান কালে ইহার নিকট আসিয়! বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। 

কাশীতে অবস্থান কালে সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় “প্রত্বক- 
নন্দিনী' নামে একখানি বৈদিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহা আট বৎসর 
কাল প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬৭--১৮৭৪ খুঃ)|। কলিকাতা! হইতে “উষা” নামে 
একখানি সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক পত্রিক! প্রকাশ করেন। উহা! সাত বৎসর কাল 
স্থায়ী ছিল (১৮৮৯--১৯০৫খু)। উক্ত দুই পত্রিকায় ই'হাঁর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। 

কলিকাতায় আসিয়া বেদ প্রচারের জন্য ইনি একটা মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন। 
ইহাতে ইনি “বিব্রিওথিকা ইণ্ডিকা* গ্রস্থমালার সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত ই'হার 
সম্পাদিত ও অনৃর্দিত সকল গ্রস্থই মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। 

১৮৭* খ্রীষ্টাৰে রাজা রাজেন্জলান মিত্র মহাশয় ইহাকে এসিয়ার্টিক 
সোসাইটির “বিব্রিওখিকা ইণ্ডিকা"র জন্য সামবেদ মুদ্রণের ভার অর্পণ করেন। 

ইহার সম্পাদিত গ্রস্থাবলী £ (১) সামব্দ সায়ণ ভান্তসহ (পাঁচখণ্ড, ১৮৭১ 
--১৮৭৮ খ্রীঃ), (২) এতরেয় ব্রাহ্মণ সায়ণ ভাস্তসহ (চারিখণ্ড, ১৮৯৪---১৮৯৬)৮ 
(৩) শতপৎত্রাঙ্গণ সায়ণ ভাস্মসহ (ছুইখগ্ড, ১৮৯৯--১৯১২ ), (৪) খাক্কের 
নিরুক্তি চোরিখগ্, ১৮৯০---১৮৪৯১), (৫) কারগুব্হ (১৮৭৩), ৬) 
স্যায়াবলি (১৮৭১), (6) অরীভাষা (১৮৯৭), (৮) তরী চতুষ্টরর (১৮৯২) 
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(৯) ত্রয়ী টাকা (১৮৯৭), (১০) অক্ষরতনত্রম (১৮৮৯), (১১) যাস্কপরিভাষা-ুত্রমূ 
(১৮৯১), (১২) আর্ধেয ব্রাঙ্গণ (১৮৭৪), (১৩) মন্্ত্রাঙ্ষণমূ, (১৮৭৩), (১৪) 
সামবিধানব্রাঙ্দণম্‌ (১৮৯৫), (১৫) শতপণত্রাহ্ষণম্‌ (১৯৩), (১৬) বংশত্রান্ণমূ, 
(১৮৯২), (১৭) শুক্ুষজূর্ধেদ, বাজ্সনেয়ি-সংহিত। মাধ্যন্দিনী শাখা (১৮৭৪ শকাব), 
(১৮) কৃষ্ণযুর্বেদসংহিতা! (১৮৯৯, (১৯) ঘজুর্ধেদসংহিতা মাধান্দিনী শাখা 
(১৮৭৭), (২০) সামপ্রতিশাখ্যম্‌ (১৮৯৭), ।২১) সামবেদসংহিতা (১৮৭৯), 
(২২) গোভিলগৃহাস্থত্রমূ (১৮৮৬)১ (২৩) নিরুক্তালোচনম্‌ (১৯০৭), (২৪) মাধব- 
চম্পুকাবাম্‌ ও (২৫) বিদ্যোন্সাদতরঙ্গিণী (১৮৭১), (২৬) খরাঙ্কৃশ: (১৮৯৪), (২৭) 
বিবেকবিলাসঃ (১৮৭৬), (২৮) অষ্টবিকৃতিবিবৃতিঃ (১৮৮৯), (২৯) নারদীয়- 
শিক্ষা (১৮৯*), (৩০) নিদানস্থত্রম (১৮৯৬, (৩১) সামপ্রকাখনম্‌ (১৮৯১), 
(৩২) বিদ্ধশালভগ্িকা (১৮৭৩), (৩৩) চন্দ্রশেখরচম্পুঃ (১৮৭১), (৩৪) 
উভটপার্যদ্ত্রবৃত্তিঃ (১৮৯৫), (৩৫) পদগাঢ়ঃ (১৮৮৯), (৩৬) পার্ধদস্থত্রমূ. 
(১৮৯৬), (৩৭) উপলেখস্ত্রম (১৮৯৫), (৩৮) ষড়বিংশত্রাক্মণম্‌ (১৮৭৪), (৩৯) 
উপগ্রস্থসথত্রমূ (১৮৯৭), (৪০) উপনিষদঃ (১৮৯৫) (৪১) পার্যদসুত্রবৃত্তিঃ (১৯০৫), 
(৪২) সামপদসংহিতা (১৮৯১), (৫৪৩) অগ্নিন্তোমসামানি (১৮৯২), (৪৪9) সপ্তদশ- 
মহাসামানি (১৮৯১), (৪৫) দেবতাতব (বাংলায়, ১৮৭৩)। 

ইহা ব্যতীত লগুনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুস্তক-তালিকায় ইহার 
সম্পাদিত নিম্নলিখিত পুন্তকসমূহের উল্লেখ আছে--(১) বহু বিবাহ সমালোচনা, 
(২) পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ভাস্বসার, (৩) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণভাষ্য, (৪) গোভিলগৃষ্থ 
সুত্রব্যাখ্যান, (৫) মীমাংসাস্ত্রভান্ত, (৬) ত্রাঙ্গধর্মের টাকা । ইনি একজন, 
স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

ইনি ১৯১০ খ্রষ্টাব্দে সন্াসরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯১১ শ্রীষ্টাবের ১লা জুন, 
(১৩১৮ বঙ্গাবের জ্যৈঠী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে) কলিকাতার গু'ড়িপাড়ার স্বীয়ভবনে 
পরলোকগমন করেন ।* 


গ্রীগৌরাঙগগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের পুস্তক অবলম্বনে সঙ্কলিত। 
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শ্রীসনকেশ্থর স্বতিতীর্থ 


রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত নেওয়ালী গ্রামে ১৩২১ বঙ্গাবের 
১২ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মহেশচন্দর ্যায়রত্ব এবং 
মাতার নাম বিনোদবাল। দেবী । 

অল্প বয়সেই ই'হার পিতবিয়োগ হওয়ায় ইনি উক্ত জিলার মশানভাঙা। গ্রামন্থ 
মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন। ১২ বৎসর বয়সে ইহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাণ্ 
হয়। ইহার পর ইনি জলপাইগুডি সহরস্থ ব্রাঙ্মণপাঁভা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
প্রীরামমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাঁশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করেন , কিন্ত স্বাস্থা ভঙ্গের জন উক্ত স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
পরে রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম মহকুমার নিকটবর্তী শ্যাম। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
গ্রীগিরিজাশঙ্কর ম্বৃতিতীর্থ মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া ১৩৪১ বঙ্গাবে কলাপ- 
ব্যাকরণের আগ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি পুনরায় রংপুর 
সহরে আসিয়া! মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় প্রতিষ্ঠিত যাদবেশ্বর 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ভববঞ্চন তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ম পড়িতে আরম্ত 
করেন। কিছুদিন ন্যায়শান্ত্র পডিবার পর ইহাব নিকট কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য 
পাশ করেন এবং উহাঁব উপাধি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইহার পর নান। কারণে 
রংপুর পরিত্যাগ করিয়া! ইনি নবদ্বীপে আগমন করেন এবং ত্রিপথনাথ স্বৃতিতীর্থ 
মহাশয়ের নিকট নব্যম্থৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট 
হইতে উহার আছ ও মধ্য এবং ১৩৫২ বঙ্গাব্দে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
ইত্যবসরে ইনি নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী সভায় কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতির উপাধি 
পরীক্ষা! দিয়া উহাদের উপাধি লাঁভ করেন। ইনি স্থৃতির উপাধি লাভের পর 
পূর্ববঙ্স্থ ঢাকা সারন্বত সমাজে স্বতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'ম্বতিবিদ্যাতৃষণ' 
উপাধি লাভ করেন। নবদ্ীপে অবস্থান কালে ইনি চৈতন্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
রামক তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবদর্শন এবং গ্রীঅতুলকুষ্ণ পঞ্চতীর্থ 
মহাশয়ের নিকট কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। 

১৩৫২ বঙ্গাবকে ইনি রংপুর জিলার অন্তর্গত 'ঘুন্ধরাম আধ্য বিদ্যালয় 
নামক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া! ১৩৫৬ বঙ্গাবের ১৩ চেত্র পর্য্যন্ত উক্ত 
কাধ্য করেন। পরে ১৯৫১ গ্রীষ্টাব্ে কোচবিহার জিলার অন্তর্গত ভুল্কী গ্রামে 
“ক্ষার চতুষ্পাঠী' নামে টোল স্থাপন করিয়া! তাহাতে অধ্যাঁপন! করিতে থাকেন। 
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পাঁচ বৎসর উক্ত স্থানে অধ্যাপনার পর ইনি নাজিরহাট বন্দরের নিকট জমি ক্রয় 
করিয়া বাড়ী নিশ্মাণ করেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। 
কিছুদিন পরে উক্ত স্থানে ইনি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গন 'ধশ্মপ্রচারিণী 
মহাসভা!' স্থাপন করিয়। সনাতন হিন্দৃধশ্ম প্রচার করিতে থাকেন। উক্ত ধন্দসভার 
কার্য ক্রমশঃ বিস্তার লাভের ফলে কোচবিহার জিলার অন্তর্গত বলরামপুর 
বন্দরের নিকট ভপশীতলায় 'সনকমঠ' নামে একটি মঠ স্থাপিত হয় এবং ইহাতে 
নানাবিধ যাগষজ্ঞ ও ধর্শব্যাথ্যা অনুষ্ঠিত হইতেছে । ই'হারই চেষ্টায় কোচবিহারে 
“অখিল ভারতীয় সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন সমিতি"র শাখা স্বাপিত হয়। ইনি 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রস্থঘ্ধয় £ (১) দৈববাণী (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), (২) মাহ্শভান্ত। 
(১৩৬1 বাব )। 


শ্রীসস্তোষকুষার কাব্য-ব্যাকরণ-স্থৃতিতীর্থ 

মেদিনীপুর জিলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মিজ্জাপুর গ্রামে ১৩০৫ 
বঙ্গাবের ১ল! আশ্বিন শ্রীসস্তোষকুমার চক্রবর্তাঁ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার' 
নাম যছুনাথ চক্রবর্তী এবং মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী। 

বাল্যকালেই ইহার পিতা এবং মাতার মৃত্যু হয়। তখন ইনি 'কেলোমাল" 
গ্রামে মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়। সেস্থানেই বাস করিতে থাকেন এবং বামাপদন 
ভট্টাচার্য্য এবং রজনীকাস্ত ভট্টাচার্যের নিকট সংক্ষিগুসার-ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। কিন্ত সেস্থানে পড়াশুনার বিষ্ব উপস্থিত হুওয়ায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 
যোগীখোপ গ্রামে আসিয়। বিশ্বনাথ তর্কতৃষণ এবং নারায়ণচন্দ্র বিদ্যার মহাশয়ের 
চতুষ্পাঠীতে উক্ত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। সেস্বান হইতে ইনি ১৯২১ 
রষ্টাবৰে ব্যাকরণের আছ, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণের মধ্য এবং ১৯২৮ থরষ্টাবে 
ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন । পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের আস্চ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়! বৃত্তি লাভ করেন! এই সময় ইনি চট্টলপ্রদেশের পৌরোহিত্য 
পরীক্ষার আত্ঘ, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হছন। অনম্তর ইনি কলিকাতা 
আসিয়। সংস্কত কলেজের নিন্তারিণী ছাত্রাবানে অবস্থান করিয়। সংস্কৃত কলেজেই 
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মহামহোপাধ্যায় শিতিকঞ& বাচম্পতি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্্ব অধ্যয়ন করিতে 
আরম্ভ করেন; কিন্ত বাচস্পতি মহাশয় কলিকাতা। বিশ্ববিচ্তালয়ে যোগদান 
করায় সংস্কত কলেজের অধ্যাপক নারায়ণচন্ত্র স্মতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে 
১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নব্যন্থতির আগ, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এবং ১৯৩২ খ্ীষ্টাবধে মীমাংসার 
আত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্বিলাভ কবেন। পরে ১৯৩৪ শ্বীঃ ইনি নব্যস্থতির 
উপাধি পরীক্ষাক়্ উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মীমাংসার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া! বৃত্তিলাভ করেন। পবে ইনি কাব্যেব উপাধি পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
অধ্যয়ন সমাপ্তির পব ইনি নিজমাতার নাম অহ্থসারে কলিকাতায় চতুগ্পাঠী 
স্বাপন করিয়। তাহাতে অধাপনা আরম্ভ করিয়া বর্তমান কালেও উক্ত কাঁ্যে 
নিযুক্ত আছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 





সর্বানন্দ স্তায়বাগীশ 


বর্ধমান জিলার জামালপুবের অন্তর্গত বি্ভাবতীপুর গ্রামে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ 
সর্ববানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ধর্শদাস বিগ্যানিধি 
বন্দোপাধ্যায় । ধর্শদ্াস একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 

বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার পব ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতেই সংক্ষিপ্তসার- 
ব্যাকরণ অধায়ন সমাপ্ত করেন। ইহার পব ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ংক্রমকালে 
পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়নের জন্য নবন্ীপে গমন করেন । উহার অধ্যয়ন সমাপ্তির পর 
ইনি তথায় নব্যন্যায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া শ্বতিশান্্ অধ্যয়ন করেন। পরে প্রাচীন 
স্তায় অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় গমন করেন। সেস্থানে উহ! সমাপ্ত হইলে পর 
মিথিলার পণ্ডিত-সমাঁজ ইহাকে "ম্যায়বাগীশ' উপাধি প্রদান করেন। উপাধি 
লাভের পর সর্ববানন্দ বেদাস্তদর্শন অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীতে গমন করেন এবং 
'সেস্থানে প্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক দণ্তী স্বামীর নিকট বেদাস্ত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ 
পারদশিতা লাভ করেন। এই সময়ে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন “সতীদাহ 
প্রথা” প্রচলিত থাকায় মাতাও সহম্বৃতা হন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় তখন কাশীতে 
“ছিলেন। উহাদের সৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইনি শ্বগৃছে আগমন করেন । 
পরে কলিকাঁতাস্থ শোভাবাজারের রাজ! স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাছুর 
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অহাশয়ের সভাপপ্তিত-পদে সর্ধবানন্দ স্ায়বাগীশ মহাশয় বৃত হন এবং দেব বাহাছুর 
মহাঁশয়। কর্তৃক ৪৯নং শ্যামপুকুর স্্রীটে একটি বাড়ী তৈয়ারী করিয়া উহাতে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন আর উহার নিকটবন্ত্ী স্থানে অধ্যাপক মহাশয়ের জনয 
একটি বাড়ী তৈয়ারী করাইয়া! দেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় সানন্দে ছাজজদিগকে 
অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে উক্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্য। দাড়ায় 
৩০/৪০ জন। 

কালক্রমে সর্ধবানন্দ হ্ঠায়বাগীখ মহাশয়ের প্রধান অধ্যক্ষতায় এবং রাধাকাস্ত 
দেব বাহাদুর মহাশয়ের অর্থান্ুকূল্যে ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতাষ 'শব্দকল্লক্রম” (১) 
নামক এক অতিবরৃহৎ স'স্কৃত অভিধান সঙ্কলিত হয়। এই সঙ্কলন কার্যে 
স্যায়বাগীশ মহাশয় জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তাহার সহকারী নিযুক্ত 
করেন। 

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর মহাশয় “বিধবা বিবাহ প্রচলন” নামক পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্যে “বিধবা বিবাহ” আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। 
অপর পক্ষে ন্যায়বাগীশ মহাশয় “বিধব! বিবাহ প্রতিবাদ নামক পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়! তাহার সাহায্যে উহার প্রতিবা করিতে থাকেন। এই প্রতিবাদ কার্ধ্যে 
সন্তষ্ট হইয়। বাধাকান্ত দেব বাহাছুর মহাশয় স্যায়বাগীশ মহাশয়কে একখানি 
মুল্যবান্‌ কাশ্মীপী শাল উপহার দেন। সেখানি তিনি আবার জয়নারায়ণ 
তর্কালঙ্কার মহাশয়কে উপহার দেন। 

কোন সময়ে জয়পতাকাধারী এক ভ্রাবিড়ী ব্রাঙ্ষণপপ্ডিত রাজার নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলেন যে, “আমি শাস্ত্র বিচারপ্রর্থী। আমি কাশী, কাঞ্ধী এবং 
মিথিলা জয় করিয়া এক্ষণে বঙগদেশ জয়ের আশায় রাজধানী কলিকাতায় 
আসিয়াছি। আপনি বিচ্যোৎ্সাহী এবং 'শব্কল্সদ্রম” নামক সংস্কৃত অভিধান 
সঙ্কলন করাইতেছেন।” তাহাতে রাজ! বিচার-সভার ব্যবস্থা করেন এবং 
স্যায়বাগীশ মহাশয়ের নিকট পূর্বোক্ত দিগবিজয়ী পণ্ডিত পরাজিত হন আর 
জয়পতাকা মস্তক হইতে ছিন্ন করিয়! সে স্থান হইতে দ্রুতপদ্দে পলায়ন করেন। 


প্রতিক 


(১) ১২২৯ বঙ্গাবে 'শব্কল্পক্রমে*র প্রথম সংস্করণের প্রথম কাণ্ড প্রকাশিত 
হয়। ১২৩৪ বঙ্গাব্ডে দ্বিতীয় কাণ্ড, ১২৩৯ বঙ্গাকে তৃতীয় কার্ড, ১২৪৫ বঙ্গাবে 
চতুর্থ কাণ্ড ১২৫১ বঙ্গাঝে পঞ্চম কাণ্ড, ১২৫৫ বঙ্গাবে ষষ্ঠ কাণ্ড, ১২৫৮ বর্জাবে 
সপ্তম কাণ্ড এবং ১২৬৪ বঙ্গাঝে ইহার পরিশিষ্ট গ্রকাশিত হয়। 


৩৩৬ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহাতে ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের স্থ্যশ চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। ইনি একজন 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 

১২৮২ বঙ্গাব্দে ১০৬ বৎসর বয়সে সর্ধবানন্দ ন্যায়বাগীশ মহাশয় কলিকাতায় 
পরলোকগমন করেন। (১) 


সরোজবন্ধু কাব্য-তর্কতীর্থ, তর্করতু 

ইনি খুলন। জিলার সাতক্ষীর! মহকুমার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
কবেন। ইহার পিতাব নাম ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় । 

ইনি প্রথমে যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের 
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় কুগ্রবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট হইতে তর্কশাস্ত্রের 
শবখণ্ড এবং অনুমানখণ্ডের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পবে উহার নিকট 
হইতে ঢাকাস্থিত পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে প্রাচীন স্যায়েব উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়! স্থবর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং “তর্কবত্* উপাধি লাভ কবেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পরমানন্দ চতুষ্পাঠী 
স্থাপন কবিয়। মৃত্যুকাল পর্ধ্যস্ত উহাতে অধ্যাপন। কবেন। 

অধ্যাপনাব সঙ্গে সঙ্গে ইনি কলিকাতা সংস্কত কলেজে পুঁখিলেখক 
পণ্ডিতপদে কাধ্য কবেন। পবে উক্ত কলেজেই ১৪ মাস স্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে 
কাধ্য কবেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার সম্পাদিত ও মুক্রিত গ্রন্থে নাম £ লকাবার্থনির্ঘয়ঃ (সটাক সাহুবাদ)। 
সম্পার্দিত অমুক্রিত গ্রস্থের নাম £ (১) ন্যায়মণ্তরী, (২) স্বপদ্ম-ব্যাকরণম্‌্ (৩) 
পাঁণিনি-ব্যাকরণের “মকরন্দ' টাকার সম্পাদনা । 

কলিকাতা ইহার মৃত্যু হয়। 


(১) শ্রীপর্ণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'ন্তায়বাস্িশ-প্রদ্গ' পুস্তিক! 
অবলম্বনে নক্কলিত। 
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বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক্ক-জীবনী ৩৩ 


শ্রীসাতকড়ি কাব্য-স্থৃতিতীর্থ 

বীরভূম জিলার সীইথিয়! থানার অন্তর্গত বিনসা গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাবের ১৬ই 
জৈষ্ঠ শ্রীনাতকড়ি ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ঈশানচন্্ 
ভষ্টাচাধ্য এবং মাতাব নাম আনন্দময়ী দেবী । 

ইনি প্রথমে বীরভূম জিলার অন্তর্গত ম্বরেশ্বর থানার অধীন ব্রাঙ্মণবরা 
গ্রামস্থিত অধ্যাপক নিমাইচন্দ্র বিগ্যালঙ্কার এবং তাহার ভ্রাতুক্পুত্র রামচরণ 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ঘয়ের নিকট সংক্ষিপ্ঠসার-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে 
কাবীধামে গমন কবিয়] শ্রীশঙ্কর তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। অনন্তর ইনি দিনাজপুর জিলানিবাসী ও তদানীন্তন কাশীধাম প্রবাসী 
প্রখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূভামণি মহাশয়ের নিকট অধিকাংশ কাব্য্রস্থ 
অধ্যয়ন কবেন। পরে ইনি বীরভূম জিলার হেতমপুর-রাঁজ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
রামতারণ কাব্/-ম্বতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ইহার পর ইনি মুশিধাবাদ জিলার বহরমপুরস্থিত জুবিলী টোলের অধ্যাপক 
শশিকুমার বিছ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। অনস্তর ইনি কলিকাতায় আগমন করিয়। বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক দুর্গান্ুন্দর কৃতিরত্ব মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির মধ্য এবং কলিকাত! 
সংস্কৃত কলেজের স্থতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কৃষ্চচরণ তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের নিকট হইতে স্মতির উপাধি পাশ করেন। ইহার পর উক্ত কলেজের 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ইনি মীমাংসাশাস্থ 
অধায়ন করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি নিজ গ্রামস্থ বাড়ীতে মাতৃদেবীর নাম অন্থসারে 
'আনন্দময়ী চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং ১০/১২ জন 
ছাত্রকে স্বগুহে আহার-বাসস্থান দিয়! নান! শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। কালক্রমে 
উক্ত চতুপ্পানী একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে নান। 
স্থানের বহু ছাত্র আলিয়া ইহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকে । ইনি একজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থাবলী ২ (১) বসস্তবাদ্ধবঃ (কাব্য ), (২) বিরহবৈরাগ্যম্‌ 
(খগ্ডকাব্য ), (৩) কারকার্ণবসেতুঃ, (৪) মলমাসতত্বতরণিঃ, (৫) বাণী- 
বিংশতিত্তোত্রম, (৬) অভিনন্বনাবলি:। (এই লকল গ্রন্থ অমুঝিত )। 


জীবনী--২২ 


৩৩৮ বন্ধীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীসারদাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

ইনি নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ঘোষকামতা গ্রামে ১৩৩ বঙ্গাবের 
২৭শে ফাল্তুন মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নবচন্ত্র সিদ্ধাস্তরত্ব 
এবং মাতার নাম হরগন্গ। দেবী । 

ইহার উর্ধতন নবম পুরুষ আনন্দীরাম তর্কপঞ্চানন তুলুয়ার রাজগুরুর গৃহ- 
জামাতারূপে তুলুয়ায় আগমন করেন। নানারপ রাষ্ট্বিপ্রবে ইহার উর্ধতন ষষ্ঠ 
পুরুষ পূর্ব বাঁসস্থান হইতে ঘোষকামতায় আসিয়! বাসস্থান নির্বাচন করেন। 

শ্রসারদাচরণ বাল্যকালে স্বগৃহে থাকিয়া নিজ মাতুল গ্রসিদ্ধ শাব্বিক- 
বৈয়াকরণ হুবনাথ ন্যায়রত্বের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ 
করেন। পরে জ্ঞাতি জ্োষ্ঠতাত প্রসিদ্ধ শাব্দিক ভূবনচন্দ্র সিদ্ধাস্তচূড়া মণির 
নিকট কিছু দিন উক্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে উহার বার্ধকাহেতু তৎপুত্র 
যামিনীকাস্ত সিদ্ধান্তবাচস্পতির নিকট হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের 
উপাধি পরীক্ষায় ও কাব্যেব মধ্য পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে 
রাজসাহী জিলার নওগাস্থ কুল্সিণীকাস্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ললিতমোহন 
স্বতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯২০ খ্রীষ্টাবে কাব্যেব উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯২১ শ্রীষ্টান্দে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত বাবুপুর গ্রাম- 
নিখাসী স্থরেন্্রচন্ত্র স্বতি-ব্যাকরণতীর্থের নিকট ম্থৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। 
পরে ইনি ১৩৩০ বঙ্গাঝে কলিকাতায় আসিয়া জোভাবাগানস্থ কৃষ্ণপ্রসন্ন তর্ক- 
বাগীশ সঞ্ততীর্ঘথ ও রামচন্দ্র কাব্য-স্বৃতিতীর্ঘের নিকট হইতে শ্বৃতির মধ্য এবং 
উপনিষদের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর ই"হার 
অধ্যয়ন শেষ হয়। 

অনস্তর ইনি কতিপয় ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে ইনি 
কলিকাতার ১৬৮1১, রাজা দীনেন্ত্ স্্রট স্থিত সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপকরপে নিযুক্ত হইয়। বর্তমানেও উক্ত কার্য করিতেছেন। ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্তিতরূপে থ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 

ই'ছার সম্পাদিত গ্রস্থাবলী £ (১) বীরেশ্বরপন্ধতিঃ (মুক্রিত ), (২) সম্বদ্ধ- 
চিন্তামণিঃ ( অমুত্রিত ), (৩) শুদ্ধিচিস্তামণিঃ ( অমুক্রিত )। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-ম্মধ্যাপক-জীবনী ৩৪ 


সারদাচরণ স্বৃতিতীর্থ 


ইনি ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরস্থ ভট্টাচার্য বাড়ীতে ১২৭৯ বাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম পার্ববতীচরণ ভট্টাচার্য | 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি গ্রামস্থ চতুগ্পাঠীতে সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করেন। পরে বাডী হইতে পলায়ন করিয়া! হাওড় জিলার বালীতে আসিয়া 
প্রসিদ্ধ ম্মার্ত গুরুচরণ বিশ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট নব্যস্বতি অধ্যয়ন করিয়া 
উহার আগ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন) কিন্তু নানা কারণে এ স্থানে পড়ার 
বিশ্ব উপস্থিত হওয়ায় ইনি ২৪ পরগণ জিলার যূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে আসিয়! 
স্বতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হরিশ্ন্দ্র তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া 
স্বৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর সারদাচরণ কাশীতে আগমন 
করেন এবং কুইন্স কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক চন্ত্রকিশোর তর্কতীর্থ 
মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যন্তায় অধ্যয়ন করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি কাশিমবাজার-মহারাজার সভাপগ্ডিত নিযুক্ত 
হইয়া! যুশিদাবাদ জিলার সৈদাবাদে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে রাজ- 
বাড়ীতে নবদ্বীপ এবং অন্টান্থ স্থানের পণ্ডিতের আগমন করিতেন এবং তাহাদের 
মহিত সারদাচরণ স্বৃতিতীর্থ মহাশয়ের মধ্যে প্রায়ই বিচার হইত। তাহাতে 
সারদ্াচরণ জয়লাভ করিতেন। মহারাজের মৃত্যুর পর ইনি কলিকাতায় 
আগমন করেন এবং কুমারটুলীস্থিত ছারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে 
অধ্যাপনা আঁরভ করেন। ইনি স্বতিশান্ত্রের স্কল বিভাগেরই প্রশ্নকর্তী ও 
পরীক্ষক ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হুন। 

ইহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ঃ শ্রীমনোমোহন বেদাস্তশাস্্ী, শ্রীমনোমোহন 
স্থৃতিরত্ব, শ্রীবান্থ্দেব স্থতিতীর্থ, ভবানীচরণ স্থতিতীর্থ, গোপালচন্দ্র কাব্য- 
ব্যাকরণ-শ্থতি-পুরাণতীর্ঘ, ঞ্গোপালচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ, সথরেশ্বর শ্বতি-ব্যাকরণতীর্থ, 
শ্রীজীবন$ষ স্থৃতিরর, শ্রীধাদবৈশ্বর কাব্য-ব্যাকরণ-স্থ্তি- ১০৪ শ্রীভোলানাথ 
ব্যাকরণতীর্ঘ প্রভৃতি। 

১৩৫০ বাবে ইনি কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


৩৪৯ বীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবমী 


সীতানাথ বেদাস্তশান্্রী, সাংখ্যতীর্থ 


যশোহর দিজলার নডাইল মহকুমার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামেব পশ্চিমপাড়ার় 
আশ্নমানিক ১২৬৮ বঙ্গাবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
তারিণীচরণ বিষ্ভাসাগর এবং মাতার নাম রাইমণি দেবী । 

ইনি কোটালিপাড়ায় কলাপ-ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন শেষে তৃদেবচন্ু 
মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে তাহার স্থাপিত চুচুড়। বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে হরিনাথ 
বেদীস্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট ১২৯৬ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০১ বঙ্গাব্ৰ পর্য্যস্ত বেদাস্তদর্শন 
অধ্যয়ন করেন। এই সময় ইনি সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। ১৩০২ বঙ্গাবে 
ভূদ্নেব বৃত্তি লইয়া! ইনি কাশীধামে গমন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় সতত্রহ্ষণ্য 
শান্্রীর নিকট বেদাস্ত ও উপনিষদ্‌ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তখন ই'হাথ সতীর্থ 
ছিলেন__মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্ণচন্দ্র শান্বী এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ। এই সময় স্থানীয় বহু বিচার-সভায় জয় লাভ করিয়া ইনি “রিচারম্প 
পণ্ডিত” আখ্য। লাভ করেন। 

অধ্যয়ন শেষে চু'চুভার কনকশৃগালীতে অমর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইয়া] ১৩০৫--১৩০৯ বঙ্গাৰ পর্য্স্ত অধ্যাপনা করেন। পরে বিশ্বনাথ 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ঘজ্েশ্বর বেদাস্ততৃষণ মহাশয় পরলোকগমন করিলে ১৩০৯ 
বঙ্গাৰে সীতানাথ উক্ত পদে নিযুক্ত হুন। ইনিঢাক! সারম্বত সমাজ, 
কলিকাত। সংস্কৃত এসোসিয়েশন, হুরিদ্বারস্থ গুরুকুল বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রভৃতি স্থানের 
বিভিন্ন পরীক্ষার গ্রশ্নকর্ত। ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সীতানাথ স্বৃতি ও দর্শনশান্ত্ে 
একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 

সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল উক্ত পদে কাজ করিবার সময় ১৩৪৩ বঙ্গাবের 


১৮ই বৈশাখ অপরাহ্থে ইনি চু'চুড়াতেই পরলোকগমন করেন। 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৪১ 


সীতানাধ সিদ্ধান্তবাগীশ 


বরিশাল জিলার চাদসী গ্রামে ১২৮* বঙ্গাব্ের পৌষ মাসে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য । 

স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর কোটালিপাড়াস্থ পশ্চিমপাড় গ্রামনিবাসী 
মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্কানন মহাশয়ের নিকট, পরে ফরিদপুর জিলার 
মহীসার গ্রামনিবাসী গঙ্গাচরণ তর্করত্ব এবং তাহার পর “আর্ধ্য বিগ্যালয়ে'র 
অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রীর নিকট ইনি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

ইহার পর ইনি চট্টগ্রামস্থ “জগৎপুর আশ্রম” চতুগ্পাঠীতে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা 
করেন। এস্থান হইতে একাদশ বর্ষায় একটি ছাত্রকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
করাইয়া ইনি পুরস্কৃত হন। অধ্যাপনায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ইনি ছুইবার 
সরকার হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। ১৩০ বঙ্গাঝে ইনি শ্বগ্রামে 
“পুরুষোততম চতুষ্পাঠী? স্থাপন করেন। ১৩৩৮ বঙ্গাবে ইনি “সংস্কৃত সাহিত্য 
পরিষদের টোল বিভাগে আচার্যযপর্দ গ্রহণ করেন। “সংস্কৃত মহামণ্ডল ও 
“সংস্কৃত পছ্ঘগোঠী'ব ইনি সহ-সভাপতি ছিলেন। ইনি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত “আর্য্য 
বিদ্ভালয়ে'র অধাপক ছিলেন। উত্তর ইনি একজন বিখ্যাত পগ্ডিতরূপে 
পরিগণিত হইয়াছেন। ইহার সঙ্কলিত কলাপ-ব্যাকরণের “চতু্টয়বৃতি” নামক 
গ্রস্থ ১৯১৪ গ্রীষ্টাব হইতে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য ও উপাঁধি পরীক্ষায় পাঠ্যক্ূপে 
নিদ্দিষ্ট আছে। এই গ্রন্থ কলাপ-ব্যাকরণের একটি মৌলিক রচন| | 

নিয়লিখিত গ্রস্থসমূহের ইনি লেখক ও সম্পাদক : (১) কাতত্স্থতরম্‌, 
(২) কাতন্ত্রগণমাল (মূল ), (৩) কাতন্ত্রণমালার “শিশুবোধিনী”'চীকা, (৪) 
সদ্ধিবৃতিঃ (বঙ্গাহবাদ সহ), (৫) চতুষটয়বৃতিঃ (বজাচ্বাদ সহ), ৬) 
আখ্যাতবৃত্তিঃ ( বঙ্গাহ্ছবাদ সহ), (৭) কাতন্ত্রসঞ্জীবনী (কলাপ-টীক1 ), (৮) 
শবরূপকল্পতরুঃ, (৯) ধাতুরূপকল্পতরুঃ (অমুক্রিত), (১০) সংস্কৃত-পরীক্ষাতরণিঃ 
১১) কাতন্ত্রতদ্দিত-পরিশিষ্টম১ (৫১২) কাতম্ত্াখ্যাতপরিশিষ্টম্‌ (অমুক্রিত ), 
(১৩) হিতোপদেশীয়-মিম্রলাভঃ ( সটাক বঙগাচবাদ ), ৫১৪) কৃন্সপ্ররী, (১৫) 
পুরোহিভ-প্রদীপঃ (ত্রিবেদীয় সংস্কারকাণ্ড ও শ্রান্ধকাও ), (১৬) কাশ্তপবংশ- 
ভাস্কর ( বঙ্গভাষায় ), (১৭) দেবনাগরাক্ষর-বর্ণপরিচয়ঃ। 

১৩৫৫ বঙ্গাষের ২র] কাত্বিক কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। 


৩৪২ বঙ্গীর সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


শ্রীসীতানাথ স্থৃতিতীর্থ 


ইনি ঢাক! জিলার নবাবগঞ্জ থানার অধীন কাশিমপুর গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাবের 
81 শ্রাবণ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীনাথ স্বতিরত্ব 
এবং মাতার নাম কুলদাস্থন্দরী দেবী । 

বাভীতেই ইহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাগত হয়। পরে ঢাক! জিলার অন্তর্গত 
যন্ত্রাইল গ্রামে বামাচরণ সিদ্ধান্তরত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন 
করেন। পরে আহ্বমানিক ১৩০৯/১৩১০ বঙ্গাবের আষাঢ মাসে মুশিদাবাদ 
জিলার বহরমপুরে গমন করিয়া রাণী আন্র্ীকালী জুবিলী টোলে ছূর্গা্থন্দর 
কতিরত্ব ও তাহার পুত্র শশিকুমার বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ছবয়ের নিকট পুনরায় কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অনন্তর প্রসিদ্ধ ম্মার্ড ঈশানচন্ত্র শ্বতিপঞ্চানন 
মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যস্বতি অধ্যয়ন করিয়া] উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। পরে বহরমপুরেই “কালীকুলদা চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতেই 
অধ্যাপনা করিয়াছেন। 


আপি 


সীতানাথ বিদ্যাভূষণ 

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্তী ও মাতার নাম রামপ্রিয় 
দেবী। 

ইনি বাল্যে কলাপ-ব্যাফরণ অধ্যয়ন করিয়। স্থৃতিশান্ত্র অধ্যয়নপূর্বক বিশেষ 
পাণ্ডিত্য অঞ্জন করেন। পরে ইনি নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
অধ্যাপন! করিতে থাকেন। কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ইহার নিকট 
ধর্দশান্ত্র অধায়ন করেনং। পুরাপশাস্ত্রেও ইহার দৃক্ষতা জন্মিয়াছিল। একাধারে 
ইনি কথক ও ধারক ছিলেন। 

্বগ্রামেই ইহার মৃত্যু হয়। 


ব্্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৪৪৬ 


শ্রীসীতানাথ কাব্য-স্মতিতীর্থ 

মেদিনীপুর জিলার কাথি মহকুমার অন্তর্গত বেনামূড়ী গ্রামে ১৩০৮ বঙ্গাবের 
২৯শে বৈশাখ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম মধুস্দন দাশ স্বতিরত্ব 
এবং মাতার নাম কুমারী দেবী । 

ইনি বেনামুড়ী সংস্কত চতুষ্পাঠীতে মধুস্থদন স্বতিরত্ব মহাশয়ের নিকট চারি 
বৎসর পর্য্যস্ত বৈদিকশাস্ত্র এবং ব্যাকরণ-শাস্ত্ব অধ্যয়ন করিয়। উহার আঘ্য ও মধ্য 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত জিলার বলাগেড়্য। দিগম্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক 
শ্রীপতিচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! উহার আছ্ঘ, 
মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উততীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ভবসগন্দরী চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক দিগস্বর ব্দাস্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট দশ বৎসর অধ্যয়ন করিয়। নব্য- 
শ্বৃতির আছ, মধ্য ও উপাধি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ই"হার নিকট হইতে লাংখ্য, 
বেদীস্ত, পুরাণ এবং বেদশাস্ত্রে আগ ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর কাব্য-শ্বিতিতীর্ঘ মহাশয় মেদিনীপুর জিলার খড়িপুধুরিয়া 
সারন্বত চতুষ্পাঠীতে ১৩৩২ বঙ্গা্ব হইতে অধ্যাপন কার্ধ্যে ব্রতী আছেন। ইনি 
একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 

ইহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থছয় £ (১) বাজপেয়ি সাংবসরিকশ্রান্ষ-পন্ধতিঃ 
ও (২) মুমুযুিত্যপদ্ধতিঃ 


শ্রীম্বকুমার পঞ্চতীর্থ 
ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত হালালিয়া গ্রামের পশ্চিমের বাড়ীতে ১৩৩৬, 
বঙ্গাব্ের ১লা আধাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম প্রীহ্রেন্রনাথ 
ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম পূর্ণশশী দেবী। 
ইনি প্রথমে ঢাকা জিলার ধামরাই গ্রামের অধ্যাপক গ্রফুল্লচজ্জ কাঁবা-ব্যাকরণ- 
তীর্ঘের নিকট হইতে ১৩৪৯ বঙ্গাৰে কলাপ-ব্যাকরণের আন্ত, যয়দনসিংহ জিলার 
টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঞজিতপুরনিবাশী নিবারণচন্্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থের নিকট 
হইতে ১৩৫* ব্জাবে কলাপের মধ্য এবং ১৩৪১ বন্গান্ধে উহার নিকট হইতে 


৩৪৪ বলীয় লংস্কৃত-অধ্যাপক-ভীবনী 


কাব্যের আছ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি রাজসাহী জিলার নওগীর 
রুক্সিণীকাস্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ললিতমোঁহন শ্বতিতীর্থের নিকট হইতে ১৩৫২ 
বঙ্গাব্ধে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়] কাব্যের উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য শেষ 
করেন। অত্তঃপর ব্লগ বিভাগের জন্য ইনি ১৯৪৭ খরীষ্টাবে মুশিদাবাদ গমন করিয়া 
বহরমপুরস্থিত রাণী আন্নাকালী সংস্কৃত মহাবিষ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীকৈলাসচন্দ্ 
স্থৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাবে কাব্যের উপাধি এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্ে 
কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে উহার নিকট হইতে 
১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি ২৪ পরগণ। 
জিলার হালিসহরনিবাসী নিগমানন্দ সারম্বত মঠ খষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
যামিনীকাত্ত তর্কতীর্থের নিকট অধ্যয়ন করিয়। বেদান্তদর্শন ও ন্যায়দর্শনের আছ্য 
ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হুগলী জিলার ধীশবেড়িয়ার সংস্কৃতি পরিষদ্দের 
অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন তর্ক-বেদাস্ততীর্থের নিকট হইতে ১৯৬৭ খ্রীষ্টান্ধে উপনিষদের 
'আছ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি নিগমানন্দ সারম্বত মঠ গ্ষি 
বিদ্যালয়েব অধ্যাপক শ্রীহেমস্তকুমার ষট তীর্থের নিকট হইতে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাবে 
বেদাস্তের উপাধি এবং ১৯৬৭ গ্রীষ্টা্ে উপনিষন্দের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
অনস্তর ইনি উহার নিকট হইতে সাংখ্যদর্শনের আছ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুন। বর্তমানে শাস্তিপুরস্থিত পুরাণ পরিষদের অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ তর্কতীর্থের 
নিকট ন্যায়ের উপাধি অধ্যয়ন করিতেছেন । 

ইনি ১৩৬৫ বঙ্গাব হইতে ২৪ পরগণ| জিলার রাণাঘাটস্থিত শ্রীহুর্গা সংস্কৃত 
বিগ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ্দে নিযুক্ত আছেন এবং নানা শান্ত্র অধ্যাপনা করিতেছেন । 
ইনি একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাঁপকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 


অুরেন্দরচন্ত্র স্থৃতি-ব্যাকরণতীর্থ 
ইনি নোয়াখালী , জিলার বেগমগঞ্জ থানার অধীন বাবুপুর গ্রামে ১৮৮৪ 
্ষ্টাবের ৫ই জুলাই জঙ্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীচরণ চক্রবর্তী 
এবং মাতার নাম রাষমাল! দেবী । 
বাল্যশিক্ষার পর ইনি নোয়াখালী জিলার সোনাচাক। গ্রামনিবানী নবচজ 
র্কপধানদ এবং আরদাচরণ বিভারত্ব মহাশয়ের নিকট ফলাপ-ব্যাকরণ এধং 
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কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ময়মনসিংহ জিলার যশোদলনিবাসী 
স্থরেশচন্্ স্মৃতিতীর্থ বিষ্ানিধি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্য়ন করিয়া উহার 
নিকট হইতে ম্বতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইহার নিকট মীমাংসা- 
দর্শনও অধ্যয়ন করেন। ইহার পর স্থরেন্দ্রন্দ্র কাশীধামে গমন করিয়া কোন 
অধ্যাপকের নিকট সাংখ্য ও বেদাস্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া “সিদ্ধাস্তশান্ত্রী' উপাধি 
লাভ করেন। ইহার পর ইহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। 

অনন্তব ইনি ১৯১২ শ্রীষ্টাবে বাবুপুর গ্রামে 'বাবুপুর মহাকালী চতুষ্পাঠী' 
স্থাপন করিয়া নান। শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। আর ইনি উক্ত গ্রামে 
“বাবুপুব মহাশক্তি পঞ্চাঙ্গ আশ্রম+ স্থাপন করিয়া তাহাতে ধন্মাহষ্ঠান এবং 
অন্যান্য সংকা্ধ্য করিতে থাকেন। ইনি নিজগুহে ৭/৮ জন ছাত্রকে আহার- 
বাসস্থান দিয়া বহু শাস্স্র অধ্যাপনা করান। ঢাকা জিলার ভাগ্যকুল 
রাজবাড়ী হইতে ইনি বাধিক বৃত্তিও পাইতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম £ পৃজাপরিভাষা। 

১৯৩৪ স্বীষ্রাবের ১৫ই ডিসেম্বর ইনি স্বগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 





সুরেন্দ্রনাথ স্বাতিতীর্থ 

স্বরেজনাখ বদ্ধমান জিলার পূর্বন্থদী গ্রামে ১৭৯৩ শকাবের ১৫ই কাত্তিক 
জগ্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম তারামোহন তর্কত্ৃষণ ভট্টাচার্য্য এবং 
মাতার নাম শ্রীকালী দেবী । 

ইনি পূর্বস্থলীতে মহামহোপাধ্যায় কৃষণাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট 
ব্যাকরণ, কাব্য ও স্বতিশান্ত্র ২* বৎসর বয়স পর্য্যস্ত অধ্যয়ন করেন এবং ইহার 
নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষ। দিয়া। সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। 

ইহার পর সথরেন্দ্রনাথ স্থৃতিভীর্ঘ মহাশয় শ্রীধরপুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকের 
পদ গ্রহণ করিয়! পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত কার্য করেন। পরে ইদগি বীরভূম 
জিলার গোপালগ্রামস্থির্ত শশাঙ্কশেখর চতুষ্পাঠীতে শীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিবার 


৩৪৬ বঙ্গীয় সংন্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


গর ১৯১৫ শ্রীষ্টাবে পূর্ববস্থলীতে আসিয়া অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত 
পঞ্ডিত ছিলেন। 

১৮৫৮ শকাবের ১২ই আশ্বিন ইনি পূর্বস্থলীর নিজগৃহে পরলোকগমন 
করেন। 


ুরেন্দ্রনাথ স্থৃতি-ব্যাকরণতীর্থ 

আহুমানিক পাঁচশত বৎসর পূর্ববে সিদ্ধপুরুষ ক্রমদীশ্বর বাদীন্দরচুড়ামণি 
যশোহর জিলার ভূগীলহাট গ্রামে আসিয়। বাস করেন। এই গ্রামের দক্ষিণ 
দিক দিয়! ভৈরবনদ প্রবাহিত হইত। চুভামণি-ঠাকুরের অলৌকিক যোগ- 
শক্তিবলে তৃগীলহাট গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে প্রবাহিত ভৈরবনদের বেগ পরিবর্তন 
হয়। এই সময় হইতে ভূগীলহাটের ভট্টাচাধ্য বংশ “নদী ফেরানো ভট্টাচার্য্য 
বংশ”, নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। , 

এই বংশে ১২৮৮ বঙ্গাবের ফাস্তন মাসে স্থরেন্্রনাথের জন্ম হয়। ইহার পিতার 
নাম তারাটাদ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম বামাহ্ুন্দরী দেবী | 

স্থরেন্দ্রনাথ বাল্যে জ্যোষ্ট ভ্রাতৃদয়ের নিকট পাঠাভ্যাস করেন। ১৪ বৎসর 
বয়সে ইনি ধশোহর জিলার বিষ্ণুপুর গ্রামনিবাসী জগদীশ স্বতিকঞ্ঠের নিকট 
ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করিয়। উহার আছা, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত 
উত্ভীর্ণ হম। পরে ইহার নিকট কাব্যশান্্ও অধ্যয়ন করেন। অনস্তর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার নির্দেশে যশোহর জিলার দেয়াঁপাড। গ্রামনিবাসী শশধর শ্বতিরত্ব মহাশয়ের 
নিকট ইনি শ্বৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরভ করেন। এখান হইতে শ্রীহরেজ্জনাথ 
স্থৃতির আছ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হন। 

পরে ইনি নববীতে ম্বতি পড়িবার ইচ্ছ! প্রকাশ করায় অধ্যাপক শশধর 
স্থতিরত্ব মহাশয় সানন্দে সেখানে পড়িবার অনুমতি দেন। সেম্বানে ইনি ১৯১০ 
টা শ্বৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্ভীর্ঘ হন। অনস্তপ় ইনি নবদীপের 
পাকা টোলে' স্তায়শাস্্র পড়িতে আরভ করেন। এক বৎলর পড়িবার পর- 
ইমি আস্ক পরীক্ষায় উত্ভীর্ব হদ। 


বন্ীয় সংন্বৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৫৪৭ 


পরে ইনি ১৯১২ খ্ী্টাবে তৃগীলহাটে প্রত্যাবর্তন করেন এবং “উপেন্র তুষ্পাঠী' 
স্বাপন করিয়া হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টা্ৰ পর্য্স্ত অধাঁপনা করিতে থাকেন। 
১৯১৭ গ্রৃষ্টান্ব হইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টা পর্যন্ত পয়গ্রাম কসবা উচ্চ ইংরেজী 
বিষ্চালয়ে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্ধ্য করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। 

ইনি দেশ বিভাগের পরেও ১২ বৎসর উক্ত স্থানে স্থনামের সহিত অধ্যাপন। 
করিতেছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্ষের শেষের দিকে ইহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া 
আসিতে থাকে এবং ইনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া! আসেন । 


সুরেন্দ্রমোহন কাব্য-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 

ইনি ১২৯২ বঙ্গাব্বের ২০শে কাত্তিক, শুক্রবার ফরিদপুর জিলার কোটা'লি- 
পাড়ার অন্তর্গত ডহরপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতৃতৃমি 
ফরিদপুর জিলার ধূলজোড়া গ্রামে। ইহার পিতার নাম রামেন্্রহন্দর কৃতিরত্ব 
এবং মাতার নাম চন্দ্রতার! দেবী । 

ইনি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ই'হার পিতৃব্য বিখ্যাত পর্তিত রামরত্ব 
বেদাস্তরত্বের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়! উহার আস্ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর উক্ত চতুষ্পাঠী লুপ্ত হইলে ফরিদপুরের শশধর 
্বৃতিরত্বের নিকট ব্যাকরণের মধ্য পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেস্ানে নানারূপ 
বিশ্ন উপস্থিত হওয়ায় ফরিদপুরস্থ আলিপুরনিবাসী যছুনাথ স্তিরত্বের চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইহার পর হুগলী জিলার চুণ্চুড়াস্থ অমর চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক নিজ পিতৃব্া রামরত্ব বেদাস্তরত্বের নিকট মুধীবোধ-ব্যাকরণের মধ্য ও 
কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উতীর্ণ হুইয়া উহার নিকট বেদান্ত পড়িতে আর 
করেন এবং ইহার আহ্য পরীক্ষায় উত্তীর্দঘ' হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। তাহার 
পর চু'চুড়ার বিশ্বনাথ চতুম্পাঠীর অধ্যাপক লীতানাধ বেদাস্তশাহ্ীর নিকট 
হইতে লাংখ্যের আস্ঘ প্রথম বিভাগে পাঁশ করিয়! বৃত্তি লাভ করেন। এই সময়ে 


"36৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ইহার উপর আসিয়া পড়ে। 
তখন ইহার বয়স মাত্র ২২ বৎসব। তাহার পব সুরেন্রমোহন কলিকাতায় 
আসিয়া “কাঁলীঘাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে” সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন 
এবং কালীঘাট নকুলেশ্ববতলান্থিত শিবমন্দিবে বিপিনানন্দ ব্রদ্মচারীব নিকট 
বেদান্ত পড়িতে আবস্ভ কবেন , কিন্তু সেস্থানে পড়াব নানা বিক্ন উপস্থিত 
হওয়ায় ১৩১৫ বঙ্গাঝে সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় লন্দ্ণচন্ত্র শাস্তী 
মহাশয়েব নিকট বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ কবেন এবং বেদান্তের উপাধি এবং 
সাংখোব উপাধি পাশ কবেন। বেদাস্তের মধ্য পবীক্ষায় ইনি বৃত্তি পান। 
ইহান পস ইনি উক্ত কলেজেব অধ্যাপকদ্য় শশিভৃষণ স্থতিবত্ব ও অনাথবব্ধু 
স্বতিতীর্ঘেব নিকট কিছু দিন স্ৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন কবেন। এই সময় নাটোরাধিপতি 
মহাবাজ জগপ্দিজ্্রনাথ বায় স্থবেন্রমোহনকে সভাপগ্ডিত ও দ্বাবপণ্ডিত পর্দে এবং 
নিজ পুত্রেন সংস্কৃত শিক্ষকৰপে নিযুক্ত কবেন। শ্রীঅববিন্দ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল 
কলেজে ধর্শশাস্থ্ের অধ্যাপকৰপে ইনি কিছুদিন কার্ধা করেন। পবে পিতৃদেব 
প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীব “বামেন্র বিষ্ভালয়” এই নূতন নামকবণ করিয়। বৃহু ছাত্রকে 
গৃহে আহাব-বাসস্থান দিয়! নান] শাস্্ব অধ্যাপন। কবাইতে থাকেন। 

ইনি একজন প্রসিদ্ধ পাঁগ্তত, বাংল! ও সংস্কতে স্থবক্তা! এবং খেলাধূলায় 
বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইনি হাওডার ঠাকুব বিজয়কঞ্ণ চট্টোপাধ্যায় ভাষিত 
ধাতভ্তরাপ্রাজ্ঞ” নামক গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক এবং বেদাস্তের উপাধি পরীক্ষার 
পরীক্ষক ছিলেন। স্রেন্্রমোহন মহাকবি ভাসপ্রণীত 'প্রতিম।-নাটকে'র “নির্মল” 
মামে সংস্কৃত টাক এবং বঙ্গানুবাদ করেন। 

ইনি ১৩৫৮ বঙ্গাজের ১৪ই আশ্বিন সোমবার ৬৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় 
"পরলোকগমন করেন। 
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শ্রীন্বুরেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, সাহিত্যাশান্্রী 


ইনি শ্রীহট্র জিলার ঢাক্-দক্ষিণ পরগণার নসাই গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্ের ১৯শে 
কাতিক, শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শরচচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং 
মাতার নাম কামাখ্য দেবী । 

শ্রীহ্বরেশচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষার পর জাতি খুল্লতাত অভয়াচরণ বেদাস্তরত্বের 
নিকট চারি বৎসর কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীহট্ট জিলার বরমাঁচল- 
সিঙ্গুর গ্রামে গমন করিয়া কামিনীনাথ স্বতিভৃষণ মহাশয়ের নিকট ছয় বৎসর পর্ধাস্ত 
কাব্য, কলাপ-ব্যাকরণ ও শ্থৃতিশাসন্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনস্ত্র ইনি কুমিল্লায় গমন 
করিয়! চন্ত্রমোহন কাব্যবিনোদ মহাশয়ের নিকট চারি বৎস্র পর্যন্ত কাব্যশাস্ত 
অধ্যয়ন করিয়া ১৯২১ ত্রীঃ “কাব্যতীর্থ” উপাধি লাভ করেন আর এঁ বংসরই 
ূর্বব্গ সারম্বত সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 'সাহিত্শাস্ত্ী” 
উপাধি লাভ করেন। 

১৯২১ ত্ীঃ হইতে ১৯৬৯ ্রীঃ পর্যযস্ত ইনি কুমিল্লা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা 
করেন। পরে ১৯৬৯ খ্রীঃ হইতে ১৯৭৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলাস্থ 
রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যাভবনে অধ্যাপনা করিতেছেন। আর ১৯৪১ ধ্বীঃ হইতে 
১৯৬৯ খ্রীঃ পর্য্যস্ত-কুমিল্লা সেণ্টণাল জেলে ধর্ম্োপদেশক ছিলেন। ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 

ইনি কলিকাতাস্থ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ এবং ঢাঁক। সংস্কৃত বোর্ডের আগ্ঘ, মধ্য 
ও উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক এবং প্রায় ১২ বৎসর পর্যন্ত ঢাক! 
বিশ্ববিষ্তালয়ের স্নাতক সান্মানিক বিভাগের পরীক্ষক আছেন। 

এ যাবৎ ইহার নিকট হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রে আস্ঘ, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় 
মোট ৩৫৪ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম-হিনদুধর্মপরিচয়ঃ | 


৩৫৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবমী 
শ্রীন্বুরেশচন্দ্র স্মতিতীর্থ, বিদ্যানিধি 


ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত যশোদল গ্রামে ১২৮৭ 
বঙ্গাবের ২৪শে মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীন 
ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম স্বঘণ্ময়ী দেবী । 

পঞ্চম বর্ষ বয়সে ইহার বিদ্যারস্ত হয়। ইহার পর ইনি গ্রাম পাঠশালায় 
বাংলা শিখিতে আরভ করেন। পরে শ্রীহুরেশচন্ত্র ত্বগ্রামনিবাসী শ্রীকালীহর 
বি্ভালক্কাব মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে ইনি নোয়াখালী 
জিলার অন্তর্গত রাখরুষ্ণ গ্রামনিবাসী শ্রীমনগোপাল বিগ্াবাগীশ এবং ঢাকা 
জিলার নোয়াদ! গ্রামনিবাসী জগচ্চন্ত্র শিরোবত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন কবেন। পরে বিক্রমপুবের বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন 
সার্বভৌম এবং ফরিদপুর জিলার ধান্থক1 গ্রামনিবাসী রজনীকাস্ত তর্করত্ব 
মহাশয়েব নিকট নব্যন্তায় অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন কবেন। ইহার 
পর ইনি শ্রীকালীহর বিষ্ালঙ্কার, মূলাজোড সংস্কৃত কলেজের স্তবতিশান্ত্রে 
অধ্যাপক হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ব এবং কলিকাতা সংস্বত কলেজের অধ্যাপক মহামহো।- 
পাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট স্ৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়। ১৯০৬ 
ষ্টাব্ধে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। 
এই কৃতিত্বের জন্য মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার, হরিশ্চন্ত্র তর্করত্ব এবং 
নবীপের পণ্ডিতমগ্ুলী ইহাকে 'বিষ্ভানিধি' উপাধি দান করেন। 

১৯০৭ খ্ীষ্টাব্ধে হইতে নিজ বাড়ীতে চতুপ্পাঠী স্থাপন করিয়া! কলাপ-ব্যাকরণ 
কাব্য, সাংখ্য, শ্বতি ও মীমাংস! প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্ষ্য প্রবৃত্ত হন। 
ইনি একজন প্রমিদ্ধ প্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 





বঙ্গীয় লস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৫১ 


শরীসূরয্যকান্ত তর্কবাগীশ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 


ত্রিপুরা জিলার চাদপুর মহকুমার অন্তর্গত দীর্ঘলদি গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাবের 
২৫শে পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রজনীকাস্ত বিদ্যাভৃষণ 
এবং মাতার নাম হেমস্তকুমারী দেবী । 

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর নিজ খুক্পপিতামহ চন্দ্রমাধব শিরোমণি এবং 
পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকিরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উততীর্ণ 
হন। পরে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় গমন করিয়! কৃষ্ণকুমার কাব্যভীর্থের 
নিকট কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে আবর্ভ করেন। পরে ইনি ময়মনসিংহের 
কালীরুষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। অনস্তর ইনি নোয়াখালী জিলার চৌপল্ী গ্রামনিবাসী বেদাস্ত 
চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক নিজ মাতুল অন্নদ[নাথ বেদান্তশাস্্বী মহাশয়ের নিকট 
বেদান্তশান্ব অধ্যয়ন করেন। 

ইহার পর ইনি প্রথমে নোয়াখালী সংস্কত কলেজে তিন বৎসর অধ্যাপন! 
করেন। পরে তর্কবাগীশ মহাশয় নিজ বাডীতে শিরোমণি মহাশয় স্থাপিত 
«আর্ধ্য বিদ্যালয়ে” ২২ বংসর নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা! করান। দেশ বিভাগের পর 
ইনি ২৪ পরগণা জিলা বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে 
নিজ বাডীতে আর্ধা বিদ্যালয় স্থানাস্তরিত করিয়া তাহাতে অধ্যাপন! কার্ধ্যে 
ব্রতী আছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। 





শ্রীসূর্যকান্ত স্মতি-ব্যাকরণতীর্থ 


ইনি বরিশাল জিলার গৈল। গ্রামে ১৩০১ বজ্ান্ধের ২৮শে চৈত্র বুধবার জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম চন্দ্রকুমার ঠাকুর চক্ররত্রঠ জ্যোতির্ভ্ষণ এবং 
ষাতার নাম কুস্থমকুমারী দেবী । - 

শৈশবে ই'হার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বাল্যকানে শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটে। ১৬১২ 
বঙগাবে গৈলাস্থ ঠাকুরপাড়। আর্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্্রনাথ কাধা-ব্যাকরণ- 
শ্বতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হুইতে.কলাপ-ব্যাকরণের আস্ত এবং ১৩১৩ বঙ্গাঝে 


৩৫২ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


্বগ্রামস্থ অধ্যাপক প্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের 
মধ্য ও কাব্যের আস্ত পরীক্ষায় উততীর্ণ হন । পরে ১৩২৭ বঙ্গাৰে গৈল। ববীন্দ্ 
কলেজের অধ্যাপক শশিকুমার তর্কতীর্ঘথ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ- 
ব্যাকরণের উপাধি পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ 
হন। অনস্তর ইনি ১৩৩* বঙ্গাবে ববিশালস্থ “কামিনীহুন্দরী চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক 
হরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকবণ-স্থতিতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে সম্মতির আছ 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তিলাভ এবং ১৩৩২ বঙ্গাঝে উক্ত 
অধ্যাপকের নিকট হইতে ম্বৃতির মধ্য পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়! 
বৃত্তি লাভ করেন। পরে শারীরিক অস্থস্থতার জন্য লেখাপড়া বন্ধ রাখিতে বাধা 
হন। পবে ইনি ১৩৩৯ বঙ্গাবে কলিকাতা৷ সংস্কৃত কলেজেব অধ্যাপক নিবারণ- 
চন্দ্র তর্ক-স্থৃতিতীর্থ মহ্থাশয়েব নিকট হইতে স্বতিব উপাধিতে প্রথম বিভাগে 
প্রথম হইয়। বৃত্তি, ২টি স্বর্ণপদক, ১টি বৌপ্যপর্দক এবং ১১২ টাক! প্রাপ্ত হন। 

১৩৪২ বঙ্গাব হইতে ইনি কলিকাতাস্থ কালীঘাটে 'কুষ্জীবন চতুষ্পাঠী, স্থাপন 
করিয়! তাহাতে অধ্যাপনা কাধ্যে ব্রতী আছেন। উত্তরকালে ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পবিগণিত হইয়াছেন। 


সুধ্যকুমার তর্কসরস্বতী 


শ্রহট জিলার অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড পরগণা'র দীঘিরপাড় গ্রামে ১৯৩ শকাবের 
২৩শে মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শিবচরণ ভট্টাচার্য্য এবং 
মাতার নাম সত্যভাম! দেবী । 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি শ্রীহট্ট জিলার ভলাগ্রাম নিবাসী রামতাঁরক 
্যায়িরত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন--এইরপ শ্রত হয়। 
ইহার পর ইনি স্বগ্রামবাপী জাতি-পিতৃব্য মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিস্তার 
মহাশম্নের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, স্বতি, তর্ক, সাংখ্য, বেদাস্ত ও বেদি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সকল শান্তেই বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইহার পাণ্ডিত্যে 
বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া মহাষহোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে “্তকষরশ্বতী 


ব্বীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৫ 


উপাধিতে ভূষিত করেন। এই লময় ইনি নিজ অধ্যবসায়ে ইংরেজী ভাষা 
শিক্ষা করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পৰ ইনি আসামস্থ কাছাড়ের সদর শিলচর সহরে নিজ 
প্রচেষ্টায় “শিলচর চতুগ্পাঠী, স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। 
ইহার কিছুদিন পরেই উক্ত চতুষ্পাঠী গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করে। তখন 
ইহার নাম হয় “শিলচর গভর্ণমেন্ট চতুষ্পাঠী'। নান। স্থানের বহু ছাত্র ইহার নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ দক্ষতা৷ অঞ্জন করিয়াছেন। ইহার মৃত্যুর পর এই 
চতুষ্পাঠীর নাম “শিলচর স্্য্যকুমার তর্কসরন্বতী চতুষ্পাঠী” হইয়। ই"হার স্মৃতিরক্ষা 
করিতেছে । ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি শিলচর সহরে 
প্রাচ্যশিক্ষা পরিষদ” নামে এক সভ। স্বাপন করিয়া আজীবন ইহার সভাপতি 
ছিলেন। ইনি কলিকাতা! সংস্কৃত এসোসিয়েশন, পূর্ববঙ্গ সারম্বত সমাজ এবং 
আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েশনেব একজন সাস্ত ছিলেন। 

ইহার রচিত ও মুপ্রিত গ্রস্থাবলী £ (১) বিদেশ প্রত্যাগত হিন্দু, (২) 
প্রায়শ্চিত্তবিচার, (৩) বিয়া প্রবন্ধ, (৪) জাতিপুবাবুত, (৫) বাচম্পতি 
মিশ্র কৃত “সন্বন্ধচিস্তামণিঃ, গ্রন্থে 'স্থবোধিনী” টীকা | 

আসামের শিলচব সহরে ১৮৫৭ শকাবের ১৩ই ভাত্র ই'হার মৃত্যু হয়। 


হটী বিদ্যালঙ্কার 


ইনি বর্দমান জিলার সোঞাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতার নিকট 
' অংস্কৃত-ব্যাকরণ এবং কাব্যশাস্ব অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করেন । 
অতি অল্প বয়সেই ইহার বিবাহ হয়। বিবাহের অতি অগ্পকাল পরেই ইনি বিধবা! 
হন। তাহার কিছুকাল পরেই ইহার পিতার মৃত্যু হয়। ই'হার সাংসারিক 
ছুরবস্থার জন্য ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন এবং সেম্বানে 
কোন নৈয়ায়িকের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়। অত্যন্ত পারদর্শিনী হন। 
ইহার পর ইনি কাশীধামেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। নান! শাস্ত্র অধ্যাপনা 
করিতে থাকেন। ক্রমে ই'হার অধ্যাপনা খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । 
তখন নান! দেশের বহু ছাত্র আসিয়। ই"হার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকে। অনন্তর 
কাশীধামের পত্তিত্রমগুদী ইহার পার্ডিত্যে মুধ হইয়া! ইহাকে “বিভাদার 
জীবনী--২৩ 


০০০ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর ইনি প্রকাশ্য সভায় ম্যায়শাস্ত্রের বিচার 
করিতেন এবং ব্রাহ্গণ-পপ্ডিত বিদায় লইতেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপিকা 
ছিলেন। 

১৮১০ খ্রীষ্টাবধে কাশীধামেই ইহার মৃত্যু হয়। 


হটু বিদ্যালঙ্কার 


বর্ধমান জিলার কলাইঝুটি নামক গ্রামে ১১৮২ বঙ্গাঝে ব্রাঙ্মণবংশে ইনি 
জগ্গ্রহণ করেন। ইহাব পিতাব নাম নাবায়ণদাস () এবং মাতাব নাম 
সুধামুখী দেবী। 

অল্প বয়সেই ই'হাব মাতৃবিয়োগ হয়। পিতাই ই'হাকে লালন-পালন কবেন। 
ই'হার প্রকৃত নাম রূপমঞ্জবী। ই'হাব পূর্বববন্তী সম্তানসমূহ জন্মিবামাত্রই মবিষা 
যাইত বলিয়া বপমঞ্জবীকে 'হটু” বলিয়া অভিহিত কবা হইত। তাবধি ইনি 
উক্ত নামেই প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছেন। 

১৭১৮ বৎসব বয়ঃক্রমকালে ইনি কোন বিখ্যাত বেয়াকরণিকের গুহে 
দীর্ঘকাল অনস্থান কবিয়। ব্যাকবণ-শান্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। পবে 
গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল সাহিত্য এবং অলঙ্কারশাস্ 
অধায়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অধ্যাপক মহাশয় ইহাকে “বিষ্তালঙ্কার' 
উপাধিতে তষিত কবেন। ইহার পর ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রও উহার নিকট অধ্যয়ন, 
করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পব ইনি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! বহু ছাত্র-ছাত্্রীকে 
অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপিকা এবং আজীবন কুমারী 
ছিলেন। ইনি পুরুষের ন্যায় বেশভৃষা পরিধান করিতেন এবং মাথা সুড়াইয়া 
ব্রাহ্মণ-প্ডিতের ন্যায় শিখা এবং উত্তরীয় ধারণ করিতেন। 

১২৮২ বঙ্গাবের ১৫ই পৌষ ই'হার মৃত্যু হয়।* 


রহ টে 


 *১৮৯* উটাবের আগষ্ট মাসের “সখা” পত্রিকা অবন্বনে বঙ্চলিত। 


বঙ্গীগ্স সস্কৃত-অধ্যাপক-্দীবনী ৩৫%, 


হরগৌরীশন্কর জ্যোতিিনোদ 


ইনি মেদিনীপুব জিলার গডবেতা গ্রামে ১৮৭২ ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। 
গভর্ণমেন্ট গৃহীত জ্যোতিষ পরীক্ষায় ইনিই প্রথম ছাত্র। জ্যোতিষশাস্্ন অধায়ন 
করিয়া ইনি বিশেষ পারদশিতা লাভ করেন। পরে ইনি স্বগ্রামে 'জ্ঞানদা 
চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়া এবং কয়েকজন ছাত্রকে স্বগ্ুহে আহার-বামস্থান দিয়া 
তাহাদিগকে জ্যোতিবশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যাপনা! করান। ইনি পি এম. 
বাগচী, গুপপ্রেস এবং বিশ্তুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্রিকার গণন]| কার্যে সহকারীরূপে বহু 
দিন নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীরূপে খ্যাতি 
লাভ করেন। 

১৯১৮ শ্রীষ্টাবে ই'হার মৃত্যু হয়। 


0০টি 


হরনাথ বিদ্যারত্ব, ব্যাকরণতীর্থ 

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার ভেদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত মহীসার 
গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ২৭শে কাত্তিক হরনাথ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম গঙ্গাচরণ হ্যায়রত্ব এবং মাতার নাম বরদাহুন্দরী দেবী। 

শৈশবে পিতা এবং জ্যোষ্টতাত তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে ১৩ বৎসর হইতে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত ত্রিপুরা 
জিলার বাজাঞ্চি গ্রামে গমন কবিয়। শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট সমগ্র 
কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়। উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া উত্বীর্ণ হন। ইহাব পর ইনি কাশীধামে গমন করিয়া 
মহাযহোপাধ্যায় বামাচরণ স্যায়াচার্ধ্য মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। 
পরে ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাঁড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়গ্রামনিবাসী 
মহামহোপাধ্যায় রামনাঁথ সিদ্ধান্তপঞ্জানন মহাশয়ের নিকট স্থায়শান্তর অধ্যয়ন 
করিয়। বিশেষ জান লাভ করেন । তখন ই'ছার বয়স মাত্র ২৩ বংসর | কালক্রমে 
ইনি একজন শ্রেষ্ঠ শাবক বলিয়া পরিগণিত হুন। 

পরে ইনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়! চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ববক ৮১৭জম ছাত্রকে 
ত্বগুহে আহার-বালস্থান দিল্পা! তাহাদিগকে এবং নান! স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপন। 
ফরেন। ইহার চেষ্টায় গ্বগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিজ্ঞালয় স্থাপিভ হয়। 


৩৫৩ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ঃ পার্শনাথ স্বতি-ব্যাকরণতীর্থ, নীলকণ 
স্বতি-ব্যাকবণতীর্থ, বিরূপাক্ষ সাখখ্য-বেদস্ততীর্ঘ, জিতেন্ত্রমোহন কাব্যি- 
ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি । 

ইনি সমগ্র কলাপ-ব্যাকবণ গ্রস্থেব টীক1 বচন! কবিয়াঁছিলেন ১ কিন্তু উহা! 
মুক্্িত হয় নাই। 


১৩৪০ বঙ্গাঝেব ২৯শে শ্রাবণ স্বগৃহে ইহার মৃত্যু হয়। 


হরনাথ শাস্ত্রী 

ইনি ববিশাল জিলাব চাদশী গ্রামে ১২৭২ বঙ্গাবে জন্পগ্রহণ কবেন। ইহার 
পিতার নাম কালীকাস্ত ভট্টাচার্য । 

প্রাথমিক শিক্ষার পব ইনি কাশীতে গমন করিষ। বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতীর 
নিকট বেদান্ত ও অন্যান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে কোটালিপাভায় আসিয়া 
ডহরপাভ গ্রামনিবাসী চন্দ্রকান্ত স্যায়ালঙ্কাবেব নিকটও নব্যন্তায় অধ্যয়ন কবেন। 

তাহাব পবৰ ইনি কলিকাতায় আসিষ! 'আধ্য বিদ্যালয়” স্থাপন কবিয়। বনু 
ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধাঁপন! কবান। ইনি “বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা*র 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ই"হাব বিশেষ চেষ্টাতেই কলিকাতাঁব টোলসমূহে 
সর্ধপ্রথম কর্পোরেশনের সাহায্য হয় । ভিকৃটোবিয়ার ৬০ বৎসব রাজত্বের জুবিলী 
উৎসবের সময় বঙ্গদেশেব মধ্যে একমাজ্জ আর্ধ্য বিছ্যালয়েব ছাত্রগণের প্ভোজনের 
জন্য সরকার হইতে টাক! প্রদত্ত হইয়াছিল। ইনি “নিত্যকর্শানুষ্ঠান-পদ্ধতি'র 
গ্রন্থকার। ইনি 'ভট্টিকাব্যে'র ৪র্থ সর্গ পর্যন্ত টাক! ও বঙ্গান্নবাদ করেন। ইনি 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩৫১ বঙ্গাবঝে কলিকাতায় ই'হার মৃত্যু হয়। 


হরমোহন তর্কচূড়াযণি 
হরমোহন তর্কুডামণির আরদিপুরুষ বিখ্যাত নৈয়ায়িক গন্দাধর ভটামচার্য্য। 
গদ্াধরের পিতার নাম জীবাচাধ্য। হরমোহন গদাধর ভট্রাচাষ্যের অধস্তন ষষ্ঠ 


পুরুষ] যথা--(১) গদাঁধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী ( ১০*৬--১১১০ বঙ্গাব ), (২) 
রুষ্দেব বিষ্যাভূষণ, (৩) হরদেব তর্কসিদ্ধাস্ত, (৪) কৃষ্কাস্ত বিষ্ভালক্কার (স্বৃত্যু 
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১২২৬ বঙ্গাব ), (৫) শ্রীরাম শিরোমণি (১২৬৫ বঙ্গাঝে মৃত্যু ), (৬) হরমোহন 
তর্কচূড়ামণি। 

গ্দাধর ভট্টাচার্য্যের আদি বামস্থান ছিল বগুড়া! জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় 
নামক ক্ষুত্র পল্লীতে । পরে ইনি নবদ্বীপে আগমন করেন। 

হরমোহন নবদ্ীপে জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম শ্রীরাম শিরোমণি 
এবং মাতার নাম শিবঙ্থন্দরী দেবী। শিরোমণি মহাশয় নবদ্বীপের একজন 
প্রনিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয় মহামহোপাধ্যায় 
ভুবনমোহন বিষ্ারত্বের জঞষ্ঠ সহোদর ছিলেন। 

হরমোহন নবদ্বীপে গ্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কালক্রমে একজন বিখ্যাত 
নৈয়ায়িকরূপে পরিগণিত হন। পিতার মৃত্যুর পর হরমোহন তর্কচূড়ামণি 
নবদ্ধীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদ লাভ করেন। ইনি ১৭৮৫ শকাঝে (১৮৬৩ খ্ীঃ) 
জগদীশ তর্কালঙ্কারের সামান্য-লক্ষণ! পরিচ্ছেদের “সামান্লক্ষণা-ব্যাখ্যা' নামে 
একখানি উৎকুষ্ট টীকাগ্রস্থ রচন! করেন। 

১২৮৮ বঙ্গাবে ই হার মৃত্যু হয়। 


হরসুন্দর তর্করত্ব 

ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বায়রা শ্রামে ১২৩* বঙ্গাবে 
হরুন্দর ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম গর্দাধর তর্কপ্ানন | 

ইনি কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর নব্যন্তায় অধায়ন করিয়া বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করেন। পৰে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। নানা স্থানের বহু ছাত্রকে শিক্ষ| 
দান করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। 

ঢাক! জিলার জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে, বরিশাল জিলার কলসকাঠীর জমিদার 
বরদাকান্ত রায়ের বাড়ীতে, যশোহর জিলার নড়াইলের জমিদার রতনবাবুর বাড়ীতে 
এবং ঢাকার লালমোহন সাহার 'শতঙ্খনিধি' উপাধি প্রাপ্ত উপলক্ষে ষে পঙ্ডিতসভা 
হয়, ইনি তাহাতে যোগদান পূর্ববক্ক বিচারে পাণ্ডিত্য প্প্রদর্শন করিয়৷ বিশেষ 
খ্যাতি অঞ্জন করেন। 

১১*৬ বঙ্গাবের ৬ই বৈশাখ ন্বগ্রামে ই'হার মৃত্যু হয়। 


৩৫৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


হরনুন্দর তর্করত্ব 

ইনি ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুরে ১২৫৪ বঙ্গাঝের বৈশাখ মাসের 
শুর] ছিতীয়৷ তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। হরস্থন্দরের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামগোবিন্দ 
বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মুশিদাবাদ হইতে সেরপুরে আসিয়। বাস করিতে থাকেন। 
হরন্থন্দরের পিতার নাম হরনাথ ভট্চার্য্য | 

বাল্যকালে বিচ্যারস্তের পর ইনি নিজ বাডীতে আখুঙ্গিয়৷ গ্রামনিবাসী 
রামমোহন তর্কবাগীশ মহাঁশয়েব নিকট অধ্যয়ন আবম্ভ করেন। ইহার পর ইনি 
ঈশানচন্ত্র স্যায়বত্ব মতাঁশয়ের নিকট, জালকাটা-নিবাসী বিশ্বেশ্বর বিচ্যাবাচম্পতি 
মহাশয়ের নিকট, বিক্রমপুরের কমলাকাস্ত সার্বভৌম মহাশয়েব নিকট এবং দীননাথ 
ম্ায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কূতবিদ্য হন। 
পরে ইনি নবদীপ গমন করিয়! হরিদাস শিরোমণি এবং ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
নিকটও নব্যন্তায় অধ্যয়ন করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ১২৭৯ বঙ্গাবে নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। 
তাহাতে অধ্যাপনা আরগু করেন। এই সময় ই'হার নিকট আহার-বাসস্থান 
পাইয়া বিভিন্ন জিলার ২০1২২ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত 
পর্তিত ছিলেন। 

ইনি আট হাজার টাকার আয়ের সকল সম্পত্তি দেবসেবায় এবং নিজ 
স্থাপিত চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ববাহের জন্য দান করিয়। গিয়াছেন। 

ই'হার রচিত গ্রন্থের নাম-_উপদেশশতকম্‌ (মুদ্রিত) । অমুদ্রিত মহাকাব্য-_ 
কীচকবধমূ। তদ্ভিন্ন ইনি 'অভ্রিসংহিতা” এবং অন্যান্ত সংহিতারও বঙ্গাহুবাদ 
করিয়। মুদ্রিত করিয়াছেন। 

১৩১২ বঙ্গাব্বের ১৩ই আশ্বিন ইনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন । 


হরনুন্বর স্মতিতীর্থ 
ময়মনমিংহ জিলার অন্তত শাকুয়াই গ্রামে ১২৬২ বঙ্গাবের ১৫ই আশ্িন 
হরস্থন্দর ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম রাধামেহিন ভট্টাচার্য । 


প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ময়মনসিংহের মহাত্মা গ্রামে প্রজনাথ তককীলঙ্কার 
মহাশয়ের নিকট, স্থুখহাঁড়ী গ্রামের গ্রসম্নকুষার চ্ায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট, 
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কাটিহালী গ্রামের রাজকষণ স্কায়ভৃষণ মহাশদ্নের নিকট এবং সেরপুবনিবাসী 
হরহুন্দর তর্করত্ব মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য এবং স্থতিশাস্্র অধ্যয়ন 
করেন। স্বতির উপাধি পাশ করিবার পর ইনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য অধ্যয়ন 
ত্যাগ করিয়! শ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সাংসারিক অহ্বিধার জন্য ইনি প্রথমে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারেন নাই। 

ইহার পর কোন সময়ে স্বগৃহে চতুগ্পাঠী স্থাপন করিয়] নান! স্থানের ছাত্র- 
দিগকে কাখা, ব্যাকরণ ও ম্বৃতিশাস্্র অধ্যাপন| করান। ইনি একজন বিখ্যাত 
স্মার্ত ছিলেন। 

ইনি ন্বগৃহে “দধিবামনচক্র শালগ্রামশিলা” সংগ্রহ করিয়। ভাহ। স্থাপন করেন। 
এই বিগ্রহ ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া! থাকেন। আর ই'হার জন্য নান। স্থান 
হইতে দধি আসিত। ইনি কোন দিন দধি না পাইলে অনৃশ্ট হইয়া ঘাইতেন 
এবং দরধি দান করিবার পর পুনরায় আবিভূতি হইতেন। আর অন্যান্থ জিনিষ 
খাইবার ইচ্ছা হইলে স্বপ্নাদেশে তাহাও জানাইয়! দিতেন। 

ইনি স্বগৃহে ১৩০৬ বঙ্গাবের ২১শে মাঘ পরলোকগমন করেন। 


্রীহরিচরণ বিদ্যার, স্থৃতিতীর্থ 


১৮৮৯ খ্রীষ্টাকের ২৫শে নভেম্বর ২৪ পরগণ| জিলার ভট্টপল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম রামেশখ্বর বিষ্যারত্ব এবং মাতার নাম শাকভরী দেবী । 

বাল্যে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার নিকট জ্যোতিষ- 
শাস্ত্র শিক্ষা আরভ করেন। ইহার পর শ্রীহরিচরণ চন্দ্রনারায়ণ বিষ্যারত্বের নিকট 
তিন বৎসর গণিত এবং ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষ/ করেন। অনন্তর সিছেশবর 
চক্রবর্ভীর নিকট এক বৎসর পাশ্চাত্য জ্যোতিষবিষ্যা অধ্যয়ন করেন। পরে 
১৩২১ বঙ্গাবে ভট্টগন্সীস্ক বীরেশ্বর শ্থৃতিতীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে স্বতিশাস্ত্র 
পড়িতে আরম্ভ করেন এবং পরে ১৩৩৫ বঙ্গাষে নারায়ণচন্ত্র শ্বতিভীর্ধের নিকট 
্বৃতিশাস্্র অধ্যয়ন করিয়া! উহার উপাধি পরীক্ষায় উততীর্হুন। 

রামেশ্বর বিষ্ারত গুগরপ্রেস পধিকার প্রধান গণক ছিলেন । ১৩২৫ বঙ্গে 
উহার মৃত্যু হইলে শ্রীহরিচরণ বিস্যারত্ব মহাশয় উক্ত পদ্দ গ্রহণ করেন এবং ১৩৫৩ 
ব্গাবে চক্ষুয়োগের জন্ উহ। পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হদ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিষীরপে পরিচিত হইয়াছেনা”+ 


৬৬০ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-্জীবনী 


জ্যোতিষশান্ত্রী সুগভীর জ্ঞানের জন্য কেন্দ্রীয়সরকার ১৯৫৭ গ্রীষ্টাব্ে ইহার 
উপর [70121 [৪0107091 /5177818০€ প্রণয়নের ভার অর্পন করেন। ইহা ভিন্ন 
ইনি ১৮৮* শকাব হইতে 'বাষ্্রীয় পঞ্চাঙ্গ-এর সংস্কৃত ও বাংল অন্নবাদের কার্ধ্য 
পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন । ১৩৫৭ বঙ্গাব্ে ইনি ভট্টপল্লীতে “ভারতীয় জ্যোতিবিজ্ঞান 
পরিষদ” নামে জ্যোতিষশাস্ত্রের এক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইনি “জ্যোতিষ 
চতুষ্পাঠী? নামক একটি টোল স্বগৃহে স্থাপন করিয়া তাহাতে বহু ছাত্রকে 
অধ্যাপন| করিতেছেন । 

ইহার সম্পার্দিত ও রচিত গ্রন্থাবলী £ (১) পুরাতন পঞ্জিকা-সংগ্রহ, (২) 
পঞ্জিক৷ সংস্কার-প্রদীপ, (৩) পঞ্চাঙ্গ গ্রভাকরের প্রভাহরণ, রি স্তবকবচ- 
মালার আংশিক সম্পাদন, (৫) সুখের সন্ধান । 


হরিদাস তর্কতীর্থ 


ফরিদপুর জ্বিলার কোটালিপাডার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৮৬১ ত্রীষ্টান্দ 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পিতার নাম হরকুমার চক্রবর্তী এবং মাতার নাম 
ব্রজন্ন্দরী দেবী । 

ইনি স্বগ্রামে কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া কোটালিপাড়াস্থ পশ্চিমপাড় 
গ্রামনিবাপী মহামহৌপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপধশননের নিকট ন্যায়শীস্ত্রের 
কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে ভট্রপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস 
স্ভায়রত্বের নিকট ন্যায়শাস্ব অধ্যয়নের পরে নান। কারণে কলিকাতায় আমিতে 
বাধ্য হন। এখানে আলিয়া ইনি মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের 
নিকট অবশিষ্ট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! “তর্কতীর্থ উপাধি লাভ করিবার পর 
অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিকায় স্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে 
ই'হাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ইনি প্রশংসা অজ্জন করেন। পুরাণ-পাঠে এবং 
সংস্কত কবিতা! রচনায়খ্ইনি পারদ ছিল্নে। ই'হারই জ্ষ্টপুত্র মহামহোপাধ্যায় 
কালীপদ ত্কাচাধ্য । হরিদাস তর্কতীর্ঘ মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্তিত ছিলেন। 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতায় হরিদাস তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। 


মি 


ব্ীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৬১ 


হরিদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থঃ সিদ্ধান্তভুষণ 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাঁড়ার অন্তর্গত উনশিয়। গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালিদাস বিগ্যাবিনোদ এবং মাতার নাম 
বিগ্ভান্ন্দরী দেবী । 

ইনি পিতার নিকট কাব্য এবং কলাঁপবব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া “কাব্যতীর্থ+ 
এবং 'ব্যাকরণতীর্ধ” উপাধি লাভ করেন। তাহার পর ঢাকা সাবন্বত সমাজে 
পুবাণের উপাধি পরীক্ষা দিয় “সিদ্ধান্তভৃষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। 

অনস্তর পিতার স্থাপিত “ঈশ্বর পাঠশালা” অন্যতম প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইয়। নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন । ইনি গচাপাড। ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেণ্টও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩৩৭ বঙ্গাবের চৈত্র মাসে উনশিয়] গ্রামে ইহার মৃত্যু হয়। 


হরিদাস বিদ্যারত 

ফরিদপুব জিলার ইদিলপুরের অন্তর্গত কান্ুুরগগ! গ্রামে ১৮৩৫ শ্রীষ্টাবে হরিদাস 
ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নীলমণি বিদ্যাতৃষণ। “ বিদ্যাতৃষণ 
অহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামেই সমাপ্ত হয়। তাহার পর ইহার বাসস্থান 
পল্মার গর্ভে চলিয়! গেলে ইনি সপরিবারে আহ্বমানিক ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভাটপাড়! 
আগমন করেন। সেস্থানে ইনি কোন বিখ্যাত ম্মার্তের নিকট সমগ্র নব্যস্বতি 
অধ্যয়ন করিয়! বিশেষ কৃতিত্ব অঞ্জন কবেন। পরে নব্যন্থায় অধ্যয়ন করিবার 
জন্য নবদ্ীপে গমন করেন এবং সেস্থানে ইনি গোলোকনাথ ন্যায়রত্ব মহাশয়ের 
নিকট নব্যন্তায় অধ্যয়ন করিয়] বিশেষ দক্ষতা অঞ্জন করেন। তখন অধ্যাপক 
মহাশয় ইহাকে 'বিষ্যারত্ণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর হরিদাস বিগ্ভারত্ব মহাপয় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আমন্ত্রণে উত্তরপাড়ায় আগমন কঠেন। সেম্বানে জমিদার 
মহাশয় বিচ্ভারত্ব মহাশয়কে নিজের সভাগপ্তিত এবং দ্বারপগ্ডিত পর্দে বরণ 
করেন। তখন ইনি উত্তরপাড়ায় একটি চতুপ্পাঠী স্থাপন করিয়া, ছাত্রদিগকে 
খ্রধানতঃ স্থৃতিশান্ত্র এবং অন্তান্ত শান অধ্যাপন। করাইতে থাকেন। কালক্রমে 


৩৬২ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


উক্ত চতু্পাঠী একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। হরিদাস বিষ্চারত্ব 
মহাশয় একজন ধুরদ্ধব স্মার্ভ ছিলেন। 

ইহার কয়েক জন ছাত্রের নাম £ কুলচন্ত্র স্বতিতীর্ঘ, চিন্তাহরণ স্থতিতীর্ঘ, 
জ্ঞানবঞ্চন বেদতীর্থ প্রভৃতি । অন্যান ছাত্রদের নাম জান! যায় নাই। 

১৯২৮ খ্রীষ্টান ৩১শে আগষ্ট ইনি উত্তবপাড়াস্থ স্বকীয় বাসম্ভবনে 
পরলোকগমন কবেন। 


হরিনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত 

হরিনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবেন। ইহার পিতাব নাম 
গোলোকনাথ ন্তায়রত্র। হবিনাথ যূলাজোভ সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শান্ত্রের প্রধান 
অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রষ্টাবে ইনি যুলাজোড পবিত্যাগ করিয়া! নবদ্ধীপে 
আসিয়। চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ববক তাহাতে অধ্যাপনা কবিতে থাকেন। এই সময় 
ই"হার ছাত্রসংখ্য। ছিল ৭৫ জন। ইনি একজন অতিপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। 

ইহার রচিত টীকা-গ্রস্থাবলী £ (১) মুক্তিবাদের টাকা (১২৯* বঙ্গাব ), 
(২) শক্তিবার্দেব টীক1 (১৮৮৪ গ্রঃ), (৩) গৌতমস্থত্রেব টাকা (অসম্পূর্ণ )। 
১২৯৪ বঙ্গান্ধে ইনি 'ন্যায়তত্বপ্রবোধিনী” নামক একখানি গ্রন্থ রচন! করেন। 
এই গ্রস্থথানি ইহার পুত্র সর্ধেশ্বব সার্বভৌম মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল । 
বৃত্যুর পূর্বে ইনি গৌতমস্থত্রেব টীকা! রচনা! আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহ! 
সমাধ্ু করিতে পাবেন নাই। 

হরিনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের ছাআগণেব মধ্যে মহামহোপাধ্যায় আশ্ুতোব 
তর্কভৃষণ এবং মহামহৌপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্ঘ মহাশয় বিশেষ গ্ুসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন । 

১৮৯০ খ্রীষ্টাবে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


হরিপদ কাব্য-স্ৃতি-মীমাংসাতীর্থ 
হাওডা জিলার দক্ষিণ ঝাপভদহ গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাকের ১৫ই অগ্রহায়ণ হরিপ্ 
ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাধ গিরিশচন্তর তর্করত্ব এবং মাতার 
নাম রুষ্ণভামিনী দেবী । ভট্টপন্জীর প্রখ্যাত নৈষ্ায়িক পশ্তিতপ্রবর অধ্যাপর্চ 
রামকষণ ভ্টায়-তর্কতীর্৭ঘ ছিলেন ইহার জ্যেষ্ঠ মাতুল | 


ব্ীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৬৩ 


ইনি প্রথমে পিতামহ ষষঠীদাস বিগ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করেন। পরে ভর্টপল্লীতে গমন করিয়া দিগস্বর তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের 
নিকট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিয়া! উহার আস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার 
পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন বিষ্ারত্ব এবং 
স্বধীকেশ শাস্্ী মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। পরে উক্ত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং 
মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট নব্যম্থমতি, মীমাংস। ও বেদান্ত 
অধ্যয়ন করেন এবং উহার্দের নিকট হইতে ম্বতি ও মীমাংসার উপাধি পরীক্ষায় 
উততীর্ণহন। উক্ত অধ্যয়ন কাল ১৯০৭ খুষ্টাব্ধ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব পর্য্যস্ত। 

অধ্যয়ন সমাপ্তিব পর ইনি কোন চতুষ্পাঠীতে তিন বৎসর অধ্যাপনা করেন । 
ইহার পর ইনি ১৯১৭ খুষ্টাব্খ হইতে ১৯৪৭ খুষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্য্যস্ত 
সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল তথা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপন। করিয়। তথ। হইতে অবসর 


গ্রহণ করেন। 
১৯৩৫ থুষ্টাবে হরিপদ কাব্য-শ্বতি-মীমাংসাতীর্ব মহাশয় কাশীর “ভারতধর্ষ 


মহামগুল' হইতে “মীমাংসাভৃষণ' উপাধি লাভ করেন। 

ইনি নবদ্ধীপস্থ বঙ্গবিবুধজননী সভা, বাঁরাণসী হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়, আসাম, 
সংস্কৃত বোর্ড ও কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন প্রবত্তিত পরীক্ষা! সমূহের উপাধি 
পরীক্ষার প্রন্নকর্ত! এবং পরীক্ষক ছিলেন। বহু ছাত্র নান! শাস্ত্রে ইহার নিকট 
হইতে আগ্ভ, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত ছিলেম। 

“সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, “নারায়ণ”, “যমুনা”, 'উজ্জীবন” “হথাদর্শন*, 
«বিদ্যোদয়” প্রভৃতি পত্রিকায় ই'হার সংস্কৃত তথা বাংল! ভাষায় নান! বিষয়ে বু 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। তদ্ভিন্ন ই'হার প্রায় এক হাজার পদ্য রচিত ও 
মুক্রিত আছে, যদিও এখন পর্য্যন্ত গ্রস্থাকারে এগুলি সঙ্কলিত হয় নাই। 

১৯৭২ থৃষ্টাব্বের ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় ই'হার মৃত্যু হয়। 


শ্রীহরিভজন কাব্যতীর্থ 
ইনি বর্ধমান জিলার পূর্বব*লী থানার অন্তর্গত রাইপুর গ্রামে ১৯৩৩ খৃষ্টাবের 
হর] মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতার নাম কালীরুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
যাঁতার নার্ম তারাহুন্দরী দেবী । 


৩৬৪ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


ইনি প্রথমে রাইপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাগত করিয়া ১৯৪১ খুষ্টাবে 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি ১৯৪৯ খুষ্টাব্ে বর্ধমান জিলার নাদনঘাট 
ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে 
১৯৫৩ খুষ্টাব্দে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়া আই. এ. পরীক্ষায় উত্ীর্ণ হন। অনস্তর 
ইনি নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন স্বতিতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯৪৮ 
খৃষ্টাব্ে ব্াকবণের আগ্য পরীক্ষায়, ১৯৬২ খুষ্টাব্ধে কাবোর আগ্ভ পরীক্ষায়, 
১৯৭৩ খুষ্টাবঝে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় এবং ১৯৭৪ থুষ্টাবধে কাব্যের উপাধি 
পরীক্ষায় এবং মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় উতীর্ণ হন। 

অনন্তর শ্রীহবিভজন কাব্যতীর্থ মহাশয় ১৯৭৬ খুষ্টাব্বের ১ল] জানুয়ারী হইভে 
্বগ্রামে “দুর্গামাতা৷ চতুপাঠী” স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত 
আছেন। 

হরিশ্ন্দ্র তর্করতু 

ময়মনসিংহ জিলাব টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সাকরাইল গ্রামে ১২৫৫ 
বঙ্গাঝের ১২ই অগ্রহায়ণ হরিশন্দ্র চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম হরমোহন চক্রবর্তী | 

ইনি স্বগ্রামের পাঠশালায় বাংলা ও পাশিভাষা শিক্ষা করেন। পরে 
অশোকপুব গ্রামে গমন কবিয়া রামগতি বিষ্যারত্ব মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন কবেন , কিন্তু সেস্ানে পভাশ্তনাব ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায় 
ইনি উক্ত স্থান পরিত্যাগ কবিয়া৷ আটিয়া পরগণাব হালালিয়া গ্রামের বিখ্যাত 
বৈয়াকরণ রামচরণ ন্যায়রত্ব মহাশয়েব চতুপ্পা্ীতে গমন করিয়। সমগ্র কলাপ- 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন কবিয়! বিশেষ পারদর্শী হন। উহার পর ইনি রাজসাহী জিলার 
অন্তর্গত জালেশ্বরের বিখাত পণ্ডিত কৃষ্ন্বয় বিষ্ভালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সাহিত্য 
ও অলঙ্কারশাস্্ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য 
বিক্রমপুরে গমন করিয়। তদানীস্তন প্রধান নৈয়ায়িক সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন 
মহাশয়ের নিকট নব্যন্তায় অধায়ন করেন এবং পরে ফুরসাইলের বিখ্যাত ম্মার্ড 
অগচ্চন্্র সার্বভৌম মহাশয়ের চতুগ্পাহীতে স্থতিশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। 
পরে ইনি উহ] অধ্যয়ন করিবার জন্য নবন্ীপে গমন করেন এবং ব্রজনাথ বিদ্ভারত্ব 
মহাশয়ের নিকট স্থতিশাস্্ অধ্যয়ন করিয়া! বিশেষ পারদর্শী হইলে অধ্যাপক 


বঙ্গায় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৬৫ 


মহাশয় ইহাকে 'তর্করত্র* উপাধি দন করেন। অনস্তর ইনি নবহীপের 
সহামহোপাধ্যায় রাজরুষ্ণ তর্কপঞ্ধানন মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন 
করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় তৎকানে হরিশ্ন্দ্রকে নিজের প্রধান ছাত্র হিসাৰে 
পরিচয় দিতেন। 

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর হরিশ্ন্ত্র তর্করত্ধ মহাশয় নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করিয়! নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্র, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে আগত 
ছাত্রপদিগকে আহার ও বাসস্থান দিয়] নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন। 
এইরূপে ১৫ বৎসর অধ্যাপনা করাইবার পর তরকরত্ব মহাশয়ের সাংখ্য, বেদাস্ত 
ও মীমাংসাশান্ত্র পড়িবার ইচ্ছ! হইল । তখন ইনি এই উদ্দেশ্যে কাশধামে যা! 
করিলেন। পথিমধো হুগলী ছ্িলার কোন জমিদারের অন্থরোধে তীহার জন্য 
“কু্মাঞ্ুলি'র বঙ্গান্থবাদ কবিয়া দেন। ইহাতে যে অর্থ প্রাপ্তি হয়, তাহা 
লইয়াই ইনি কাশীধামে গমন করেন এবং বিশ্ুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বেদান্তাঁদি 
পান্থ তিন ব্খসর অধ্যঘন করিয়। পুনবায় স্বগ্রাযে প্রত্যাবর্তন করেন। ইনি 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 

মহামহোপাধায় মহেশচন্্র ন্যায়রত্ব মহাশয় সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাক। 
কালে তর্কবত্র মহাশয়কে মূলাজোড সংস্কৃত কলেজে স্থতিশাস্ত্বের অধ্যাপকপদে 
নিযুক্ত করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্ধে নবন্ধীপস্থ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজে স্থতিশান্তের 
অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্বী মহাশয় তর্করত্ব 
মহাঁশয়কে পূর্ব্বোক্ত পদে নিযুক্ত করেন । মৃত্যুর, পূর্বব পর্ধ্যস্ত ইনি উক্ত পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। 

ইহার রচিত টীকাগ্রস্থাবলী £ (১) শ্রাদ্ধবিবেকের টীকা, (২) দায়ভাগের 
টীকা, (৩) শুদ্ধিতব্বের টীকা; কিন্তু এ গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয় নাই। 

১৩২* বঙ্গাৰের ২৪শে চেত্র ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। 


ছি যী হেড 


হরিহর বিদ্যাসাগর, কাব্য-ব্যাকরণপ্ঠায়-বেদাস্ততীর্থ 

নদীয়া জিলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত বাহিরগাছি গ্রামে, ১২৭৬ বঙ্গাবে 

ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মধুস্থদন তর্কপঞ্চানন। তর্কপঞ্চানন, 
মহাশয় শ্বতি, গ্যায় এবং ব্যাকরণ-শান্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 


৩৬৬ ব্জীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


১৩ বংসর বয়স পধ্যস্ত হরিহর পিতার “মধুস্ছদন চতুষ্লাঠী'তে ব্যাকরণ এবং 
স্বৃতিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে নবহ্ীপে গমন করিয়া পিতৃবন্ধু পুরুষোত্তম 
পঞ্চতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি অনর্গল সংস্কৃত ক্লোক বচন! করিয়! বলিতে পারিতেন 
বলিয়া নবদ্বীপের পঙ্ডিত-নমাজ ইহাকে “বিদ্যাসাগর” উপাধি দান কবেন। 
ইহার পর হবিহর কানীতে গমন করিয়। রাখালদাস বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের 
চতুষ্পাঠীতে বেদাস্ত এবং ম্যায়শাস্ত্র ছয় বৎসর অধ্যয়ন কবিয়া৷ উহাদের উপাধি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাব পর ইহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। 

অনন্তর ইনি শ্বগৃহে প্রত্যাবন্তন করিয়৷ কিছুদিন বাস করেন। পরে ইনি 
ঢাক] জিলার অন্তর্গত ভাওয়ালের রাজ রামেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আমন্ত্রণে ঢাকাস্থ 
“সারম্বত সমাজ চতুষ্পাঠী'র প্রধান অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়া কয়েক বসব 
উক্ত কার্ধ্য করেন। পবে হাগুড়া জিলাব আন্দুলেব রাজা শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র 
মহাশয়ের আমন্ত্রণে আন্দুল গ্রামে “মাখমকুমারী চতুপ্পাঠী'র অধ্যাপক নিযুক্ত 
হুইয়! কয়েক বসব উক্ত কাধ্য কবেন। পবে পাবিবাবিক কোন কারণে উক্ত 
কার্য পরিত্যাগ কবিয়া শ্বগ্রামে ফিরিয়। আসিয়া পিতাব 'মধুস্থদন চতুগ্পাঠী'তেই 
অধ্যাপনা আবস্ত কবেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

কোন সময়ে একটি ছাত্র 'মপর একটি ছাত্রকে অভদ্র ভাষায় বিদ্রপ করিতেছে 
দেখিয়া হরিহর তখন তাহাদের দুই জনকে কিছু বলিলেন না। পরে একদিন 
ছাত্রপদিগের সহিত গঙ্গাম্নানে যাইবার পথে একটি বুষ শয়ন করিয়া আছে দেখিয়া 
তাহাকে বলিলেন-_-“বুষ! আঁপনি.একটু পথ দিন, আমি গঙ্গান্সানে যাইব |” 
বৃষ উঠিল না৷ দেখিয়। বুষের কর্ণ স্পর্শ কবিয়! তিনি বলিলেন যে, “মহাশয়, শুনিতে 
পাইতেছেন ন1 ?” ছাত্রগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, 
“জিহব। বড় অভ্যাসেব দাস, কি জানি, বৃষকে তুই-তুকারি করিলে যদি আবার 
অভ্যাসে মানুষকে তাহা বলিয়া! ফেলি।” ছাত্রগণ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিয়৷ আর 

কোনদিন এরূপ কাজ করে নাই । ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বোব্যাস* 
পত্রিকায় ই'হার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৩৩৪ বঙ্গাৰে স্বগ্রামে ইহার মৃত্যু হয়। 


সে 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৬৭ 


হরিহর শাস্ত্রী 


ই'হাব পিতৃভৃমি ফবিদপুব জিলাব অন্তর্গত কোটালিপাডাঁব উনশিয়া গ্রাম। 
১২৯৬ বঙ্গাবেব ২৭শে আশ্বিন ইনি কাশীতে জন্মগ্রহণ কবেন। ই"হাব পিতাব 
নাম মথুবানাখ বিদ্যারত্ব এবং মাতাব দাম ক্ষীবোদান্ন্দবী দেবী । 

প্রাথস্ষিক শিক্ষাব পর ই'হাব পিত। ই'হাকে গদাধব শিবোমণিব চতুষ্পাঠীতে 
শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। ইনি কাশীতে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস স্যাকরত্বের 
নিকট স্তায়শান্্ব এবং মহামহোপাধ্যায় শিবকুমাব শাস্্রীব নিকট বেদাস্তশান্ 
অধ্যয়ন করিয়! তাহাদেব নিকট হইতে ইনি 'শাস্ী” উপাধি লাভ করেন। 
কাশতে 'ভাবতধন্খব মহামগুল' কর্তৃক আয়োজিত “সমন্ডাপুবণ” সভাষ ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া পবিগণিত হন। তৃতপূর্বব ভাবত-সমাট্‌ পঞ্চম জর্জেব সিংহাসন আবোহণ 
উপলক্ষে সংস্কত শ্লোক বচনা কবিয! পাঠাইয! ইনি পুবস্কাব প্রাপ্ত হন। ইনি 
১৯১৭ খ্রীষ্টান বাবাণসী হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালযে বাংল! ভাষাব অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়! 
সৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিষ| 
কাব্য, অলঙ্কাব, ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তাদি শাস্ব অধ্যাপনা কবাইতেন। 
প্রাচীন কাল হইতে কাশীতে যে সকল বাঙ্গালী বাস কবিতেন, তাহার একটি 
ধারাবাহিক ইতিহাসও ইন মুদ্রিত কবেন। ইনি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকাতে 
প্রবন্ধা্দি প্রকাশ কবেন। ইনি কানী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী সংস্কৃত কলেজ 
এবং কলিকাতা সংস্কত এসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পবীক্ষার প্রশ্বকর্তা 
এবং পরীক্ষক ছিলেন। সংস্কৃত পু'খিব পাঠোন্ধাবে ইহার বিশেষ পারদশিতা 
ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার বচিত ও সম্পার্দিত সংস্কৃত গ্রস্থাবলী : (১) গ্ায়লীলাবতীটিগ্লনী, 
(২) তত্বসারটিগ্ননী, (৩) পঞ্চতন্ত্রটগ্রনী, (৪) তর্কসংগ্রহবিবৃতিঃ, (৫) 
ব্রজালীপ্রভা, (৬) কালীগ্রশন্তিঃ, (৭) ন্যায়রত্পরিচয়ঃ, (৮) ছন্দঃপরিচয়ঃ, 
(৯) ব্যাপ্তিপঞ্চকটিপ্লনী, (১*) পরিখামচিত্তা ( বঙ্গাছবাদসহ )। বাংল! 
্রন্থাবলী £ (১১) জৈননশন, (১২) জৈনন্তায়, (১৩) প্রবন্ধ-পঞ্চক ৯ 

১৩৩৮ বঙ্গাবের ২৬শে জ্যেষ্ঠ ইনি কাশীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


*্রবন্ধ-পঞ্চক' পুত্তকখানি কাশী হিন্দু বিশ্ববিস্থানয়ে পাঠ্য ছির। 


৩৬৮ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-্জীবনী 


হরেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ 

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৯৮ 
বঙ্গাকের ১৭ই কান্তিক সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।, ইহার পিতার নাহ 
অশ্বিনীকৃমার চক্রবর্তী এবং মাতার নাম ভূবনমোহিনী দেবী । 

গ্রথমে ইনি জ্যেষ্টতাত গুরুচরণ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা 
আরম্ভ করেন। তাহার পর কোটালিপাড়াস্থ উনশিষ়! গ্রামনিবাসী “ভারতী 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষমীকাস্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরর 
অধ্যয়ন করেন। পরে খুলন! জিলার নকীপুরে গমন করিঝা হরিচরণ চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ 
মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্য ও সাংখ্যশাস্ম অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা! 
সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে “কাব্যতীর্থ* ও “সাংখ্যতীর্থ” উপাধি লাভ করেন। 

ইহার পর ইনি হাওডাস্থ সদানন্দ মঠের আচার্্যপদে বৃত হইয়া বনু ছাত্রকে 
অধ্যাপনা করেন। পরে উহা! পবিত্যাগ করিয়া! মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন 
ও যোগেন্দ্রনাথ যড দর্শনতীর্থ মহাঁশয়দ্বয়েব নিকট আধৃর্ব্েদ-শাস্্ব অধ্যয়ন সমাপ্ত 
করেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বখসর কাল উক্ত ব্যবসায়ে সুনামের সহিত লিপ্চ থাকেন। 
এই সময়ে ইনি প্রসিদ্ধ বক্তারূপে এবং পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি 
মৃত্যুকাল পর্যযস্ত হাওড়! পণ্ডিত-সমাজ ও কলিকাতা সংস্কৃত শিক্ষা! পরিষদের 
স্দশ্য ছিলেন । 

১৩৬৯ 'বঙ্গীবেরে ২২শে পৌষ হাওড়াস্থ সালকিয়ায় ই'হার মৃত্যু হয়। 


হরেন্দজ্নাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্বতিতীর্থ, সিদ্ধাস্তভুষণ 


ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে মাতুলালর়ে 
১২৮৮ বঙ্গাঝের ১৯শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মাতামহ অসাধারণ পণ্ডিত 
কালচন্্ বাচম্পতি। নুরেন্ত্রনাথের পিতৃভূমি বরিশাল জিলার গৈল্লাগ্রামে | ই হাস 
পিতার নাম গিরিশচন্জ ঠাকুর চক্রবর্তী এবং মাতার নাম উনাতারা দেবী 1 

বাল্যকালে ইনি স্বগ্রামস্থ কবীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ললিতমোহন দাশগুপ্ত, 
কালীরুষ্চ শিরোমণি ও জগঘন্ধু বিস্তারত্বের় নিকট বলাপ-ব্যাকরণ পাঠ সম 
করেন। শেধেক্তি' দুইজন উদ্ত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। উত্ত কলেজে 





হবনাথ বা কব।ঠার্থ (পৃ ১৫) ঞহবি৬০ন কব শীর্থ (পুঃ ০৬৩) 





ভারাণচন্দ শ্মৃঠিতীর্থ (পৃঃ ৩৭০) 





এাহনচন্দ্র ওট।চ।ষা (পৃ ৩৭৪) শ্রীহেষস্তকুমার বচ.তীর্ঘ (প: ৩৭৭) 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-জধ্যাপক-জীবনী ও 


অধ্যয়ন কালে “ছাত্র সম্মিলনী সভার বাংল প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়া 
ইনি একটি ঘড়ি পুবস্কার প্রাপ্ত হন। উক্ত কলেজ হইতে হরেশ্রনাথ ব্যাকরণ ও 
কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ইনি কাব্য ও ব্যাকরণের বিভিন্ন পরীক্ষায় পুরস্কার 
প্রাঞ্চ হন। ইহার পর হবেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ শ্রীপ্রসন্ন কাব্যভীর্থ এবং 
অন্যান্তেব সহায়তায় গৈলা গ্রামে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'নীতিবিকাশিনী সভা" ও 
“কৃষ্ণতভীবন লাইব্রেরী” স্বাপন করেন। ইহাব পর ইনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত 
উনশিয়। গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় হবিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট 
দেশে নব্যস্থৃতি পডিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় 
খুলন। জিলার নকীপুরে “হরিচরণ চতুষ্পাঠী'ৰ অধ্যাপক হইয়া গমন করিলে 
হরেন্দ্নাথও সেম্বানে গমন করিয়। তাহাব নিকট স্থতি পডিতে আরম করেন । 
এ সময় হরেন্দ্রনাথও নকীপুব হাই স্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্ধ্য কবিতে 
থাকেন। তাহাব পর এ স্থান হইতে স্থতির উপাধি পাশ করিয়। ইনি ব্বগ্রামে 
আগমন করেন। এই সময় ঢাক] সাবস্বত সমাজে স্থতির উপাধি পরীক্ষা দিয়! 
ইনি “সিদ্ধান্তভৃষণ” উপাধি এবং বৌপ্যপদক পুবস্কার প্রাপ্ত হন। 

গ্রামে আগমন কবিয়। হরেন্দ্রনাথ “আধ্য চতুষ্পাঠী, স্থাপন করিয়] বহু ছাত্রকে 
অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। পরে ইনি উডিষ্তার আটগড রাজার দ্বারপপ্ডিত 
হইয়। উক্ত স্থানে গমন কবেন। তখন আধ্য চতুষ্পাঠী ই'হার ভ্রাতার! এবং 
প্রীপ্রসন্ন কাব্যতীর্ঘ মহাশয় চালাইতে থাকেন। ইহার পর ১৩২৪ বঙ্গাবঝে 
বরিশাল জিলার সদরে ধর্মরক্ষিণী সভা”র পরিচালনায় সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপিত 
হইলে এবং হরেন্দ্রনাথকে উক্ত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদ্দে নিযুক্ত করিলে 
ইনি বনু বৎসর উক্ত কায কবেন। এই সময় ইনি নিজের হাতে কাঠের ছারা 
প্রেস তৈয়ারী করিয়া তাহাতে নিজের সম্পাদিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত করিতে 
থাকেন। তখন ইনি উক্ত প্রেসের নাম দেন-দৈববাণী প্রেস। ইহার পর দেশ 
বিভক্ত হইলে ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের তদানীস্তন 
অধ্যক্ষ ডঃ ষৃতীন্্রবিমল চৌধুরী এবং পঙ্ডিত কালীনাথ বেদাস্তশান্ত্রী সহায়তায় 
পাতিপুকুরস্থ ৪নং কলোনীতে “দৈববাণী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাছাতে 
অধ্যাপন। করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

ই'হার প্রণীত ও সম্পাদিত মুক্ধিত পুত্তকাবলী £ (১) কালীপৃজাপদ্ত্তিঃ (২) 
বৃহন্নশদিকেশ্বরপুরাণোক-ছুর্গোৎসবপন্ধতিঃ, * (৩) প্ীগ্রচণ্তীর ত্বরচিত পদ্যাছবাষ, 

জীবনী---২৪ 
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(8) কলাপন্থত্রম, (৫) সন্ধিবৃতি: (ন্বরুত বঙ্গানুবাদ সহ), (৬) চতু্টমবৃত্িঃ 

(নাম প্রকরণ, ম্বুত বঙ্গাহনবাদ সহ), (৭) মুষ্টিযোগঃ, (৮) ববীন্ত্র কলেজের 

অধ্যক্ষ ললিতমোহন দাশগুধ সম্পাদিত সাংখ্যদর্শনের স্বরূত টীকা] ও বঙ্গানুবাদ । 
ইনি ১৩৫৮ বঙ্গাবের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ পাতিপুকুরে পরলোকগমন করেন। 


হারাণচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্থৃতিতীর্থ, স্থৃতিপঞ্চানন 


, ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়] গ্রামে ১২৯১ বঙ্গাবের 
২৫শে পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য 
এবং মাতার নাম বিদ্ধ্যবাসিনী দেবী । 

ইনি ২৫ নং রাজ! নবকৃষ্ণ স্্ীট্স্থিত “আধ্য বিদ্যালয়'এর অধ্যাপক হরনাথ 
শান্রীর নিকট হইতে ১৯০৫ খ্রষ্ঠান্বে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। পরে ২৪ পরগণ! জিলার আগরপাভাস্িত নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
নিকট হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরাঁণেব আগ্য পরীক্ষা! দিয়া ছুই বৎসরের জন্য ছুই 
টাকা করিয়। বৃত্তি পান। পরে ৫৩ নং হরি ঘোষ স্রীটস্থিত অনাথবন্ধু সিদ্ধাস্ত- 
বাগীশের টোল হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাবে স্বৃতির উপাধি এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাবে কাব্যের 
উপাধি পরীক্ষায় উততীর্ণহন। ১৮৩৪ শকাবে অনাথবন্ধু সিদ্ধাস্তবাগীশের নিকট 
হইতে পূর্ববঙ্গ সারন্বত সমাজে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা! দিয়া 'স্থতিপঞ্চানন” উপাধি 
এবং ১৩১২ বঙ্গাবে হরনাথ শাস্্ীর নিকট হইতে “কৃতিরত্ব' উপাধি পান। 

ইহার পর ইনি বরিশাল জিলাস্থ গৈল! কবীন্ত্র কলেজে ছুই বৎসর অধ্যাপনা! 
করেন। পরে উহা! পরিত্যাগ করিয়া বাঁকুড়া জিলার তিলুড়ীস্থ “তিলুড়ী 
শিক্ষাশ্রম" নামক প্রতিষ্ঠানে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর উক্ত 
কার্য করেন। ইনি “তিলুড়ী সংস্কৃত পরীক্ষা সভার সম্পাদকও ছিলেন। 
উত্তরকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে পরিচিত হন। 

ইনি “মূদ্রারাক্ষসে'বু টাক! ও বাংল! রচনা করিয়াছিলেন; বিদ্ধ উহ! মুত্রিত 
হন মাই। 

১৩৫৬ বঙ্গাবের ১৪ই জ্যোষ্ঠ ২৪ পরগণা! জিলার অন্তর্গত বরাহনগরে ই'হার 


সত্য হয়। 


হি টিসি 
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হারানন্দ বিদ্যাসাগর 

ইনি ২৪ পরগণ। জিলার মজিলপুব গ্রামে ১৮২৭ শ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ কবেন। 
ইহার পিতার নাম রামকুমাব ভট্টাচার্য এবং গিতামছেব নাম রামজয় 
স্যায়ালঙ্কাব। হাবানন্দ বিদ্ভাসাগব মহাশমের পুত্রের নাম শিবনাথ শাস্ত্রী । 

হারানন্দ ১০ বসব বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভত্তি হন এবং সেস্থান হইতে 
“বিষ্তাসাগর* উপাধি লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ইনি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 
“জজ পণ্ডিত' নিযুক্ত হন, কিন্তু সেই বৎসরই উক্ত পদ উঠিয়া! যাওয়ায় ইনি 
স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনার কার্য আরম্ভ করেন। 
১৮৬৯ গ্রীষটান্ধে জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইবার পূর্বে এখানে যে 
টাউন কমিটি ছিল, ইনি তাহাব সভাপতি ছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত ছিলেন। 

স্বগোত্রীয় ব্রা্ণদেব মধ্যে ইনি প্রথমে গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন 
বলিয়। ই'হার অত্যন্ত শিন্দা হয়। ইনি পায়ে চটিজুতা এবং গায়ে গেধী 
পরিতেন বলিয়! ই'হাকে সকলে “সাহেব” বলিত | 

ইনি 'নলোপাখ্যান, নামে একখানি সাহিত্যগ্রন্থ এবং বাল্মীকি রামায়ণের 
বঙ্গান্গবাদ করেন। 

১৯১২ খষ্টাব্ধে ইনি মজ্জিলপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


হৃষীকেশ বিদ্যাবিনোদ 
ইনি রাঢদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্রের রাজ! গৌরগোবিন্দের ইনি 
সভাপগ্ডিত ছিলেন। শ্ভ্রীহট্রের কোন প্রসিদ্ধ ভূম্বামী ইহার নিকট ছুইতে 
তস্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর ইনি ইট! পরগণার গয়ঘর নামক স্থানের 
অধিবাসী হন। তত্্রশান্ত্রে ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি (১) “তন্তচুড়ামণি”, 
(২) “মন্রকোষ ও (৩) “ম্্তনণীপিকা” নামক তিনখানি অন্গ্রস্থ রচনা 


করিয়াছেন । 
হৃধীকেশ শাস্ত্রী 
২৪ পরগণা জিলার ভ্টপন্সী গ্রামে ১২৫৫ জানের জা হাসে ভবীকেশ 
ভষ্টাচার্ধ্য জন্গগ্রহণ করেন। ইণহাগ্ পিতার নীম মধুদ্ছদন স্ৃতিরত্। 
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হধীকেশের ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাণ্ হয়। ইহার পর 
ইনি ভট্রিকাব্য, রঘুবংশ, অলঙ্কার-শাস্ত্র এবং ছন্দোগ্রস্থ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। 
ইহাতে ই'হার চারি বৎসর অতীত হয়। পরে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস 
ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট ইনি নব্যন্তাঁয় পড়িতে আরম্ভ করেন। দশ বৎসর পর্য্যস্ত 
হ্যায়রত্ব মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্্ব অধায়ন করিবাব পর ইনি পিতৃব্য যাদবচন্দ্ 
তর্করত্ব মহাশয়ের নৃতন চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইলে হৃষীকেশ ভ্টাচার্ধ্য মহাশয় 
উহার নিকট ৩৪ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধায়ন করেন। ন্যায়শাস্ত্ অধায়ন কালে ইনি 
পিতার নিকট মধ্যে মধ্যে নব্যস্থ্তি পডিতে লাগিলেন । 

পরে হৃধীকেশ সংস্কৃত অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নিকট ইংরেজী পড়িতে আরম্ত করেন। তখন ভট্টপল্লীস্থ স্বসমাজে ইংরেজী শিক্ষা 
দোষাবহ ছিল। ইহাতে ইহাকে অনেক লাঞ্ছনা! সহা করিতে হইয়াছিল । ১২৭৯ 
বঙ্গে সকলের অজ্ঞাতসারে ইনি লাহোরে উপস্থিত হন | সে সময় নবীনচন্ত্র 
রাঁয় এবং রাজরুষ্জ গোস্বামী লাহোর সংস্কৃত সমিতির সম্পাদক ছিলেন। 
ইহাদদের উপদেশ অন্সাবে হৃধীকেশ সংস্কৃত “বিশারদ” পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন 
এবং এক বৎসরের জন্য মাসিক ২২ টাঁকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি 
পাঞ্াব বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে প্রবেশিক] পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং 
সংস্কৃত সমিতির অধীনে "শ্বান্ত্রী” পরীক্ষা! দিয়! “শান্রী' উপাধি এবং এক বৎসরের 
জন্য মাসিক ৩৩ টাক] বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই সময় উক্ত সম্পাদকছয় শাস্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে, “আমরা একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছুক, আপনি উহার সম্পাদক হউন।” ইনি তাহাতে স্বীকৃত হন ॥ 
তখন উক্ত পত্রিকার নাম হয়-বিচ্যোদয়ঃ | ইহাব পর বৎসর ইনি লাহোর 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে এফ. এ পরীক্ষা দিয়া! উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। 

পরে শাস্ত্রী মহাশয় লাহোর ওরিয়েপ্টাল কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ 
গ্রহণ করিয়! ১১ বৎসর উক্ত কার্য করিয়া পরে উহার প্রধান নিযুক্ত হন এবং 
লাহোর বিশ্ববিভালয়েক্ধ সহকারী রেজিষ্ীর রূপেও কার্ধ্যট করিতে থাকেন | কিছু 
দিন পরে ইনি স্থাস্থ্যভঙ্গের জন্য উক্ত কার্ধ্য দুইটি পরিত্যাগ করিয়! নিজগৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর সংস্কৃত ধলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় 
মহেশচজ স্কায়রত্র মহাশয় হৃমীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়কে দংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে 
নিযুক্ত করেন। এই সময় ইনি নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বৃহ ছাজকে 
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অধ্যাপন। করাইতে থাকেন। পঞ্চানন তর্করত্ব এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমখনাথ 
তককৃভৃষণ মহাশয়দ্বয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথাক্রমে সাংখ্য এবং পাতঞ্চলদর্শন 
অধ্যয়ন করেন। 

ইনি কয়েক বৎসর পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্ালয়ের এ্ট1ন্স, এল. এ এবং বি-এর 
সংস্কৃত পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন । 

ইহার সম্পাদিত গ্রস্থাবলী : (১) মেঘদৃতম্‌ (সটাক সাহ্বাধ, (২) প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয়ম্এর টাকা, (৩) স্থপস্ম-ব্যাকরণের টীকা, (8) প্রাককৃত-ব্যাকরণ, 
(৫) হিন্দী-ব্যাকরণ, (৬) প্রাকত-প্রকাশঃ, (৭) শাগিল্যন্ত্রের বঙ্গানুবাদ এবং 
(৮) মলমাসতত্বম্‌, (৯) উদ্বাহতত্বম্‌, (১) শুদ্ধিতত্বম্‌, (১১) প্রায়শ্চিত্ততত্বম্‌, এবং 
(১২) শ্রান্ধবিবেকম্-এর বঙ্গান্নবা । এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে (১৩) বরাহ- 
পুরাণম্‌ এবং (১৪) বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণম--ই/হার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 
ইহা ভিন্ন সংস্কৃত কলেজের পু'থির ক্যাটালগ তৈয়ারী- ইহার অক্ষয় কীতি। 
ভগবদ্গীতার শ্রীমন্‌ মধুস্থদন সরম্বতীকুত টাকার ইনি বঙ্গান্বাদ আর্ত 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু উহা! সমাপ্ত করিয়। যাইতে পারেন নাই। 

লাহোর হইতে চলিয়। আসিয়াও ইনি বহু বৎসর পর্যাস্ত নিজ ব্যয়ে “বিচ্যোদয়ঃ, 
পত্রিক! প্রকাশ করেন। তৎকালে ভট্টপল্লী হইতে “মধুকরী” নামে একখানি 
পত্রিক। প্রকাশিত হইত, ইনি তাহাতেও বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইনি 
একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 

১৩২০ বঙ্গাব্দের ২৩শে অগ্রহীয়ণ ইনি পরলোকগমন করেন। 





হেমচন্দ্র বিদ্যারতু 

ইনি ২৪ পরগণ। জিলার মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার 
পর ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেস্থানে ইনি সাহিত্য এবং বেদাস্তশাস্তব 
অধ্যয়ন শেষ করিয়া 'বিগ্ারস্' উপাধি লাভ করেন। পরে বিদ্যারত্ব মহাশয় 
্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্বাপন করিয়! অধ্যাপন! করিতে থাকেন ।* 

ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্তাসাগর মহাশয়ের নিয়ন্ত্রণে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের 
অর্থ বায়ে যখন মহাভারত বঙ্গভাষায় অনৃদ্দিত হয়, তখন ইনি তাহার একজন 
অগ্বাদক ছিলেন । ইনি সমগ্র বান্দীকি রামায়ণের বঙ্গভাষায় সর্ধ্য প্রথম অহ্বাদ 


৩৭৪ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


করেন। তৎকালে উহাই শ্রেষ্ঠ বঙ্গানুবাদ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা ভিন্ন 
ইনি শ্রীশ্রীচণ্ডী এবং বেদাস্তদর্শন সম্পাদন করেন এবং ব্রা্ষধর্খ্ণ সন্বন্ধে কয়েকখানি 
উৎকৃষ্ট পুস্তক রচন! করেন। মৃত্যুকাল পধ্যস্ত ইনি আদি ব্রাহ্মমমাজের আচার্য 
এবং “তত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। উত্তরকালে ইনি 
একজন শ্রেষ্ঠ পঞ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

১৮২৮ শকাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ ই'হার মৃত্যু হয়। 


শ্রীহেমচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ কৃত্য-পুরাণতীর্থ 

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৩১৬ 
বঙ্গাব্ের ১০ই ভান্্র বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন । ই'হার পিতার নাম মহামহে।* 
পাধ্যায়-ভারতাচার্ধা-মহাকবি-পল্পভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এবং মাতার নাম 
কুস্থমকামিনী দেবী । 

ইনি প্রথমে খুলন! জিলার নকীপুর গ্রামে নিত্যরঞ্জন চৌধুরীর পাঠশালায় 
প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরে নকীপুর হাই স্কুলে দশম শ্রেণী পধ্যস্ত অধ্যয়ন 
করিবার পর পিতৃদেবের আদেশে হরিচরণ চতুদ্পাঠীতেই সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত “সিদ্ধান্ত বিষ্যালয় 
হইতে ১৯৩৫ শ্রীষ্টাঝে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি, ১৪৯৪* খ্রষ্টাবে পুরাণের উপাধি 
এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাকে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে ইনি ঢাকা 
সারন্বত সমাজ হইতে কাব্যের উপাধি দিয়! “কাব্যবিনোদ” এবং নবদ্বীপ পুরাণ 
পরিষদ হইতে 'সাহিতাবিনোদ” উপাধি লাভ করেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাবে ইনি 
ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল চতুপ্পাঠীর অধ্যাপক কালীনাথ বেদান্তশাস্ত্ী 
মহাশয়ের নিকট হইতে পৌরোহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

পরে ইনি ১৩৪৯ বঙ্গাবের ২৮শে আধাঢ শ্তামবাজার হাই স্কুলে প্রধান সংস্কৃত 
শিক্ষকের পর্দে যোগদান করেন। অন্তর উক্ত কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
১৯৪৫ খ্রীষ্টাবের ১৭ আগষ্ট ইনি শ্যামবাজারস্থিত পরস্বতী বাঁলিকা বিদ্যালয়ের 
প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগদান করিয়া ১৯৭৬ ্রীটাষের ২রা জানুয়ারী 
উহা! হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অনস্তর ইনি লিতৃদেব গ্রতিঠিত “সিদাখ্ 
বিভালয়ে'র দ্বিতীয় অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়া! অধ্যাপনা কার্ষ্য ব্রতী আছেন । 
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ইহার বচিত, অম্পাদিত ও মুক্রিত পুস্তকাবলী £ রচিত--€১) পাঁচালী- 
মাল! (২য় সংস্করণ), (২) রচনামুকুর (৭ম সংস্করণ), (৩) জানবার কথ। 
(»ম সংস্করণ), (৪) আদর্শ সরল বাংলা ব্যাকরণ, (৫) স্বাধীনতার পূজারী 
(২য় নংস্করণ), (৬) যুগে যুগে ভগবান্‌ (৫ম সংগ্করণ), (৭) প্রশ্নোত্তরে বাংল। 
ব্যাকরণসার (২য় সংস্করণ), (৮) রচনাকৌমুদী (৩য় সংস্করণ), (৯) সংস্কৃত অনুবান- 
শিক্ষা (৫ম সংস্করণ), (১০) মাধ্যমিক বা'লা ব্যাকরণ, (১১) বাণীপাঠম্‌, 
(১২) কথাকুন্মাঞ্জলিঃ, (১৩) সংস্কত-প্রবেশঃ (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ) (২য় সংস্করণ)) 
সম্পাদদিত--(১৪) সাহিত্যমুকুর (১ম ও ২য় ভাগ), (১৫) কাব্যদীপালি, (১৬) 
কবিতাকুন্থম (৩য় সংস্করণ), (১৭) চাণক্যাঙ্লোকঃ (১১শ সংস্করণ), (১৮) উপক্রমণিকা 
(১৯) সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী (৭ম সংস্করণ), (২০) কাব্যাদর্শঃ, (২১) অভিনয়দর্পণঃ, 
(২২) মাতৃবন্দনা, (২৩) ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ (সটীক সাহ্থবাদ), (২৪) কোটালি- 
পাড়ার য্র্ষেব্দীয় কাশ্ঠপবংশাবলী, (২৫) কোটালিপাড়ার বৈদিকবংশাবলী, 
(২৬) বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী, (২৭) সর্বাঙ্গরক্ষা, (২৮) প্রীশ্রীনীতলাপুজা- 
পদ্ধতিঃ, (২৯) শ্রীশ্রীমনসাপুজাপদ্ধতি:, (৩৭) সা্‌বাদ ভ্রিবেদীয় তর্পণবিধিঃ, 
(৩১) বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায়-জীবনী (২য় সংস্করণ), (৩২) সংস্কৃত-ব্যাকরণের 
উপক্রমণিক। ও অন্বাদ-শিক্ষা! (৪র্থ সংস্কবণ), (৩৩) হায়ার সেকেপ্তারী সংস্কৃত 
২য় পত্র (৪র্থ সংস্করণ), (৩৪) স্কুল ফাইনাল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্থবাদ (৫ম 
সংস্করণ); অমুক্রিত সম্পাদিত গ্রস্থাবলী--(৩৫) নাট্যশান্ত্রম্‌ (বঙ্গাবাদসহ), 
(৩৬) কামস্ত্রমূ (বঙ্গাচ্বাদসহ), (৩৭) ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাগবিধি, (৩৮) 
ীপ্রীজগন্ধাত্রীপৃজাপদ্বতিঃ, (৩৯) শ্রীশ্রীকালীপুজাপন্ধতিঃ, (৪৭) প্রীপ্রীঅযপূর্ণা- 
পৃজজাপদ্ধতিঃ, (৪১) শ্রীপ্রীকাত্তিকেয়পুজাপন্ধতিঃ, (৪২) শ্রীপ্রীসরন্বতীপৃজা- 
পদ্ধতিঃ, (৪৩) গ্প্রীকালার্করুদ্র-পুজাপদ্ধতিঃ, (৪৪) ভবদেবপদ্ধতিঃ (সানুবাদ) ।* 


শ্রীহেমস্তকুমার ষট্তীর্থ 
১৩৩৪ বঙ্গাবের ৮ই কাত্তিক ইনি বর্ধমান জিল্গার অন্নর্গত রায় রামচগ্রপুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শ্ীকাশীভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং 
ষাতার নাম উমাশশী দেবী । 


- শ্মটৃনি 'বদীয়-দংন্বৃত-অধ্যাপক-জীবদী” সহলন করেন। ৮ 


৩৭ বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 


্ীহ্মস্তকুমার গ্রাথমিক শিক্ষার পর বর্ধমান জিলার রাজগঞ্জস্থিত নিশ্বার্ক 
ভবনস্থ মধুস্দন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপুণুরীকাক্ষ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের 
নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। উহার অধ্যয়নকাল ১৩৪৪ বঙ্গাব 
হইতে ১৩৫২ বঙ্গাব্দ পর্যযস্ত। পরে উহার নিকট ১৩৫৫ বঙ্জাব্দ পর্য্যস্ত কাব্যশাস্ত্র 
এবং ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়। ব্যাকরণ, কাব্য এবং পুরাণের 
উপাধি পাশ করেন। পরে বদ্ধমান বিজয় চতুগ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
বীরেশ্বর তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট কয়েক বৎসর ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন, উক্ত 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট ১৩৫৯ 
বঙ্গাব্ পর্য্যস্ত 'ক' বেদান্ত অধ্যয়ন, ১৩৬১ বঙ্গাব পর্য্যন্ত উহার নিকট উপনিষদ্‌- 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উপনিষদের উপাধি পরীক্ষায় ইনি রৌপ্যপদক এবং পুরস্কার 
প্রার্ত হন। পরে উহাব নিকট ১৩৬৫ বঙ্গান পর্যযস্ত সাংখ্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
১৩৬৬ বঙ্গাবে ইনি সাংখ্যের উপাধিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক এবং 
পুরস্কার প্রা হন ও দর্শনশান্থ্েও উত্তরূপ পরীক্ষার ফল হয়। এই সময় 
ইহার অধ্যয়ন শেষ হয়। 

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইনি ২৪ পরগণ! জিলার হালিসহরস্থিত 
নিগমানন্দ সারম্বত মঠ খষি বিদ্যালয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকপদে নিযুক্ত আছেন। 
পরে ১৩৭৬ বঙ্গাব্ধ হইতে ইনি উহার প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে 
ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । 

ইহার রচিত গ্রস্থাবলী £ (১) আচার্য শঙ্কর ও তদীয় মতবাদ, (২) উত্তরাপথ 
উদ্দেশ্টু, (৩) সর্বশঙ্কর শঙ্করপ্রজ্ঞাসরণি, (৪) পুরাণ ও পুরাপপুরুষ, (৫) 
বিষয়ীর যোহাভাবমতি, (৬) সাংখ্যতত্ব-সমীক্ষণ, (৭) বেদান্তে যায়াবাধ, 
(৮) বিচিত্র ফলকথা, (৯) অধ্যাসের মহিমা দুর্বার, (১২) মুক্তেরপি ভাগবতভক্য। 
গৌরবম্‌, (১১) দারুণে কলৌ কিং করণীয়ম্‌, (১২) কৃষকেক্কর্য্যে লোকাম্রাগঃ। 


হেরম্বনাথ ন্যায়রতু, তর্কতীর্থ 
ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বাসাইল গ্রামে ১২৭* বঙ্গাবের 
১৫ই অগ্রহায়ণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিগ্রসাদ তর্ক 
এবং মাতার নাম শিবানী দেবী। হেরখমাথেক 'পিঙ এবং পিতামহ ভবানী- 
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প্রসাদ বিষ্যালঙ্কার---উভয়েই বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ স্মার্ত ছিলেন। ভবানীপ্রসাের 
রচিত শ্বৃতিশাস্ত্রের পত্রিকা” তদানীস্তন পগ্ডিতসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত 


ছিল। 
হ্যায়রত্ব মহাশয় বাড়ীতে তাহার জ্যেষ্ঠ সপিগুভ্রাতা অভয়াচরণ বিদ্যার 


মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি স্তায়শাস্্ অধ্যয়ন 
করিবাব জন্য কাঠিয়াপাডা-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাহীতে 
গমন করেন। সেম্বানে কিছুকাল অধ্যয়ন করিবার পর মুলাজোড় সংস্কত 
কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্ত্র সার্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শান্তর 
অধ্যয়ন করিয়। “তর্কতীর্ঘ” উপাধি লাভ কবেন। অধ্যয়ন শেষে যূলাজোড হইতে 
বিদায় লইবার সময় সার্বভৌম মহাশয় ইহাকে 'ন্যায়রত্ব উপাধি দান করেন। 

অতঃপর হেরশ্বনাথ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ বাড়ীতেই চতুষ্পাঠী 
স্থাপন পূর্বক ন্যাক়শাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইহার অধ্যাপনাগ্ুণে আক 
হইয়। বাংলার বিভিন্ন জেল। হইতে বনু ছাত্র ইহার নিকট আলিয়া! অধ্যয়ন করিতে 
লাগিল। বাসাইল গ্রামে বু টোল থাকায় এই গ্রামের নাম হইল “টোল- 
বাসাইল | ন্যায়রত্ব মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ২০ জন ছাত্র আহার-বাসস্থান পাইয়া! 
অধ্যয়ন করিত। 

হ্রম্বনাথ বিচারে অপরাজেয় ছিলেন। কোন সময়ে কাশ্মীরের মহারাজ। 
ইহার বিচারে বিশেষ সন্তষ্ট হইয়! ইহাকে একখানি অতি উৎকৃষ্ট শাল উপহার 
দেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বহু দিন পর্য্যস্ত কলিকাতা 
সংস্কত' এসোসিয়েশন গৃহীত নবান্যায়ের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। 

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৯শে আশ্বিন ইনি নিজ বাড়ীতে পরলোকগমন করেন। 


ক্ষিতীশচন্দ্র তর্কতীর্থ 
ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত ডহরপাড় গ্রামে ১২৯২ 
বঙ্গাৰে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম চন্জরকান্ত ন্যায়ালস্কার এবং মাতার 
সাম ধনমণি দেবী | 
ইনি পিতার নিকট নব্ন্তায় অধ্যয়ন করিগ্ কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন 
হইতে 'তর্কতীর্ঘ” উপাধি লাঁভ করেন। পরে ইনি পিতার মৃত্যুর পর ফরিদপুর 
ঝাষ্জে কলেজে সংস্কতের অধ্যাপক নিধুক্ত হন । কিন্ত ইংরেজী ন! জানার ভন 
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উক্ত পদে ছয় মাস কাধ্য করিবার পর উহ পরিত্যাগ করিতে হয়। পরে 
আমানসোলের কোন চতুষ্পাঠীতে ইনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত পদে ছুই 
বংসর কাধ্য করিবার পর ইনি চট্টগ্রাম জিলার জগৎপুর আশ্রমে ৫* টাক। বেতনে 
অধ্যাপক নিষুক্ত হইয়া দুই বৎসর কাধ্য করেন। পরে উহ পরিত্যাগ করিয়। 
দেশে আসিয়া নিজ বাটাতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। বনু ছাত্রকে অধ্যাপন। করান। 
ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 

১৩৫২ বঙ্গাৰের ভাত্র মালে হুগলীর হাসপাতালে ইহার মৃত্যু ভয়। 


শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্থৃতিতীর্থ 


ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছার অন্তর্গত চাপুরিয়। গ্রামে ১৯১৫ ত্রীষ্টাকের 
৩*শে নভেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বিপিনচন্তর স্বৃতিতীর্থ 
এবং মাতার নাম সরোঁজিনী দেবী। 

ইনি শশিভৃষণ বিদ্যাবিনোদের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, ২৪ পরগণা! জিলার 
যুলাজোড়ের হরিপদ স্থতিতীর্ঘের নিকট «কাব্য ও উক্ত স্থানের শশিভৃষপ 
শ্বৃতিতীর্থের নিকট নবান্থতি অধ্যয়ন করিয়! উহাদের উপাধি পাশ করেন। পরে 
পরিমলচন্দ্র জ্যোতিবিনোরদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী 
হন। ইণি একজন বিশিষ্ট পঙ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । 

ইনি ১৯৪২ খ্রীষ্টা্ব হইতে ২৪ পরগণ| জিলার বেলঘরিয়াতে চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করিয়। তাহাতে অধ্যাপন] কাধ্যে ব্রতী আছেন। 








নিয়লিখিত অধ্যাপকর্দের জীবনী সামান্যভাবে জান শিয়াছে 
অবিনাশচন্দ্র ব্দোস্তরত 


ইনি বাঁকুড়া জিলার আউসপাড়া গ্রামে ১২৮৪ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন। 
অবিয্াশচন্দ্র স্বতি, জ্যোতিষ এবং বেদাস্তে স্থপপ্ডিত ছিলেন । ৩৪ বৎসর পর্য্যস্ত 
নিজগৃহে 'বলরাম চতুষ্পার্ী' স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপন! 
করেন। ইনি গ্রামবাসীদের উন্নতির জগ্ত আজীবন চেষ্টা করিয়। গিয়াছেন । 
১৩৫৩ ব্ঙ্গাষে ইনি স্বগ্রামে পরলোষগমন করেন। 


০০ 


বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৭ 


শ্রীশচন্দ্র জ্যোতীরতু 

ইনি ১২৮৮ বঙ্গাবে নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বিশ্বস্তর 
জ্যোতিযার্ণব। শিক্ষ। সমাপ্তির পর ইনি নবদ্ধীপস্থিত বিশ্ববিষ্ঠাপীঠের জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে উহার প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হন।' 
ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের এবং নবন্ধীপস্থিত বঙ্গবিবুধজননী সভার সভ্য 
ছিলেন। গ্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানে ইনি জ্যোভিষশাস্ত্বের পরীক্ষকও ছিলেন। 

১৩৫৭ বঙ্গাবের ১৫ই আধা ইনি পরলোকগমন করেন। 

শ্রীনাথ শাস্ত্রী 

ইনি ফরিদপুব জিলার কৌডক্দী গ্রামে ১২৮* বঙ্গাবে জম্মাগ্রহণ করেন । 

ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং স্ককবি ছিলেন। ইহাব কবিতাগুলি বহু 


সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ইনি ১৩৬৭ বঙ্গাঝের ১২ই আশ্বন কলিকাতায় পবলোকগমন করেন। 


চণ্ডীচরণ শিরোমণি, কাব্য-স্থৃতিতীর্ঘ 


ইনি বর্ধমান জিলার আমরাল গ্রামে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরে 
ইনি মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার স্থুলতানপুরে আসিয়। মাতৃঘসার গৃহে 
থাকিয়। লেখাপড়া আবস্ভ কবেন। অল্লপদিন ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার 
পর চগ্ডীচরণ স্ুরেন্্রনাথ শ্বৃতিতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি এবং 
আশুতোষ শিরোরত্বের নিকট হইতে শ্বতির উপাধি পাশ করেন। ইনি, 
একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। 





নিযমলিখিত অধ্যাপকগণের জন্মস্থান মেদিনীপুর জিলার 
ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত রসিকগঞ্জ মে 
১। ঠাকুরদাষ চূড়ামণি। পিতার নাম--.কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য, মাতার 
নাঙ--প্রীমতী দেবী । জন্ম ১২০৫ সাল, মৃত্যু--১২৬৪ সাস। মহামছোপাধ্যাক্ক 
যঃইশচত্জ স্ায়রত মহাশয়ের অধ্যাঁপক । 


৩৮ বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী 


২। উদ্দয়চন্দ্র শিরোমণি | পিতার নাম-ঠাকুরদাল চূড়ামণি, মাতার নাম 
--ভগবতী দেবী | জন্স---১২৪৬ সাল, মৃত্যু--১৩*৯ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ । 

৩। শড়ুনাথ ম্তিভূষণ। পিতার নাম--উদয়চন্দ্র শিরোমণি, মাতার 
নাম--ভবতারিণী দেবী । জন্ম-_-১২৯২ সাল, ২৪শে চৈত্র, মৃত্যু--১৩৬৪ সালের 
২২শে কাত্তিক। অধ্যাপক--উদয়চন্ত্র শিরোমণি. হেমচন্দ্র তর্বালঙ্কার। 

৪ শ্রীপরেশনাথ স্থতিরত্ব, জ্যোতিঃশাস্ত্রী। পিতার নাম-_উদয়চন্্র 
শিরোমণি এবং মাতার নাম--ভবতারিণী দেবী। জন্ম--১৩*৮ বঙ্গাবোর ১৪ই 
জ্যোষ্ঠ। অধ্যাপক--শডগুনাথ স্মতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্বৃতিভূষণ 
এবং কমলকুষ্ণ স্মৃতিতীর্ঘ (বারাণসী )। 

৫| শ্রীতারানাথ কাব্য-স্বতিতীর্ঘ। পিতার নাম-শল্ুনাথ স্বতিভূষণ, 
মাতার নাম--সরোজিনী দেবী । জন্ম--১৩২১ বঙ্গাবের ২৯শে মাঘ | অধ্যাপক-__ 
পিতৃদেব, ত্রিপথনাথ স্থৃতিতীর্ঘ ও মহামহোপাধ্যায় চণীদাস ন্ায়-তরতীর্ঘ। 

ইনি অধ্যাপনা করেন--কষ্ণণগর চতুষ্পাঠী, পোঃ কৃষ্ণনগর, খোতোগাড়া, 
জিলা__নদীয়! | শেষোক্ত অধ্যাপক মহাশয় এই বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । 


২৪ পরগণা জিলার জয়নগর-মজিলপুর গ্রামের 
প্রাচীন পণ্ডিতগণের নাম 

(১) রামরু্জ ন্যায়বাগীশ-_ন্যায়শান্্,। (২) অযোধ্যারাম তরকবাগীশ__ 
ন্তায়। (৩) অনস্তরাম বিশারদ-_ন্যায়, (৪) মথুরেশ ন্যায়ালঙ্কার-স্থৃতি, 
(৫) তারিশীচরণ তর্কভৃষণ-ন্যায়, (৬) আত্মারাম ন্যারপঞ্চানন-_ন্যায়, (৭) 
ছুলালচন্জ ন্যায়বাগীশ-_ন্যায়, (৮) নবকুমার তর্কপঞ্চানন_ ন্যায়, (৯) বৈষ্যনাথ 
তর্কপঞ্চানন-_ম্থতি, (১০) কালীভৈরব তর্কপঞ্চানন_ন্বতি, (১১) রামজয় 
স্যায়ালঙ্কার_ন্যায়। (১২) রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার-ন্যায়, (১৩) কৃষ্মোহন 
ব্রদ্ষচারী-_ব্যাকরণ, (১৪) রামচাদ গ্যায়পঞ্চানন-_স্থাতি, (১৫) আনন্দচন্ত্র 
শিরোমণি-_শ্বতি, (১৬) কালিদাস সিঘান্ত-জ্যোতিব, (১৭) হারানন্দ 
বিষ্তাসাগর-_সাহিতা*)« (১৮) যাদবনন্দন বিদ্যারত্ব-বেদাস্ত। (১৯) হেমচন্দ্ 
বিদ্যারত্ব-_লাহিতা ও বেদদাস্তঘ, (২৭) শিবকৃ্ণ সরম্বতী-_সাহিত্যঞ্ (২১) 
নবকুমার বিষ্যারত্ব-_ স্বিতি, (২২) রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন-ব্যাকরগঞ্, (২৩) 
ক্রফদেব বিষ্তাবাগীশ-_ব্যাকরণ, (২৪) হরিরাম সার্বাভৌম-স্থতি, (২৫) 


বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী ৩৮৯ 


রামেশ্বর স্ায়বাগীশ-স্কায়, (২৬) মাধবরাম তর্কপঞ্চানন --গ্যায়। (২৭) রাম- 
গোঁপাল তর্কালঙ্কার- বেদীস্ত*, (২৮) গঙ্গাধর ন্যায়রত্ব--স্থৃতি, (২৯) রঘুনন্দন, 
ন্যায়পঞ্চানন-_ন্যায়। (৩০) রামনাথ তর্কবাগীশ-ন্যায়। (৩১) কষদেব 
বিদ্যাবাগীশ- সাহিত্য, (৩২) গঙ্গীধর ন্যায়রত্বন্যায়। (৩৩) শ্যামাপ্রসাদ 
ন্যায়ালঙ্কার-_ ন্যায়, (৩৪) 'মহেশচন্ত্র বিগ্যারত্ব_সাহিত্য, (৩৫) মধুরানাথ 
তর্কবাগীশ-_ স্মৃতি ।%* 

নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ নবহবীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের 
রচিত গ্রন্থাবলীর নাম উল্লিখিত হুইল কিন্তু ইহার্দের কোন জীবনী 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই-_ 

১। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কাব- কুস্থ্মাঞ্জলি কারিকাব্যাখ্যা। অন্ছমানালোক, 
শব্ধালোক, প্রত্যক্ষালোক। 

২। জানকীনাথ তর্কচুডামণি__ন্ায়সিদ্ধাস্তমঞ্জরী | 

৩। রামভদ্র সার্ববভৌম-_কুস্থ্মাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা, পদীর্ঘতব্ববিবেচ- 
প্রকাশ, গুণকিরণাবলীরহশ্য, তরক্দীপিকাপ্রকাশ, চিন্তামণিভাষা, সমাসবাদ | 

৪। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ--ভবানন্দী | সারমপ্ররী, কারকচক্র, লটার্থবাদ, 
কারণতাবাদবিচার, শবার্থসারমন্ত্রী, দীধিতিভাস্ত, মণিদীধিতি-গৃঢার্থ- 
প্রকাশিকা। 

৫€| রামরুদ্র বা রুত্ররাম তর্কবাগীশ--অধিকরণচন্দ্রিকা, পদীর্ঘথনিরপণ, 
কারকব্যুহ, বাদপরিচ্ছদ, চিত্ররপপদার্থ। 

৬। বাহ্থদেব সার্বভৌম (দ্বিতীয় )--অদ্বৈতমকরন্দ। 

৭। ছুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ-_ধাতুদীপিকার টীক1। 

৮| হরিরাম তর্কবাণীশ- নব্যমতরহম্ত১। অন্থমিতিবিচার, সপ্তপদার্থ- 
নিরপণব্যাখ্যা, রত্বকোষব্যাখ্যা,আচার্ধযমতরহন্ত, মঙ্গলবাদ। বিষয়তাবা?, নবীনমত- 
বিচার, অন্মিতিপরামর্শবাদবুদ্ধি, প্রতিবন্ধকতাবিচার্, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবোধ- 
বিচার, নব্যধশ্মিতাবচ্ছেদকতা, প্রত্যাসত্তিবিচার । 

*এই চিহ্ছিত জীবনী পাচটি পরে সংগৃহীত হয়। অপর ৩* জন অধাপকের 
জীবনী বহু অনুসন্ধনি করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

ঞ্ভারতবর্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ বঙ্গাব, ৮৭৫ পৃষ্ঠা হইতে সঙ্কলিত। 
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৯ কাণীশ্বর বিদ্তানিবাস--দানকাগু। 

১০| কুদ্রনাথ ন্যায়বাগীশ-ভ্রমরদূত, ভাবপ্রকাশিকাভান্ত, মণিদীধিতি- 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলীভান্ত, ব্যাখ্যাবিবেচন | 

১১। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন-_ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমূক্তাবলী | 

১২। গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ_ন্যায়রহন্ত | 

১৩। রথুদেব ন্যায়ালস্কার-_গৃঢার্ঘদীপিকা, ঈশ্বরবাদ, হেতুত্বখগ্ডন, প্রত্যয়া- 
স্তিনিরূপণ, সামগ্রীবাদ, নিকুক্তিপ্রকাশ, ধন্মিতাবচ্ছেদক । 

১৪। শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার__ভাবদীপিক1। 

১৫। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার-_সিদ্ধাত্তকুমুদচন্দ্রিক] । “দায়ভাগটাক1, নামে 
দায়ভাগের টীক1। “বিদ্বোক্সোদিনী” নামে রঘুবংশের টাকা এবং 'শকুস্তলাবিবৃতি” 
নামে শকুস্তলার টীকা । 

১৬। জয়রাম ন্যায়পধণনন-ন্যায়সিদ্ধাস্তমাল]। মণিদীধির 'ব্যাথ্যান্বধা” 
নামে টাকা, নানার্থবাদের বিবৃতি”, সামান্যলক্ষণাদীধিতির টিগ্লনী, পক্ষধর 
মিশ্ররুত 'মণ্যালোকের, “মালোকবিবেক' ও “কারকবৃহে'র ব্যাখ্যা। 

১৭ শিবরাম বাচস্পতি-_মুক্তিবাদগ্রস্থের টীকা । 

১৮। শ্রীক্ুষ্ণ সার্ববভৌম-_পদাক্কদৃত ও রুষ্ণপদাস্থত। 

১৯। চন্দ্রশেণর বাচম্পতি- স্বতিপ্রদীপ, স্বতিসারসংগ্রহ, সঙ্কয়তুরগভ্র্নন, 
ধর্মবিবেক। 

২*। রঘুনাথ সার্বরতৌম- ্বত্ববযবসথার্ণবসেতুবন্ধ, সিদ্ধান্ত, স্মার্ভবৃবন্থার্ণব, 
সংবৃত্যমুক্তাবলী। 

২১1 রামানন্দ বাচম্পতি-__আহ্িকাচাররাজ | 

২২। কৃষ্ণকাস্ত শশ্মা কৃত্যরাজস্থতি ( সংগ্রহগ্রন্থ ), জয়সিংহকল্পক্রম 
'( লহ্কলনকারী )। 


টতনাটিসতাপ্রত, কামিনীকামকৌতুক, তন্রয়াবনী। টীকা _-শবশক্তি-প্রকাশিকা। 
প্ার্ঘতব, দায়ভাগ, খৌতমন্থ্, কাব্যগ্রকাশিকা € উপমগিতিস্তাঁমপি গ্রন্থের 


টীকা । - 
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২৫। শবণ তর্কালঙ্কার-_-তিথিতত্ব । 

২৬| গোপাল ন্যায়পঞ্চানন- প্রায়শ্চিততনিরয়ঃ, তিথিনির্দ়ঃ, দায়নির্ণ্ঘঃ। 
কালনি্ণয়ঃ, লন্বন্ধনির্ণয়ঃ, শুদ্ধিনিণয়:, উদ্বাহ নির্ণয়ঃ, বিচারনির্ঘয়ঃ, অ।ধকার নির্ণয়ঃ, 
ছুর্গোৎসবনির্ণয়ঃ, সংক্রান্তি নির্ণয়ঃ গ্রভৃতি | 

২৭। রামানন্দ বাচস্পতি+_আহিকাচারবাজ, রুত্যবাজ, সমাহিতরাজ। 

২৮। লক্ষমীকাস্ত ন্যায়তৃষণ-_ব্রথপদ্ধতিঃ 

২৯। পিবনাথ বিগ্ভাবাচস্পতি_স্বিতিবিচারসারকৌ মুদী । 

৩০। কৃষ্ণকাস্ত খিরোরত্র_সৎকাব্যকল্পদ্রম | 

৩১। শিবনারায়ণ শিবোমণি-__সংস্কৃতকলিকা, গৌরালমৃত্তিপবিচয়ঃ। 

৩২। যতীন্ত্রনাথ তর্কতীর্থ _বুধবাগ বিবেকঃ1% 


জ্রীহেমচজ্্ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যবিনো্দ, বিষ্ভাবিনোদ, কাব্য- 
ব্যাকরণ-কৃত্য-পুরাণতীর্থ প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রস্থাবলী 
মুদ্রিত প্রণীত গ্রন্থাবলী 
১। পাঁচালীমাল। (২য় সংস্করণ) ১০। মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ । 
২। রচনামুকুর (৭ম সং)। ১১ বাণীপাঠম্‌। 
৩। জানবার কথা (৯ম সং)। ১২। কথাকুন্ুমাঞ্জলিঃ। 


৪। আদর্শ সরল বাংল! গ।  ১৩। হায়ার সেকেও্ারী সাস্কৃত 
৫1 "স্থাই পার | ২য় পত্র ( ৪র্থ সংস্করণ )। 
(২য় সংস্করণ )। ১৪। স্কুল ফাইনাল সংস্কৃত 


৬। যুগেযুগে ভগবান্‌ (৫ম সং)। ব্যাকরণ ও অস্ধুবাদ ( ৫ম সং)। 
৭। প্রশ্নোত্তরে বাংলা ব্যাকরণ- ১৫। সংস্কত-প্রবেশঃ 


সার (২য় সংস্করণ )। ( ১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ )। 
৮। রচনাকৌমুদী (৩য় সং)। ১৬ সংস্কত-্প্রবেশঃ 
৯। সংস্কৃত অনুবাদ-শিক্ষা ( ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ )। 
( ৫ম সংস্করণ )। 


চনব্ধীপের লেখকপন্ীপ-_মাসিক বনমতী, আবাঢ়, ১৩৪৫ বন্গাষ হইতে 
| 


৭৩ | 


ব্ীয় সংস্কত-অধ্যাপক-জীবনী 
মুদ্রিত সম্পাদিত গ্রস্থাবলী 
ও ১১। ত্রিবেদায় সন্ধ্যাবিধিঃ 

(১ম ভাগ )। ( সটাৰক সাহ্থবাদ )+ 
সাহি ১২। সর্বাজরক্ষা । 

(২য় ভাগ)। ১৩1, স্রীশ্রীশীতলাপৃজাপদ্ধতিঃ। 
কাব্যদীপালি। ১৪। শ্রীশ্রীমনসাপুজাপদ্ধতিঃ। 
কবিতাকু ১৫। কোঁটালিপাডার 

(৩য় সংস্করণ ) যজুর্েদীক্ক কাশ্যপ-বংশাবলী । 
চাণক্পল্পোকঃ ২৬। কোটালিপাড়াব বৈদিক 
(১১শ সংস্কবণ )। বংশাবলী। 
উপক্রমণিক!। ১৭। বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায়- 
সমগ্র ব্যাকব জীবনী (২য় সংস্করণ )। 
(৭ম সংস্করণ )। ১৮। ত্রিবেদীয় তর্পণবিধিঃ 
কাব্যাদর্শঠ | ( সান্গুবাদ )। 
অভিনয়দপর্ণঃ ৷ ১৯। বঙ্গীয় সংস্কত-অধ্যাপক- 
মাতৃবন্দন! | জীবনী । 
অনুভ্রিত সম্পাদিত গ্রন্থাবলী 
ৃ ৬। শ্রীশ্রীকালীপৃজাপদ্ধতিঃ। 
(সটাকানুবাদ)। ৭। শ্রীশ্রীঅরপূর্ণীপৃজা” 
নাটাশাস্্ম্‌ পদ্ধতিঃ । 
( সটাকান্ুবাদ )। ৮1 শ্রীন্রীকান্তিকেয়পুজা- 
পশুপতিপদ্ধতিঃ পদ্ধতিঃ । 
(সান্গবাদ ) ৯। শ্রীপ্রীকানার্করত্রপূজা- 
ভ্রীন্রীসরন্বতীপৃজাপদ্ধতিঃ। পদ্ধতিঃ 
০০০০০০০০ ১০। ভব্ছেবপদ্ধতিঃ (সাম়ুবাদ)। 
| 


০০০ 


